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সূচীপত্র 
লেখকের নিবেদন নয়-চৌদ্দ 


প্রথম অধ্যায় 
সনেটের জন্মকথা। পেত্রার্কার সনেট । ইতালীয় সাহিত্যে সনেট ১-৩২ 
সনেটের জন্মকথা ১, পেত্রার্কার সনেট ৭, ইতালীয় সাহিত্যে 


সনেট ২৩ 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে মনেট-কলাকৃতির বিবর্তন ৩৩-৬৮ 
ফরাপি সনেট ৩৩, ইংরেজি সনেট ৪৪ 
তৃতীয় অধ্যায় 
বাংল! ভাষায় সনেট প্রবর্তন ঃ মধুস্থদন ৬৯-১০৬ 


বাংলা ভাষায় সনেট প্রবর্তন ৬৯, মধুসূদনের সনেটের গঠন- 
পদ্ধতি ও মিলবিন্যাস ৭৫, মধুসূদনের সনেটের আবর্তনসন্ধি ৮১, 
মধুসৃদনের নেটের ছন্দ ও ভাষা ৮৮, মধুসূদনের দনেটের বিষয় 
বৈচিত্রা ৯৬ 


চতুর্থ অধ্যায় 
বাংল! সাহিত্যে সনেট !ঃ মধুস্দন-অনুদারী কবিগণ ১০৭-১২১ 
রামদাস সেন ১০৭, রাধানাথ রায় ১১০, রাজকৃষ্ণ রায় ১১৫ 


পঞ্চম অধ্যায় 
বাংল! সাহিত্যে সনেট ঃ রবীন্দ্রনাথ ১২২-১৪৯ 
রবীন্দ্রনাথের সনেটের যিলবিন্যাপ ২ সনেটরীতি ১২২, 
রবীন্দ্রনাথের সনেটে আবর্তনসদ্ধি ১৩৭, রবীন্দ্রনাথের রনেটের 
ছন্দ ও ভাষা ১৪০, রবীন্দ্র-সনেটের বিষয়বৈচিজ্ত্য ১৪৪ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
বাংল! সাহিত্যে সনেট £ নবরোমার্টিক পর্বের কবিগণ ১৫০-২০৫ 
দেবেম্রনাথ সেন ১৫০, গোবিন্দচন্দ্র দাস ১৬৭, অক্ষয়কুমার 
বডাল ১৭৭, কামিনী রায় ১৮৬, নবরোমার্টিক পর্বের অন্যান্য 
সনেটকার ১৯৮, সনেটে নবরোমাট্টিক পর্বের ফলশ্রুতি ২০১ 


সণ্ডম অধ্যায় 
বাংলা সাহিত্যে সনেট £ রবীন্দ্র-সাময়িক কবিসমাজ ২৬২৮০ 

রজনীকাত্ত সেন ২০৬, নবকৃষ্ণ-ঘোষ ২০৮, প্রমথ চৌধুরী ২১১, 
রসময় লাহা ২২৫, গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ২২৯, চিত্তরঞ্জন 
দাস ২৩১, প্রিয়ন্বদা দেবী ২৩৬, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ২৩৭, 
ভুজঙগধর রায়চৌধুরী ২৪২, রমণীমোহন ঘোষ ২৪৭, 
সরোজকুমারী দেবী ২৪৯, সতোন্দ্রনাথ দত্ত ২৫১, জীবেন্ত্রকুমার 
দত ২৫৭, কাস্তিচন্দ্র ঘোষ ২৫৯, কালিদাস রায় ২৬১, বসস্ত 
কুমার চট্টোপাধ্যায় ২৬৩, হেয়েন্দ্রলাল রায় ২৬৪, নিরুপম! দেবী 
২৬৬, এই পর্ধের অন্যান্ব সনেটকার ২৬৯, সনেটে রবীল্জর 
সাময়িক পবে'র ফলশ্রুতি ২৭৫ 


অষ্টম অধ্যায় 
বাংল! সাহিত্যে সনেট £ “আধুনিক' পর্বের কবিগণ ২৮১-৩৮৬ 

মোহিতলাল মজুমদার ২৮১, স্ববেক্ত্রনাথ মৈত্র ২৯১, সুশীলকুমার 

দে ২৯৭, জীবনানন্দ দাশ ৩০১, প্রমথনাথ বিশী ৩০৬, স্তবধীন্দ্রণাথ 

দত্ত ৩১৩, অমিয় চক্রবতাঁ ৩১৯, রাধারাণী দেবী ৩২২, হুমায়ুন 

কবির ৩২৬, অজিত দত্ত ৩২৯, বৃদ্ধদেব বসু ৩৩৭, বিষুট দে ৩৭৯, 
'আধুনিক'-পবের অন্যান্য লনেটকার ৩৫৯, সনেটে “আধুনিক 
পৰের ফলশ্রুতি ৩৭৮ 


নির্দেশপজী ৩৮৭-৩৯২ 


লেখকের নিবেদন 


এখন থেকে প্রায় সাত-শ' বছর আগে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালির রাজা 
দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের রাজসভার কোন একজন কবির বাণীপাধনায় দীর্ঘদিনের 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলশ্রুতি হিসাবে কাব্য-্সংসারে সনেট-কলাকৃতির 
আবির্ভাব ঘটে। অবস্থ পরবর্তী শতকে মুরোপীয় রেনেসীসের প্রথম কবিপুরুষ 
ফ্রাঞ্চেস্কে। পেত্রার্কার হাতেই এই সনেট পরম উৎকর্ধ লাভ করে। তাই 
ইতালীয় সনেট মুলত পেত্রার্কার নামেই চিন্তিত। পেত্রার্কার পরে ইতালিতে__ 
এবং শুধুমাত্র ইতালিতেই নয়-_নবজন্মোত্তর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ফ্রা, 
স্পেন, জার্মানি, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে সনেট গীতিকাব্যের অন্যতম মৃখ্য 
বাহন হয়ে উঠেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পর্বে কাব্য-সাহিতোর 
নান! রূপান্তর হওয়। সত্বেও একেবারে আধুনিক কাল পর্যস্ত সনেট-কলাকৃতি 
অনুশীলিত হয়ে এসেছে । 

পেত্রার্কার সনেটই ক্লাসিকাল সনেট-রীতির আদর্শ। পৃথিবীর বিতন্ন 
ভাষায় বিভিন্ন পর্বে এই ক্লাসিকাল সনেট-আদর্শ যেমন গভীর আগ্রহে গৃহীত 
ও অনুশীলিত হয়েছে তেমনি কাব্য-কলাকৃতি হিসাবে এর বিবর্তনও কম হয় 
নি। বিভিন্ন দেশে সনেট-কলাকৃতির এই বিব্তিত রূপকে সমালোচকের 
বলেছেন সনেটের রোমাট্টিক-রীতি । সনেটের অন্তরজ-বহিরঙ্্ন রূপনির্যাণে 
সনেটের ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক রীতির মধ্যে কলাকৃতি হিসাবে ক্লাসিকাল 
রীতিই যে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ অল্প। তবে সনেট-কলাকৃতির 
বিবর্তন-ধাঁরায় পৃথিবীর বিতিন্ন দেশে রোমাট্টিক-বীতিকেও সমালোচকের! 
অবহেলা করেন নি। সংগীত জগতে মার্গ-সংগীতের সঙ্গে লঘু সংগীতের যে 
পার্থকা কাব্যসংসারে ক্লাসিকাল রীতির সনেটের সঙ্গে রোমাপ্টিক রীতির 
পার্থক্যও তদনুরূপ। 

সনেটের জন্বের প্রায় ছয়-শ' বছর পরে ভারতীয় রেনেস্সীসেন প্রথম 
কবিপুরুষ মধুসূদন গীতিকাবোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব'হন হিসাবে বাংল! সাহিত্যে 
সনেট প্রবর্তন করেন। ১৮৬০ সালে রচিত তার “কবিমাতৃভাষা” বাংল! 
সাহিত্যের প্রথম সনেট । আমর! এই গ্রন্থে ১৮৬* সাল থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের 


দশ 


সৃচনায় (১৯১৪) জম্মেছ্ধেন এমন কবির ১৯৬ সালের মধ্ো প্রকাশিত 
কাবাগ্রস্থের অন্তর্গত মৌলিক সনেটের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা! করেছি। অর্থাৎ 
মোটামুটিভাবে এই গ্রন্থে বাংলা ভাষার এক-শ” বছরের সনেট-ইতিহাস 
পর্যালোচিত হয়েছে । এই সময়সীমার মধ্যে প্রকাশিত কোন কোন কবির 
হু' একটি কাব্যগ্রন্থ আমর1 কোন সূত্র থেকেই দেখবার সুযোগ পাই নি। 
সুতরাং এঁ সমস্ত গ্রন্থে যদ্দি কোন সনেট থেকে থাকে তবে তা আমাদের 
আলোচনার বাইরে রয়েছে । যে-সব সনেট সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়েছে, কিন্ত 
্রন্থ্ুকারে প্রকাশিত হয় নি, সে-গুলিও এই আলোচনার অন্তরূক্ত হয় নি। 
পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় সনেট-কলাকৃতি বিষয়ে অজশ্ম গ্রন্থ রচিত হয়েছে । 
বাংলা ভাষায় হূর্ভাগ্যক্রেমে এই বিষয়ে তেমণ সচেতনতা পরিলক্ষিত হয় নি। 
সনেট-সম্পর্কে যে হু একটি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে তাঁও নানা কারণে 
আমার নিকট অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়েছে । এই গ্রন্থে প্রত্যেক বাঙালী কবির 
প্রায় প্রত্যেকটি সনেটের পুঙ্খানুপুঙ্থ বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সনেট- 
কলাকৃতির আনুপৃবিক আলোচনার সূত্রপাত কর! হলো । এই বিষয়ে 
পরবর্তীকালে আরো! যোগ্যজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে সবিনয়ে এমন প্রত্যাশা 
পোষণ করি । 

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সমেট-কলাকৃতির জন্মের ইতিহাস আলোচনা 
করে ক্লাসিকাল পেত্রার্কান সনেটের ষরূপ বিশ্লেষণ করেছি। অধ্যাপক জগদীশ 
ভট্টাচার্য তার 'স্রনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে পেত্রার্কার 
সনেট-কলাকৃতিকে একটি শিল্পশদর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা 
করেছেন। তিনি এই সনেট-দর্শনের নামকরণ করেছেন 'আসক্তি-মুক্তি-তত্ব' । 
আমরাও ক্লাসিকাল সনেটের পর্যালোচন! প্রসঙ্গে এই 'আসক্তি-মুক্তি-তত্ব'কে 
গ্রহণ করেছি। অবশ্য পেত্রার্কার জীবন-সাধনায় সে-তত্ব যে-অর্থে সত্য ছিল 
ভিন্স ভিন্ন যুগে তিন তিল কবির মানসিকতা! ও শিল্প প্রকরণে তা একই অর্থে 
গুযোজা হবে একথা সম্ভবত অধ্যাপক ভট্টাচার্ধও মনে করেন নি, আমরা ৪ 
এই তত্বকে আমাদের আলোচনায় সম্প্রসারিত অর্থেই ব্যবহার করেছি । 

বাংলা-সনেট রচনায় ইতালীয় ফরাপি ও ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব 
কার্ধকর হয়েছে বলে আমর! এই গ্রন্থের প্রথম ছুই অধ্যায়ে উল্লিখিত তিন 
দেশের সনেটেরইতিছাস ও কলাকুতির বিচার বিশল্লেষপ করেছি। পৰবর্তী ছয়- 
অধ্যায়ে এক-শ' বছরের, বাংলা সনেট ইতিহাস আলোচন। প্রলঙ্গে প্রত্যেক: 


এগারো! 


ববির সনেট-কলাকৃতির স্বরূপ, ছচ্ছ ও বিষয়বস্ত্র বৈশিষ্টা বিশ্লেষণ করা 
হয়েছে । এবং এই শতবর্ধের কাব্য-সাধনায় বাংলাভাষার নিজস্ব কোন সনেট- 
রীতির উদ্ভব হয়েছে কিন! তার প্রতিও শৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টি রাখা হয়েছে । এই 
প্রসঙ্গে, বিশেষ উল্লেখা এই যে, এই আলোচনায় মুখ্যত কলাকৃতিরই বিচার. 
বিশ্লেষণ কর! হয়েছে, কাব্যোতকর্ধের নয়। 

এই গ্রন্থে ইতালীয় পেত্রার্কান সনেটকে র্লাসিকাল এবং ইংরেজি ও বাংলা 
সাহিত্যে সনেটের বিবতিত সহজিয়। রূপকে রোমাট্টিক সনেট বলে উল্লেখ করা 
হুয়েছে। মধুসূদন বাংল! ভাষায় প্রথম সনেট প্রবর্তন করে তার নামকরণ 
করেছিলেন “চতুর্দশপদী কৰিত1 | কিন্তু এই নামকরণে সনেটের স্বরূপ-লক্ষণ 
পূর্ণভাবে ধর। পড়ে নি বলে আমর! বিদেশি “সনেট” নামটিই গ্রহণ করেছি । 
এই আলোচনায় চতুর্দশপদের কবিতা মাত্রকেই সনেট বলে স্বীকার কর! হয় 
নি--রচনাতে উচ্চশ্রেণীর কাবাগুণ থাক! সত্ত্বেও নয়। কবি-সমালোচক 
মোহিতলালের ভাষাতেই তার কারণ ব্যক্তি করি: “সনেট নামক কবিতায় 
শুধু রস নয়--একট। বিশেষ রূপও চাই, সেই রূপ ওই রলেরই অনুরূপ হইতে 
হইবে; শুধু তাহাই নয়--রূপটাই আগে, ওই রূপ ছাড়া যেন সেই রস 
আস্বাদন করাই যায় না; সেই রূপই এমন একটি বিশিষ্ট রূপ হহয়। 
দ্াড়াইয়াছে যে, তাহাকে লঙ্ঘন করিলে সেম্রচনার--কবিত্ব যেমনই হোক _ 
সনেটত্ব থাকে না।” চতুর্শপদের যে সব কৰিতায় কোন বিশি্ মিলপদ্ধতি 
অনুসৃত হয় নি, কেবল পয়ার-বন্ধের মিলপদ্ধতিই অন্ধভাবে অনুসরণ কর! 
হয়েছে, অথবা মিলকে একেবারেই বর্জন করা হয়েছে, সেই স* কবিতাকে 
এই আলোচনায় “চতুর্দশী” বা কখনে! কখনে! পয়ার-চতুর্দশী বলে উল্লেখ 
করেছি। এশ্ছাডা সনেট-বিষয়ক যে পরিভাষ। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা 
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বারে। 


9০079 0০৫8 (907786৮০ 0%০0৪6০) পুচ্ছধারী সনেট 

ক্লাসিকাল সনেটের অষ্টক ও ষটুকের গঠন-পন্ধতি ও মিলবিন্যাপ চারিত্র্য- 
ধর্মে স্বতন্ত্র গোত্রের। সে কারণেই আমর! সামগ্রিকভাবে অষ্টক ষটুকের 
মিল-চিন্কের ক্রম বোঝাবার জন্য বাংল। ব্যঞ্জনবর্ণকে পর্যায়ক্রমে ব্যবহার ন। 
করে হুই ক্ষেত্রে হুটি আলাদা-পদ্ধতি অনুসরণ করেছি । যেমন-- 

অধ্টকের মিল-চিন্তের ক্রম ঃ কখগথঘচছ 
যটুকের মিল-চিহ্কের ক্রেম £ তপঙ 
এই গ্রন্থে অনেক ইতালীয় ও ফরাসি কবিনাম, গ্রন্থনাম ও স্থাননাম 

ব্যবহার করতে হয়েছে । ছুই ভাষারই শব্দগুলির যথাযথ বাংলা-উচ্চারণ রক্ষা 
করতে চেষ্টা করেছি । ইতালীয় ও ফরাসি শব্দের উচ্চারণ জেনেছি যথাক্রেমে 
ফাদার আগস্টিন গয়ার্নেরি (886067 4080961706 00870620590. 73.) 
এবং ফাদার গ্যতিয়েন ( 786106£ 1066161009, 9. ৭. ১)-এর কাছ থেকে। 
বাংল! ভাষ।-প্রেমী এই ছুই বিদেশি-বন্ধুকে আমার শ্রদ্ধ। ও আত্তরিক কৃতজ্ঞত। 
জানাই । এই প্রসঙ্গে ফাদার পি. ফালৌো-র ( 88609 6, 881100, 9. এ.) 
আস্তরিক সহযোগিতার কথাও কৃতজ্ঞ-চিতে স্মরণ করি । 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই গবেষণ। গ্রন্থের জন্য আমাকে ডক্টর অব 
ফিলক্ফি উপাধি দান করে সন্মানিত করেছেন। এই গবেষণা-কর্মের 
পরীক্ষক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালঞ্রে ভূতপূর্ব রবীন্দ্র-অধ্যাপক প্রমথনাথ 
বিগী, বর্তমান রবীন্দ্র“অধ্যাপক ও বাংল। বিভাগের প্রধান ডঃ আশুতোষ 
ভট্টাচার্য এবং আমার নির্দেশক অধ্যক্ষ জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয় | গ্রন্থ্খানি 
এদের যে সর্বসম্মত ও সপ্রশংস অভিমত অর্জন করেছিল তাকে আমার দীর্ঘ 
পাচ বৎসরের কঠোর পরিশ্রমের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলে গ্রহণ করেছি । এঁদের 
আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। 

এই গ্রস্থের মূল পরিকল্পনাটি আমার শিক্ষাণ্ুর আচার্য জগদীশ ভট্টাচার্য 
মহাশয়ের | প্রতি পদক্ষেপেই তার অমুল্য উপদেশ ও নির্দেশনা এই গ্রন্থ 
রচনায় দ্িশারীর কাজ করেছে। এছাড়া সমগ্র পাওুস্পি সংশোধন করে 
তিনি এই গ্রন্থের মূল্য বৃগু দত করেছেন । বিগত একযুগ ধরে তার স্লেহচ্ছায়া- 
তলে বসে আমি সাহিত্যের পাঠ গ্রহপ করেছি। আমার শিল্পী-সত্ভার 
বিকাশও ঘটেছে তার অনুপ্রেরণাতেই । তাকে আমার পরম শ্রদ্ধার প্রণতি 
জানাই। 


তেরো 


গ্রন্থ রচনার শেষ পর্বে কয়েকটি গ্রন্থের খোজে আমাকে শাস্তিনিকে তন 
যেতে হয়েছিল । সেই সময়ে মাসিমণি মাধুরী ভট্টাচার্ষের আস্তরিক সাহায্যের, 
কথ! মনে পড়ছে । তার স্নেহ-মমতায় আমি নিতা অভিষিক্ত--তাকে আমার 
প্রণাম । 

তথ্যসন্ধানে সবচেয়ে বাস্তব ও সহাহ্ভূতিপূর্ণ সহযোগিতা করেছেন 
জাতীয় গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রস্থাগারিক অগ্রজপ্রতিম কবিবন্ধু নচিকেতা 
ভরদ্বাজ। এ ছাড়া এই গ্রন্থ-পরিকল্পনার প্রথম পর্বে ফরাসি সনেটের সৃত্র- 
সন্ধানে কয়েকটি গ্রন্থের খোজ দিয়েছিলেন . ফরাসি ভাষা-সাহিত্যে বিশেষুজ্ঞ 
কবি-অধ্যাপক অরুপ মিত্র মহাশয় । এদের দুজনকেই আমার আত্তপিক 
কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দ্ধ নিবেদন করি। এই প্রসঙ্গে “বাংল! কবিতা? গ্রন্থাগারে 
কবিবন্ধু ঘদেশরঞ্জন দত্তের সহযোগিতার কথ প্রসন্ন চিত্তে স্মরণ করে তাঁকে 
আমর] অকৃত্রিম ভালোবাস। জানাই । 

এই গ্রষ্থের তথ্য-সংগ্রতহ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে দীর্ঘ দিন পাশে বসে সাহায্য 
করেছেন আমার পূর্বতন সহকর্মী শিবপ্রপাদ গঙ্গোপাধ্যায় এম.এ. এবং আমার 
ছাআ তরুণ কথ।-শিল্পা রমাপদ গায়েন । শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায়কে আমার 
কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ভালোবাস! জানাই । শ্রীমান রমাপদ শুধুমাত্র তথা-সংগ্রৎ নয় 
ছাপাখানার কাজেও প্রত্যক্ষ সাহায্য করেছে । এ ছাড়৷ ছাপাখানার কাজে 
সাহায্য করেছে ভ্রাতৃপ্রতিম অশোক মিত্র । প্রুফ দেখার ক্লান্তিকর কাজে 
সহযোগিতা করেছে আমার ভ্রাত। তন্ময়কুমার দাশ ও সৌগত দাশ । এদের 
জন্য রইল আমার আত্তরিক স্পেগাশীবাদ। 

ব্যবস। ও বাণিজ্য প্রেসের পরিচালিক। মানসী ওহঠাকুরতার আত্তরিকত৷ 
ব্যতীত এই গ্রন্থ এত দ্রুত প্রকাশ কর। সম্ভব হতো না। অধমার প্রতি তার 
স্নেহের কথ! স্মরণ করে তাকে আমার শ্রদ্ধ। জানাই। দ্রুত ছাপার ফলে 
আমার মত অনভিজ্ঞ প্রুফ-রীডারের পক্ষে সব সময়ে তাল রাখ! সম্ভব হয় নি। 
ফলত অনিবার্ষভাবেই কিছু ছাপার ভুল রয়ে গেল। এর মধে) ৩০৯ পৃষ্ঠার 
বাইশ-পংক্তির ১৭২ সংখাটি ১৭১ পড়তে হবে। অন্য ভুলগুলি শিতাস্ত অ-বোধ্য 
নয় বলে আলাদ। শুদ্ধিপত্র ন। দিয়ে সহ্বদয় পাঠকের ক্ষমাসুন্দর সহান্বভূতির 
ওপরেই নির্ভর করছি। 

গ্রন্থের মনোরম প্রচ্ছদটি অঙ্কন করেছেন প্রখযাত শিল্পী রণেন আয়ন দভ। 
শিল্পী-পত্বী হিল্লোল! আয়ন দত্তের উদার দাক্ষিণ্যেই ত৷ সম্ভব হলে।। আমার, 


চৌদ্দ 


প্রতি ওদের হুক্জনের পরম স্রেহানুকুল্যের কথ! কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে এদের 
আমার শ্রদ্ধা! জ্ঞাপন করি। 

এই গ্রন্থ রচনায় আমার মুর্তিমতা প্রেরণা হলেন আমার সহ্ধঞ্িণী 
মালবিকা দাশ। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কয়েকটি বছর তার প্রতিনিয়ত সান্নিধ্য 
শুধু আমার ক্লান্তি হরণ করে নি তার বাস্তব সাহাযো শ্রমও সংক্ষিপ্ত হয়েছে । 
সেই দিক থেকে এই গ্রন্থটি আমাদের যুগল প্রচেষ্টার সৃষ্টি। 

পরিশেষে একটি কথা নিবেদন করি। প্রমথ চৌধুরী বাংল ভাষায় 
ফুরাপি রীতির সনেট রচন1 করেছেন বলে দাবী করেছেন, তাঁর এই দাবী 
পরবর্তীকালে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে। কিন্তু চৌধুরী মশাই-এর এই দাবী 
ঘে যথার্থ নয় তা বর্তমান গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনায় দেখানে! হয়েছে । এই 
বিষয়ে বিদগ্চজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে এমন প্রত্যাশ। করি। এই গ্রন্থ রচনায় 
আবার জ্ঞান-বিশ্বাস মতে সত প্রকাশ করতে গিয়ে পূর্ববতী বিদ্ধ- 
সমালোচকদের কোন কোন মত অমান্য করেছি_-কিস্ত ত৷ অশ্রদ্ধাবশতঃ 
নয়। অজ্ঞাতে কাউকে আঘাত দিলে কিংবা অবিনয় প্রকাশিত হলে তার 
জন্যে বিস্তার্থী হিসাবে মার্জন] ভিক্ষা করছি। আমার রচনাঁতে অনেক ত্রুটি 
বিচ্যুতি রয়ে গেল তবু এই গ্রন্থের প্রতি বিদ্বজ্জনের মনোযোগ আকৃষ্ট হলে 
নিজেকে কৃতার্থ মনে করব ।-_-২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ 


রাত বণ 
বারুইপুর, ২৪ পরগণা উত্তমকুমার দাশ 


বাংলা সাহিত্যে সনেট 
১৮৬০ -৯৪৯৬৩ 


প্রথম অধ্যায় 
সনেটের জন্মকথা। পেত্রার্কার সনেট । ইতালীয় সাহিত্যে সনেট 


৯ 


নেটের জন্মকথ। 


সনেট আধুনিক পৃথিবীর কাব্যলোকে ইতালির অনবদ্য উপহার। সন্টে 
কথাটির জন্ম হয়েছে ইতালীয় সনেত্তো (9০909৮০ )শব্দ থেকে । ইতালি 
ভাষায় সুয়নে। (90০০০ ) শব্দের অর্থ ধ্বনি । এই সুয়নে! শবের কষুদ্ৰার্থবাচক 
রূপ হলে! সনেত্ো । তার আক্ষরিক অর্থ, একটি ক্ষুদ্র-ধবনি | ইতালীয় সুয়নে৷ 
শব্দের উৎপত্তি হয়েছে লাতিন সনুস (9০089 ) শব্দ থেকে । লাতিন ভাষায় 
সন্দ-এর অর্থ একটি ধ্বনি। সংগীতের পরিভাষ! হিসাবেই এই ভাষায় সন্ুস 
শব্দটি ব্যবহৃত হজে! | ইতালীয় সংগীতের পরিভাষ! সনারে (997089) শব্দটি 
সম্ভবত এই সনুস শব্দটির বিবর্তনেই সৃষ্ট হয়েছে । প্রাচীন ইতালি ভাষায় যন্ত্রে 
বাজানে! গানকে বল! হতে! সনারে। কালক্রমে ইতালীয় সংগীত-জগতে 
কানখসোনে (০৪০০০9 ), সনেত্ো। (9০96০ ) এবং বাল্লাতা (8811568) 
সংগীতের পরিভাষা হিসাবে গৃহীত হয়েছিল । শুধু-কঠে যে গান গাওয়া! হতো 
তার নাম ছিল কানৎসোনে, বাছ্যন্ত্রের সঙ্কে মিলিয়ে গাঁওয়] +,নকে বলা 
হতো সনেত্তো৷ এবং নৃত্যসহযোগে গাওয়া গানের নাম ছিল বাল্লাতা। অবশ্য 
দাত্তের সময় থেকেই এই তিনটি শব্দ কাবা-জগতের তিনটি বিভিন্ন কলাকৃতি 
হিসাবে গৃহীত হয়েছে ।৯ 

সনেট বিশিষ্ট মিলবন্ধনে গঠিত চতুর্দশপদের গীতিকবিতা। কলাকৃতি 
হিসাবে এই বূপবন্ধের কিভাবে উত্তব হয়েছে তার ইতিহাস আজও হ্বৃস্পষ্ 
হয় নি। তবে সনেটের জন্মের পেছনে যে প্রভাসের ক্রবাছ্বর গয়াক- 
কবিসযাজের বিশেষ প্রভাব রয়েছে তা সনেই-রসিক সমালোচকগণ প্রায় 
সকলেই মেনে নিয়েছেন। শুধু সনেটের ক্ষেত্রেই নয়, ইতালীয় তথ! যুরো গীয় 
গীতিকবিতার উত্তবের পেছনেও ক্রবাতুর কবিসমাজের প্রভাব অপরিসীম 
ইতালীয় সাহিত্যের প্রথাঁত ইতিহাস-লেখক উইলকিল্স (7, নল, ভা218105) 


২ বাংল। সাহিত্যে সনেট 


বলেছেন £ 47109 00080001710 18 6109 101370681101)98,0, 17011) 
ছ10101) 0109 10091) 80199008901 609 18692 1007:01098,0, 1500 819 
0.61780.7২ 

প্রাচীন ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বাংশের নাম প্রর্ভাস। এই প্রভা আধুনিক 
যুরোপের কবিমাতৃভূমি। একাদশ শতাব্দীতে প্রভাসে ক্রবাদুর নামে এক 
অভিজাত গায়ক-কবিসমাজের উদ্ভব হয় । রর নিজেরাই গান বচন! করতেন 
এবং দেশে দেশে সেই গান গেয়ে বেড়াতেন। গানের বিষয়বস্তু ছিল প্রধানত 
প্রেম, তবে সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাও মাঝে মাঝে তাদের গানে 
ছায়াপাত করেছে। তাদের কবিতার উদ্দিষ্ট| নারী সামাজিক মানে কাবদের 
চেয়ে উচ্চমর্ধাদার অধিকারিণী এবং সাধারণত বিবা হতা। অর্থাৎ পরকীয়। 
প্রেমই ছিল ক্রবাদবর কাব্যের মুখা উপজীব্য । কালক্রমে খ্রীস্টান ধর্মচেতনা 
তাতে যুক্ত হলেও মূলত তা ছিল পেগান। লেভাবের ( এ. ভখ. 14992 ) 
ভাষায় : [11109 199] 291161010 ০1 10710008908 0০99৮: 88 1701 
0107196180১ ০০6 78880 800. 10 % 11699] 961098) 4 001)700.1918,0. ৩ 

অবশ্ঠ পরবর্তা যুগে ক্রবাছুর প্রেম-সংগীত পরিশোধিত হয়ে বিশুদ্ধ 
মনোময়ী রতিতে রূপান্তরিত হয়েছে । তখন মানসসুন্দরীর প্রতি ভক্তকবির 
আত্মনিবেদনই ছিল তার লক্ষ্য। ইতালীয় সাহিতোর এ&ঁতিহাসিকগণ বলেন, 
বিয়াত্রিচের প্রতি দান্তের প্রেম, লরার প্রতি পেত্রার্কার প্রেম এই কবাছুর- 
প্রেমেরই পরিণত রূপ। 

প্রেম-সংগীত রচনায় ক্রবাহুরর| কবিতার যে বিশিষ্ট কলাকৃতির আবিষ্কার 
করেছিলেন তার নাম হল ক্যান্সে! (0808০ )1 এই ক্যান্সে] পাঁচ থেকে 
সাত স্তবকে গঠিত । প্রতিটি স্তবকের মিলবিন্যাস-পদ্ধতি ছিল একই রকমের । 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্যান্সোর শেষে একই মিলের তর্নাদ] (1010:909 ) 
নামে একটি হৃষ্ব-স্তবক যুক্ত থাকত।* সনেটের রূপগঠনে ক্রবাছুরদের ক্যান্সো 
তর্নাদ। স্তবকবন্ধের প্রভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক। কর্ব এজরা পাউও অবশ্ঠ 
অনুমান করেছেন যে, ক্যান্সোর একটি স্তবকই কালক্রমে সনেট কলাকৃতির 
রূপ পরিগ্রহ করেছে । ভার ভাষায়--”** ০8:81 1000, ০£080200 
96802% 19 99201001969 17) 168811, :001039 60700 ০0186810255 868008718 
81009, 9150 091] 006 43007096.) ৮ £ 

দাকোন1 (707? 49908) ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত তার পএশিয়া 


সনেটের জন্মকথা ৩ 


পোপোলারে (79981, 7০0০199 ) গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ছুটি 
একাস্তর মিলের স্াম্বত্তে। (99:৮০০৮০৮6০ ) অষ্টপদী স্তবকের সঙ্গে ষট্‌পদা 
বিস্পেত্তো ( £813096০ ) স্তবকের মিলনের ফলেই সনেটের উদ্ভব হয়েছে । 
স্্রাম্বতে। ও রিস্পেত্তে। প্রাচীন ইতালীয় লৌক-কবিদের বিশিষ্ট কাব্যরীতি। 
ক্রবাছ্ুরদের ক্যান্সোর মতে। স্ত্রাম্বন্তে! এবং রিস্পেত্তো মূলত প্রেম-সংগীত। 
ইতালীয় চাঁরণকবিদের এই বিশেষ দুটি স্তবকবন্ধ এগার অক্ষরের পংক্তিতে 
গঠিত। ইতালীয় সনেটের পংক্তিও এগাঁব অক্ষরে রচিত এবং প্রেমই তার 
প্রধ্ঠন উপজীবা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচাব করলে সনেটের উদ্ভবের* 
পেছনে স্ামবত্তো ও প্িন্পেকে। স্তবক-বন্ধেব প্রভাব ও অস্বীকার করবার উপায় 


নেই। 
কিন্তু উইলকিন্দ তার ইতালায় সাহিন্েত্র ইতিভাপে বলেছেন, 


যে-ফ্রেডরিক রাজসভায় সনেটেব জন্ম সেখানে স্ত্রাম্বন্তে। স্তবকবন্ধের অস্তিত্বের 
কোন প্রমাণ পাওয়া যায় শি। বরং তিনি সনেটের রূপগঠনে আববি প্রভাবের 
উল্লেখ কবেছেন।৬ খ্রীষ্টীর প্রথম সহআব্দীতে আরব স'আাজ্। ভূমধাসাগরেব 
উত্তর ও দক্ষিণে মবকে। ও পতুগাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল | বিশেষ করে হাকন- 
অল-রশিদের পুত্র আলমামুনেব বাক্গত্বকালে বাগদাদ শিল্প ও সাহিত্যচর্চার 
পাঠস্থান হয়ে উঠেহিল | বাগদাদ থেকে জ্ঞানেক আলে! ছণ্ডিয়ে পড়েছিল 
নাফ্রিকা ও দক্ষণ-মুবাপের বিভিন্ন দেশে । আধু নক যুরোপের কাব্যপাহিত্ো 
শীতিনবিতার রূপ ও রীতি এই প্রাচ্য-আরবেবই দান। আরবি সাহিত্য 
শুধু বাগদাদ থেকেই আধুণনক যুবোপীয গী্তকবিতাকে প্রভাবি৬ গরে নি। 
খান্রীয় নবম-দশক শতকে স্পেনে ও সিসিলিতে আবাব সাহিত্য গডে 
উঠেছ্িল। সিসিলি থেকে মারবি সাহিতা বিস্তারিত হয়েছে প্রভাস পধন্ত। 
প্রসঙ্গত এ কথাও মনে রাখ! প্রয়োজন যে, কাব্যে মিলবিন্যাসের রীতি 
বিশেষভাবে প্রাচ্য-দ্িগন্তেরই দান। ছন্দ ও মিপের মিলনে আধুনিক মুরোপে 
যে নতুন গীতিকাব্য রচিত ভয়েছে তাতে সিসিলীয় আরবদের দান নগণা 
নয়। স্বভাবতই সনেট প্রসঙ্গে গজলেব কথ! মনে পডে। ইতালীয় সনেঢের 
মতে! আরবি-গজলও মূলত প্রেম-সংগীত। হৃৰ্ধতম গজলও চতুর্দশপদ, ।* 
সুতষাং সনেটের রূপগঠনে আরৰি গজলের প্রভাব বাক'ও অসম্ভব নয়। 

তবে ক্রবাছু্ ক্যান্সো-তরনাধাঃ ইতালীয় চারণকবিদের স্ত্রাম্বন্তো- 
রিস্পেতো এবং আরবি গজল এই ত্রবধ প্রভাবের কোনটি কঙখানি 


8৪ বাংল। সাহিতো সনেট 


সনেটের রূপনির্মাণে ক্রিয়াশীল হয়েছে তা আজও সঠিকভাবে নির্ধারিত হয় 
নি। একথ! অবশ্ঠ স্বীকার্ধ যে কলাকৃতি হিসাবে সনেট হঠাৎ একদিনে 
আবিভূ্তি হয় নি। দীর্ঘ দিনের পরীক্ষ।-নিরীক্ষার মধা দিয়েই অক ষটুকবন্ধে 
গড়! চতুর্দিশ পংক্তির সনেট উদ্ভূত হয়েছে। 

ইতালীতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের রাজ্জসভার কোন 
কবির হাতে সনেটের জন্ম হয়েছে বলে অনুমিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধের ইতালীয় সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতির একচ্ছত্র সআাট হলেন রাজা 
'দ্বিতীয় ফ্রেডরিক। ইতালীয় রেনেসাসের প্রাণ-প্রদীপ তার রাজসভাতেই 
প্রথম গ্রজলিত হয়েছিল। ফ্রেডরিকের অনুপ্রেরণাতেই তার রাজসভায় 
ইতালি ভাষার প্রথম কবিগোঠীর আবির্ভাব ঘটে । এ'দের সংখ্য। ছিল ত্রিশ । 
তার মধো এক তৃতীয়াংশ ছিলেন সিিলীয়, ছয় জন দক্ষিণ ইতালির এবং 
ছয় জন তাসকান। এই সময় থেকেই ইতালির সাহিত্য-ভাষা নিয়ে তাসকান, 
সিসিলি, ফেরের] এবং নেপলস্-এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে । 
অবশেষে দান্তে, পেত্রার্ক। ও বোক্কাচ্চিও-র সাহিতা সাধানায় ইতালীয়- 
তাসকান ভাষাই মমগ্র ইতালির ভাষ! হিসাবে গৃহীত হয়। এই সম্পর্কে 
উইলকিন্স বলেছেন_-:79697:9 61১9 670. ০ 609 £০110দ71708 06061:5 
(8৮0) 609 0096960909৫ 116978:5 8002:9700805 0৫ 108/069) 
9687০) ৪00, 73০9০9080010 ০০022119690 119 990%01191)110910 ০01 
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ফ্রেডরিক-কবিগোঠীর রচিত কবিতার সংখা! ১২৫। তার মধ্যে ৮৫টি 
কানংসোনে এবং ৩৫টি সনেট । অনুমান কর! হয়ঃ এই পঁয়ত্রিশটি সনেটই 
আদি সনেট এবং এই কবিগোগীর কোনে! একজন কবি সনেট-কলাকৃতির 
আবিষ্কারক । 'জে. এ. সিমণ্ডপ অনুমান করেছেন, ফ্রেডরিকের জনৈক মন্ত্রী 
পিয়ের দেল্লে ভিন্নিয়ে (1019: 09116 51809, 1190 ?--18249 ? ) সনেটের 
আদিআষ্ট।। এনপাইক্লোপিডিয়| ব্রিউানকাতেও ভিন্নিয়েকে সনেট 
কলাকৃতির প্রবর্তক বলে" গ্রহণ করা হয়েছে ।* ভিন্নিয়ে মাত্র চারটি 
কবিতা রচন! করেছেন, তার মধ্যে একটি মাত্র সনেট। অন্যপক্ষে 
ফ্রেভরিক-কবিগোঠীর পঁরত্রিশটি সনেটের মধ্যে পঁচিশটির রচয়িত| 
জিয়াকোমে। দ। লেস্তিনেো! (91890700 0৪ 160682০9)। সম্ভবত এই 


সনেটের জন্মকথ| ৫ 


কারণেই অধিকাংশ সমালোচক লেম্তিনে-কে সনেটের আদিত্র্টা বলে 
অনুমান করেছেন। ইতালীয় সাহিত্যের ইতিহাস লেখক হুইটফিল্ড (এ. ঢল. 
আ121৮1191), উইলকিল এবং “অক্সফোর্ড বুক অব ইতালিয়ান ভাসে র” 
সংকলক জন লুকাস (8৮. ০৮0 [45089 ) লেস্তিনো-কেই সনেটের আদি- 
প্রবর্তক বলে মেনে নিয়েছেন । ১৭ 

ফ্রেডরিক-কবিগোষ্ঠীর রচিত সনেটগুলি এগার অক্ষরের চৌদ্দটি পংক্তিতে 
গঠিত। চৌদ্দ পংক্তি অষ্টক ও ষটুক ছুই ভাগে বিভক্ত । অষ্টকের মিলবিন্যাস 
সর্বত্রই কখকখকখকখ। কুড়িটি সনেটের ষটুক তিন মিলের, মিলপদ্ধতি 
তপু তপঙ, দশটি সনেটের ষট্কবন্ধ ছুই মিলের : তপতপতপ । 

ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের তিনজন বিশিষ্টকবি গুইতোনে 
দারেৎসো (9516607064১ 45220, 1295-98 )১ গুইদে। গুইনিৎসেলি 
(90190 00170159111) 1240-16 ) এবং গুইদে| কাভালকাত্তি ( 39:90 
085৮8108061. 1260-1900) অনেকগুলি সনেট রচন1 করেছেন । দারেংসো-র 
বাড়ি ছিল তাসকানে। প্রেমের কবিত। দ্বিয়ে তিনি তার কবিজীবন শুরু 
করলেও পরবর্তী সময়ে ধর্মই হলে! তার কাব্যের প্রধান বিষয়। দাস্তে 
অপরিচ্ছন্ন কথ্যভাষ'র জন্য এই কৰিকে নিন্দা করেছেন। আধুনিক 
সমালোচকেরাও তাকে তার কৃত্রিম চাতুষ ও সন্নাপীপনার জন্য নিন্দা 
করেন। কিন্তু দারেংসো-র হাতেই সনেটের সংৰৃত চতুঙ্কমুগলের সৃষ্টি 
হয়েছিল। উইলকিন্স তার সম্পর্কে বলেছেন--'[ন9 010 & ৪:9৪) 09৮] ০£ 
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গুইদে| গুইনিৎসেল্লি-র জন্ম বোলন্নিয়-য়। তার কবিতার মধ্যে 
দারেৎসো-র স্বর স্পট শোনা যায়। দারেৎসে।-র উদ্দেস্তটে তিনি একটি 
সনেটও রচন! করেছেন। তার কবিতার সংখা! কুড়ির বেশি নয়। কিন্তু 
এই স্বল্প সংখ্যক কবিতার মধ্যে প্রতীকের বাবহার এবং নারী ও প্রেম 
সম্পর্কিত ভাবসমুন্নতি ইতালীয় কবিতার ক্ষেত্রে নুন ধারার সূচনা করেছে। 

দাঁস্তের বন্ধু গুইর্দো কাভালকাস্তি-র কবিতাসংখ্য! প্রায় পঞ্চাশ । তার 
মধ্যে অধিকাংশই সনেট । তিনিই প্রথম দেখালেন যে, প্রেমে স্বীয় সুষমার 


৬ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


চেয়ে মানসিক যন্ত্রণাই বেশি । তবে তিনি ষীকার করেছেন যে; প্রেম এমন 
একটি শক্তি যা মানুষকে মহৎ কবে। 

ইতালি ভাষার প্রথম মহিলা কবি কম্পিযুত্তা দন্ৎসেল্লা (0০700106 
[)০2029118 ) তিনটি সুন্দর সনেট লিখে সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন । 

সনেটের আদিপর্বে দ্ান্তে আলিগিয়েরি (7087065 411£01916, 1265- 
1891.) প্রথম প্রতিভাবান কবি। দান্তের জন্ম ফ্লোরেলে। ন*বছর বয়সে 
তিনি মে-দ্িবসের এক ফ্লোরেস্তাইন উৎসবের দিনে অষ্টমবষাঁয়] বিয়াত্রিচেকে 
প্রথম দর্শনেই ভালোবেসেছিলেন। প্রথম দেখার নণ্বছব পরে বিষ্লাত্রিচে 
দান্তের প্রেমের স্বীকৃতি জানালেন । ন্িস্ত জনক! অভিনেত্রীর প্রতি দাত্তের 
ভালোবাসার গুজব শুনে বিয়াত্রিচে তার অন্থরাগ সংবরণ করলেন । তিনি 
পরে সিমনে দ্রি বাদি-কে €(91000209 1 79701) বিবাহ করেন এবং ১২৯০ 
শীষ্টাবে লোকান্তরিত হন।১২ বিয়ান্রিচের মৃত্যুর সম্ভবত দু'বছর পরে দাস্তে 
তার ভিতা হুয়ভা ( 168 ০০৮৪ ) বা “নবজীবন” কাবা সমাপ্ত করেন 
ভিত নুয়ভা-তে কবির আঠারে। থেকে সাতাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিয়াত্রিচের 
প্রতি তার প্রেমস্বপ্ন ঘনপিনদ্ধ কাবারূপ পেয়েছে । পরবর্তীকালে কবি দিভিন! 
কন্মেদিয়! (101%1709 0920009018 ) নামে যে মহাকাব্য রচন| করেন 
তাতেও তিনি বিয়াত্রিচেরই বন্ধন] করেছেন। কবিকল্পনায় বিয়াত্রিচে স্বর্গে 
কবির পথপ্রদশিকার কাক .করেছেন। দ্বিভিন| কনম্মেদিয়ার কবি দাস্তে 
পৃথিবীর মহত্ম শ্রীষ্টীয় কবি। এই কাব্যগ্রন্থে, তিনি মানবাত্বার যে মহামন্দির 
রচন! করেছেন ভিতা ন্বয়ভা তার সিংহদ্বার মাত্র। ভিত নুয়ভ। কবির 
প্রেমান্বরাগের প্রথম অভিব্যক্তি। এই গ্রন্থখানি গছপছ্যময় চম্পুকাবা । 
কবিতার সংখ্যা একত্রিশ । তার মধো পঁচিশটি সনেট । কবিতাগুলির মধ্য 
দিয়ে কবি বিয়াত্রিচের প্রতি তার প্রেমের বিচিত্র অনুভূতি বিবৃত করেছেন । 
আত্মবিশ্লেষণমূলক এই কাব্যগ্রন্থে কবির প্রেম-চেতন। স্বীয় স্বষমায় মণ্ডত। 

যদিও ইতালিতে দাস্তের আগেই সনেট-চর্চ| শুরু হয়েছিল তবু ভিতা 
নুয়্ভার পঁচিশটি সনেটে সনেট কলাকৃতির ব্যাপক উন্নতি ঘটল। কিন্তু দাস্তের 
হাতেও সনেটের পূর্ণঘরূপ উদঘাটিত হয় নি। ডি. জি. রসেটি মুলছন্দে ভিতা 
ননয়ভার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। তার অনুদিত দাত্তের সনেটগুলি 
লক্ষা করলেই দেখ যাবে, শুরুতে সনেটগুলি উজ্জল, কিন্তু সমাপ্তিতে প্রায়ই 


পেন্তাকার সনেট ৭ 


অ্রিগমাণ | বিশেষ করে শেষ ব্রিকবন্ধের (18096) দুর্বলতার ফলে আমাদের 
মুন কেবল প্রারভ্তের আবেদনটুকুই থেকে যায়। শেষের এই দুর্বল অংশ 
সমগ্র সনেটের ভারসামাই নষ্ট করেদেয়। ভিতা নুয়ভার সনেটগুলল 
অষ্টক ষুকবদ্ধে রচিত হলেও অষ্টক ষটুকের মধ্যবর্শা আবর্তনসন্ধি অনেক 
ক্ষেত্রেই অন্থপস্থিত।১৩ আবর্তনসন্দি বিষয়ে অ-মনোযোগিতার ফলেই দাস্তের 
হাতে সনেটের পূর্ণসবরূপ আবিষ্কৃত হয় নি। 

দান্তে তার সমসাময়িক কবি চিনে দা পিস্তয়া-কে (0100 08 18601%, 
1910-19396 ) বলেছেন “প্রেমের কবি”! পিস্তয়ার প্রেষ একান্তভাবে 
পাধিবপ্রেম। স্বর্ায় সুষমা! আর যন্তরণ।, প্রেমের এই ছুই বিরোধী উপাদানকে 
তিনি সমন্বিত করার ছেষ্ট। করেছেন । নির্জনতার প্রতি আসক্ত কবি বিষাদের 
মধোই পেলেন আনন্দ । পিস্তয়। যেন দান্তে ও পেত্রার্কার মধ্যে সেতুবন্ধ রচন! 
করলেন । শুধু কাব্যান্ুভূতিতেই নয়, সনেটের গঠন-বিষয়েও তিনি উল্লেখ্য 
কৃতিত্বের ১1৭ শারী। পেত্রার্দার আগে তার সনেটেই সর্বপ্রথম প্রশান্ত প্রারস্ত 
ও সমা“হত পররমাপ্তি দেখ। গেল। সনেটের ক্ষেত্রে তিনিই এই গুরুত্বপূর্ণ 
অভিনবত্ব আনয়ন করলেন। পরবতীকালে পেত্রার্ক| এই সুসমঞ্জস ভাব- 
বিন্যাদেব উপর ভি। হ করেই সনেটের পূর্ণন্থরূপ প্রস্ফুটিত করে তুললেন । 


পোত্রীর্কার সনেট 


দাণ্ডে যখন মারা যান তখন ফাঞ্চেস্কে। পেত্রার্কার ( চ7:82599309 
95089, 1909$-1974% ) বয়ম সতেবে|। অথচ ছুজনের মধ্যে যুগান্তবের 
বাবধান। টইল ডুরাণ্টের (111 1)978,26) ভাষায় --%0 805৪3 01109. 
6৪1৮ 2009081৯* দান্তের কবিতায় মধ্যযুগীয় খরীষ্টীয় বিশ্বাস যেন 
শেষবারের মত উজ্জ্রল হয়ে উঠেছে, আর পেত্রার্কার মধ্য ভাষা পেয়েছে 
আধুনিক মান্ষের প্রথম বলিষ্ঠ ক।৯ 

ফ্লোরেন্তাইন বাবহারজীবী পেত্রার্কার পিত। ছিলেন কবি দান্তের বন্ধু। 
পেত্রার্ক। বলেছেন, তার পিতা দ্রান্তের মত একই দিনে ১৩০২ ীঃ-এ ফ্লোরেন্স 
থেকে নিবাপসিত হয়েছিলেন । নির্বাসিত কবিপিতা সাময়িকভাবে আরেজোতে 
আশ্রগ্ন গ্রহণ করেন্ছলেন। ১ই আরেজোতেই ১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দে পেত্রার্কার 


৮ বাংল। সাহিত্যে সনেট 


জন্ম। ১৩১০ অব্দবেকবি পরিবারের সঙ্গে পিশা (188) এবং ১৩১২ 
অন্ধে আভিনৃনিয়ন-এ (451£000) যান। আভিন্নিয়ন-এর পনের মাইল 
দক্ষিণপূর্বে কাপেত্রা-য় (0%1:03269 ) পেত্রার্ক। কোন্ভেনেভলে দা 
প্রাতো-র (00059097019 08 72৪6০) নিকট শিক্ষাজীবন শুরু করেন। 
এরপরে বিদ্ার্জনের জন্য পেত্রারকাকে পাঠানো হয় মন্তপেলিয়েশতে 
(2400060911197) 1819-29 ), সেখান থেকে তিনি আইন পড়তে যান 
বোলন্নিয়| বিশ্ববিদ্ভালয়ে ( 07085928165 ০৫ 3০919£28, 1899-96 )। 
কিন্ত আইন শাস্ত্র তাকে কিছুমাত্র আকর্ণ করতে পারে নি। আইনের 
বদলে তিনি বোলনৃনিয়া৷ বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপকভাবে পড়লেন ভাঞ্জিল, 
সিসেরে। এবং সেনেকার রচনাবলী । এই ক্লাসিক কবিব্রয়ের রচন। তার 
সামনে জ্ঞানের বিশ্বলোক উন্মোচিত করল। এই পর্ব থেকেই পেত্রার্ক। এই 
কবিদের দ্বারা অনুভাবিত হলেন এবং এঁদের এঁতিহা অনুসরণ করেই কাবা- 
চর্চায় ব্রতী হলেন। ১৩২৬ অন্দে পিতার মৃত্যু হলে পেত্রার্কা আভিন্নিয়ন-এ 
ফিরে এসে ক্লাসিক কাব্য আর রোমান্টিক প্রেমের অস্ত সমুদ্রে আক 
নিমজ্জিত হলেন। ১৩৩৭ অন্দে কবি আভিন্নিয়ন-এর পনের মাইল পূর্বে 
ভুকস-এ (০০০1৪) একটি ছোট বাড়ি ক্রয় করে সেখানে বসবাস শুরু 
করলেন। ভুরু, পাহাড়ের .পাদদেশে সার্গ (9০:৪9) নদীর তীরে 
একটি ছোট্র উপত্যকা । পরবর্তী জীবনে পেত্রার্ক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ 
পরিভ্রমণ করেছেন, কিন্তু ভূরু:সের রমা প্রকৃতির মনোরম স্থৃতি কখনোই তার 
মন থেকে মুছে যায় নি। পেত্রার্কা তার যৌবনেই বিদগ্ধ-পণ্ডিত ও 
হ্ব-কবির সন্মান পেয়েছিলেন ৷ প্যারিস বিশ্ববিগ্ভালয় ও রোমান-সেনেট 
একই সঙ্গে তাকে রাজকবির সম্মানে ভূষিত করতে চেয়েছিল। তিনি 
রোমান-সেনেটের প্রস্তাবই গ্রহণ করেন। ১৩৪১ অব্দের ৮ এপ্রিল রোমে 
মহাসমারোহে তার অভিষেক সম্পন্ন হয়। 

১৩২৭ অবের ৬ এপ্রিল আভিন্নিয়ন-এর সেন্ট ক্লযার] (96, 01876) গির্জায় 
এক উৎসবের দিনে পেত্রার্কা ছাঁবিবশ বছর বয়সে তার মাঁনসসুন্দরী লরাকে 
(ইতালীয় উচ্চারণ মাদস্/ লাউরা, 11800708 14881 ) দেখেন। একুশ 
বছর পরে ১৩৪৮ এর ৬ এপ্রিল লর। মর্তালোক ছেড়ে চলে যান। এঁ বছরই 
ভাঞ্জিলের একটি পৃষ্ঠায় কবি' লিখে রাখেন : [78078 স)০ ৪৪ 
018617080181)90 05 1762 12:0099, &100 10915 99191078590. 25 205 


পেত্রার্কার সনেট ৯ 


90088, 186 %10098799. 60 205 9598 10 609 568%: 01 ০08 10010 
18291 00 609 8136৮ 01 40011) &6 009 1096 100 10 62060008200 
০1 98068 01825, &6 4851£10010, [00 6109 58009 0165১ 10) 0109 88009 
10)01061) 010, 0109 99009 91501) 685১ ৪6 0109 98008 97810 0002১ 170 6109 
769৪: 1848 0096 11206 8৪ 68:90 0020 ০00৮ 09 *, 
( উইল ডুরাণ্ট-কৃত অনুবাদ ।৯৬ ) 
পেত্রার্কার বিখ্যাত জীবনীকার আব্বে দে সাদে (40১৪ ৫৪ 9899) 
অনুমান করেছেন যে, এই লরা [7.58099 89 9৪০-র পত্রী । ১৩২৫ অব্ে 
“তাদের বিয়ে হয়েছিল । লর! বারটি সন্তানের জননী হয়েছিলেন। পেত্রা্ক। 
নিজেও পরে ছু'সস্তানের জনক হয়েছিলেন কিন্তু লরা সম্পকিত অনুভূতি 
আজীবন তার চেতনায় গভীরভাবে স্পন্দিত ছিল। এই লরাকে তিনি যেমন 
তার সনেটগুচ্ছে অমর করে গিয়েছেন তেমন-ই লরা-বিষয়ক সনেটগুলি তাকে 
ঘুরোপায় গীতিকাব্যের ইতিহাসে অমর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 
পরবর্তাকালের গীতিকাবো পেত্রার্কার অপরিসীম প্রভাবের স্বরূপ বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে উইলকিল্স যথার্যই বলেছেন--[1005 108 091709 ০1 79028101758 
16811810 15108 01000 1809] 15710 009৮৮ 0089 09910 18 £€6869) 
61080, 009 909719910010041704 11009100901 805 06092 15190 ০1 ৪0৮ 
০০006] ০2. ০0180 ৪৪৪. ১৭ 
পেত্রার্ক। তার জীবনের কিছু সময় ক্রবাদুর প্রেমের লীলাভূমি প্ররাসে 
কাটিয়েছিলেন। দীন্তের মতো! প্রেত্রার্কাও ক্রবাত্বর প্রেমের উত্তরাধিকারী । 
যে নারীকে বাস্তব জীবনে কখনে। পাওয়া যাবে না, সেই অঙ্।পনীয়! মানস 
স্রন্দরীর প্রেম-স্বপ্রই দান্তে ও পেত্রার্কার কবি-স্বপ্রকে অনুরঞ্িত করেছে । দাস্তে 
তার প্রেয়সীকে স্বর্গের দূতীতে রূপান্তরিত করে তৃত্ত হতে চেয়েছেন। কিন্ত 
পেত্রার্কা একান্তভাবেই মর্তোর মানুষ। এই মর্তালোকেই তার প্রেমলীলা। 
মানসীকে এই মর্তাসীমায় না পেয়ে পেত্রার্কার অস্তর্লোকে প্রেমের যে 
অতৃপ্তি ও আকুতি লীলায়িত হয়েছে তার কথাই কবি বলেছেন তার 
কবিতায় । 
ব্যক্তিগত জীবনে পেত্রার্কা। ছিলেন বহুশ্রুত পণ্ডিত। তত্কালীন সমস্ত 
ক্লাসিক-সাহিত্যে ছিল তার সুগভীর অনুপ্রবেশ । প্রাচীন প্রজ্ঞাকে তিনি 
পুনরুজ্জীবিত করেছেন যুক্তি আর চিন্তার আলোকে । বন্তত পেত্রার্কাই 


১০ বাংল! সাহিতো সনেট 


হলেন আধুনিক পৃথিবীর বাক্তিত্বাতন্ত্রাবাদের প্রথম খত্থিক। মানুষের দৃষ্টিকে 
তিনি ফিরিয়ে আনলেন অপ্রাকৃত লোক থেকে প্রাকৃতলোকে--ইন্ড্রিয়বেগ্ধ 
প্রত্যক্ষতার স্তরে । তার চেতনায় স্বর্গ ও বর্গের দেবতার চেয়ে মর্তা আর 
মঙালোকের মানুষ অধিক মর্ধাদ] পেল। মর্তাপ্রেম এবং মাঁনবতাবাদের মন্তু 
তিনিই প্রথম কন্ধমুকণ্ে উচ্চারণ করলেন। উইল ডুরান্ট পেত্রার্কার স্বরূপ 
বিশ্লেষণ করে যথার্থই বলেছেন £ "035 ০০2000000 001099006 19 83 (179 
9780 1)01109,0180, (109 0198 21692 6০ 90265৪ আ10 0192165 800 
60708 (108 71276 01 1008, 60 001009] 10110799116 ঘ11) 61019 1119, 
৮০ 912]0% 8,070. ৪0200910615 098061989 ৪00 ৮০ 190০0: 00 0.988259 
61] 01 0099691165, 79 আ৪৪ 006 155159] 01 69 7059108,1939,006,., ৯৮ 

রেনেসাসের জনক পেত্রার্কার জীবনসাধনায় প্রথিবীতে মানবতাঁবাদের 
নবজন্ম হলে। এবং এই নবমানবতার আন্নপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ বাহন হয়ে উঠল 
সনেট । নবজন্মের প্রাণপুকয পেত্রার্কার কে নবজীবনের গান যে কলারুতি 
পেল তাই হলো নতুন দিনের ভাবপ্রক্কাশের নববাহন। এবং মে কারণেই 
সনেট হলে! আধুনিক গীতিকবিত।র একটি সার্থক শিল্পবূপ ।১৯৯ রেনেস্সীস- 
পরবর্তাঁ যুরোপের বিভিন্ন দেশে গীতিকবিতার নবজন্ম হয়েছে । পেত্রার্কার 
অনুপ্রেরণাতে এ সমস্ত দেশে এই গীতিকবিতার মুখা বাহন হয়ে উঠেছে 
সনেট। 

পেত্রার্কার কাব্যসংকলন “কানতপনিয়েরে-তে (98020101979 ) বিভিন্ন 
শ্রেণীর কবিত। সংকণ্লত হয়েছে 1২৭ তবে এই কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশহ 
সনেট । তার সনেটের সংখ্যা ৩১৭টি । এর মধো কয়েকটি সনেট বন্ধুদের 
উদ্দেশে বচিত। এই সনেটগুদলতে কবির ব্যক্তিগত জীবনের বিঅন্ধ-কথ। 
লিপিবদ্ধ হয়েছে । এবং এখানে তার প্রেম-সম্পকিত ধারণা, কবিতা ও 
কবিতার নানা সমস্যা বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন। ছু'একটি 
সনেটে তৎকালীন রাজনীতির ছায়াপাত ঘটেছে । অবশ্য এ কথা বলাই 
বাহুলা যে, তার অধিকাংশ সন্টেই তার কবিমানসা লরার উদ্দেশ্যে 
রচিত। জীবিতাবস্থায় লবার প্রতি এবং মৃত্ঠার পরে লরার প্রতি, এই দুই 
পর্বে লরা মনেটগুচ্ছ বিভক্ত । 


লরার প্রতি সনেটগুচ্ছে কবির অপরিতৃপ্ত প্রেমপিপাস। অন্তরঙ্গ অনুভবে 
বিবৃত হয়েছে। লর] এই কবিতাগুলির উপলক্ষ, আসলে এখানে কবির 


পেত্রার্কার সনেট ১১ 


আশ।-আকাজ্জ1, বাসন!-কামন1 ও আননা-বেদন। গভীর অন্তদ্বন্দ্বের মধ্য 
দিয়ে বাজ্বয় হয়ে উঠেছে । 

পেজ্রার্ক। সনেট রচনায় এগার অক্ষরের (95118019 ) ছন্দুক সবচেয়ে 
উপযোগী বলে গ্রহণ করেছেন । অবশ্য তার আগেই এই মাত্রাসংখা! নেটের 
ক্ষেত্রে উপযোগী বলে স্বীকৃত হয়েছে । তার সনেটের পংক্তি-চতুদশ অস্টক 
(09০6%৮9 ) ও ষটুক (9369696) এই ছুঈ পর্বে বিন্যস্ত । অঙ্ক এবং ষট্ক 
যথাক্রমে ছুই চতুষ্ক (098:810) ও দুই ভ্রিক-র (57090) সূক্ষ্ম শ্তরবিন্যাসে 
গ্রথত। মুল ইতালি ভাষায় পেত্রার্কার একটি সনেট উদ্ধাব কলে আমান 


বক্তবা স্পষ্ট হবে : 
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[19 0931019০900 ০1 169119 2289. 0889 64 | 
উদ্ধত সনেটটি লক্ষ্য করলেই দেখ যাবে যে এখানে অধ্টকবদ হষ্ট চতুক্কে এবং 
ষট.কবন্ধ দুই ত্রিক-তে বিভক্ত । প্রতি চতুদ্ ও প্রতি ত্রিক-র শেষে পুর্ণচ্ছেদের 
ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয় । পেত্রার্কার তিনশ তিনটি সনেটের ্ম্টক দুটি 

ংবৃত চতুক্কে এবং মাত্র বারটি সনেটের অষ্ত ছুটি বিরৃত চতুক্কে গঠিত | ছুটি 
সনেটের প্রথম চতুষ্ক সংবৃত এবং দ্বিতীয় চতুক্ধ বিৰৃত। অর্থাৎ, পেত্রার্কান 
সনেটে সংবৃত চতুষ্ষই বিধিবিহিত। বিৰৃত চতুক্ক নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র । 


১২ বাংল! সাহিতো সনেট 


মিলবিন্যাসে পেত্রার্বান অফ্টক ছুটি মিলের মালা? প্রথম চতুক্কের মিলই 
দ্বিতীয় চতুষ্কে পুনরাবতিত হয়েছে £ কখখক কখখক | ষট.কের মিল সংখাও 
ছুই ব! তিন। অর্থাৎ সনেটের মিল সংখ্যাকে তিনি কখনে। চাঁর কখনে। পাচ- 
এর মধো সীমাবদ্ধ রেখেছেন । তাঁর একশ সাতাশটি সনেটের ষট.কে ছুই 
মিল এবং একশ নব্বইটির ষটুকে তিন মিল ব্যবহৃত হয়েছে । ছুই মিলের 
ষট্‌কে তার প্রিয় মিলপদ্ধতি হলো : তপত, পতপ (১০৮ টি সনেটে )। তার 
তিন মিলের ষট্‌কের মিলবিন্বাস ১১৬টি ক্ষেত্রে : তপউ ,তপঙ ১ এবং ৬৫টি 
ক্ষেত্রে : তপঙ, পতঙ । 

*পেত্রার্কা মাত্র চারটি সনেটের শেষে সমিল ষুগ্মক বাবহার করেছেন। 
অবশ্য এই সমিল যুগ্রকের ব্যবহার-পদ্ধতি ঠিক ইংরেজি শেকসপীবীয় সনেটের 
মত নয়-স্ঈষৎ ভিন্ন প্রকৃতির । আসলে তিনি এ চারটি ক্ষেত্রেই প্রতি ব্রিক-র 
শেষে সমিল যুগ্ক ব্যবহার করেছেন । এই সনেটগুলির মিলবিন্যাস পদ্ধতি 
হলো : তপপ, পতত। মুলত পেত্রার্কা সনেটের অন্তঃপ্রকৃতিটি সঠিক বুঝে- 
ছিলেন বলেই সমিল যুগ্মকে সনেট শেষ করে সনেটের ভারসাম্য ন্ট করতে 
উৎসাহী হন নি। 

সনেটশিল্পী হিসাবে পেত্রার্কার অসামান্য কৃতিত্ব সনেটের অধ্টক-ষটুকের 
মধ্যবর্তী ৮০1৮৪ ব1 আাবর্তনসন্ধির আবিষ্কার। বস্তুত অধ্টকবন্ধের স্থপরিকল্পিত 
ংবৃত যিলবন্ধনে ভাবকে বিন্যস্ত করেঃ আবর্তনসন্ধিতে ভারসামা গডে তুলে, 
ষটুকবন্ধের বির্ত মিলবিন্যাসে ত]কে লীলায়িত করে তোলাই সনেটশিল্লীর 
পরম সিদ্ধি। পেত্রার্ক1 সনেটশিল্লীর এই সিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। সেই 
অর্থেই তিনি সনেট-শিল্প হ্ৃষমার সার্থক রূপকার । সুতরাং আমর! পেত্রার্কান 
সনেটেকেই বিশুদ্ধ ও আদর্শ সনেটবূপে গ্রহণ করে সনেটের সংজ্ঞ| ও স্বরূপ 
নির্ণয়ে অগ্রসর হব। 

একই ছন্দঃস্পন্দে বিশিষ্ট মিলবন্ধনে রচিত চতুদণশ পংক্তির স্বয়ং সম্পূর্ণ 
গীতিকবিতার নাম সনেট । ইতালীয় ভাষায় একাদশ অক্ষরের (£511819) 
চরণই সনেটের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী বলে গৃহীত হয়েছে। ভাষার নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্য অনুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সনেট রচনায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির 
ছন্দ-রীতি গ্রহণ করা হয়েছে । ফরাপি সনেটের চরণ বার অক্ষরের, ইংরেজি 
সনেটের দশ। বাংল! ভাষায় চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দই সনেট রচনায় 
সবচেয়ে উপযোগী বলে স্বীকৃত । 


পেত্রার্বার সনেট ১৩ 


সনেটের চৌদ্দ পংক্তি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম আঁট পংক্তির নাম অষ্টক 

এবং শেষ ছয় পংক্তির নাম ষটুক। অষ্টক-বন্ধ ছুটি সংরৃত (6/0019960 ) 
চতুক্কে গঠিত। তবে বিৰৃত (416920869 ) চতুষ্েও অ্টক গঠিত হতে 
পারে। সংবৃত ছুটি চতুক্কের মিলপদ্ধতি : কখখক্ক* কখখক। আর অষ্টক 
বিরৃত হলে তার মিলবিন্যাস £ কখকখ, কখকখ। সংবৃত ও বিরৃত-ধর্মী দুটি 
অষ্টকের উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য স্প্ট হবে। 

কে তোর তরিতে বসি, ঈশ্বরী পাটনী ? 

ছলিতে তোরে রে যদি কামিনী কমলে-- 

কোথা করীঃ বাম করে ধরি যারে বলে, 

উগরি, গ্রাসিল পুনঃ পূর্বে হ্ববদনী ? 

রূপের খনিতে আর আছে কিরে মণি 

এর সম? চেয়ে দেখ, পদশ-্ছায়া-হলে,_ 

কনক কমল ফুল্ল এ নদীর জলে-- 

কোন দেবতারে পৃজি, পেলি এ রমণী? 

( মপুসৃদন £ ঈশ্বরী পাপী ) 
এখানে চতুষ্ক ছুটি সংবূত। দ্বিতীয়-তৃতীয় এবং ষষ্ট-সপ্তম চরণে এক মিল। 
প্রথম-চতুর্থ ও পঞ্চম-মষ্টম চরণে অন্য মল বাবহৃত হয়ে চতুফ দুর্টকে সংরৃত- 
রূপ দান করেছে । এখানে মিলবিন্যাপ পদ্ধতি হলো : কখখক, কথখক । অন্ব 
একটি উদাহরণ : 

কে কবি কবে কে মোরে? ঘটকালি করি, 

শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন, 

সেই কি সে যম-দমী ? তার শিরো”রি 

শোভে কি অক্ষয় শোভ1 যশের রতন? 

সেই কবি মোর মতে: কল্পন] সুন্দরী 

যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন, 

অস্তগামী-ভান্ন-প্রভ|-সদশ বিতরি 

ভাবের সংসারে তাঁর স্ববর্ণ-ুক *। 

( মধুন্থদন £ কবি ) 

এখানে চতুষ্ধ ছুটি বিবৃত। আট পংজির প্রথম-তৃতীয়, পঞ্চম-সগ্খম চরণে 
একই মিল এবং চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম চরণে দ্বিতীয় চরণের মিল পুনর'বৃত্ত হয়ে 


১৪ বাংল৷ সাহিত্যে সনেট 


ছুটি বিৰৃত-চতুষ্ক গঠন করেছে। ছুই একান্তর মিলের এই চতুষ্ক দুটির 
মিলবিন্যাস হলো : কখকখ, কখকখ। 

উদ্ধৃত অষ্টক ছুটি লক্ষা করলেই দেখা যাবে যে, প্রতিটি অ২্টকই ঢুটি 
চতুষ্কেব সৃক্ম উপবিভাঁগে বিভক্ত। নেটে বিবৃত চতুক্ষের অধ্টক 
বাঞ্ণীয় নয়। কারণ বিবৃত-ধমা অধ্টকে ভাবপ্রবাহ সংহত আকার ধারণে 
বাধ! পায়। কিন্তু অষ্টকে ছুটি চতুক্ধ সংবৃত হলে প্রথম চতুষ্কের পরে ছন্দ ও 
ভাব ঈষং বিরতিলাভ করে কিন্ত দ্বিতীয় চতুক্কে একই মিলের পুনরাবিভাবের 
ফলে সেই ক্ষণিক বিরতি বৃহত্তর সঙ্গতিতে গ্রথিত হয়ে ওঠে এবং সমগ্র অধ্টক- 
বন্ধকে একটি নিটোল শিল্পরূপ দান করে। লেভার ভারিত্ুন্দর করে এই 
বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন । তিনি বলছেন £--709 ৪9০০9005810 998028 
091 6108 10011179913 09721900800 6০ 0108 10796 ১৮ 608 110981%1 
[10%109-9010910)9 ) 0108 10708999159 10210 ০1 ৪1008. 19 059]: 
00109 0% 608 91006101081 ৪01££996109209 ০01 £1051079 ; 8৪00 ৪ 
৪68918 7990183 1)62910 6106 10096111900 1005979০059] 0109 


1066098 91091191009 009001000090 ৪008115 ০01 613০901)6 8800. 


19911706.২১ 
সনেট কলাকৃতিতে অষ্টকে ভাবের বন্ধন আগ ষট্কে মুক্তির লীলা। ষটুক 


ছুই ব্রিক-তে গঠিত। এবং অধুগ্রধর্মী বলে অ-সংবৃত। সনেটেশিল্পার| ষট.কের 
মিলবিন্যাসে অনেক স্বাধীনতা নিয়েছেন । কিন্তু ষটকে মিল সংখা? কোন- 
ক্রমেই তিনের বেশি হওয়া বাঞ্ণীয় নয়। দুই ত্রিক তে গঠিত ষটকের মিল- 
পদ্ধতি ছুই মিলের হলে : তপত, পতপ: এবং তিনমিলের তলে তপঙ, তপউ) 
তপউ, উতপ ১ বা তপউ, পঙউত | দহ মিলের তপত, তপত অথব! তিন মিলের 
তপঙ গপত মিলবিন্যাস বাঞ্থিণীয় নয়। কারণ এ প্রক্কারের মিলে সংৃত চতুক্ধের 
অনুসঙ্গ এসে ভাবপ্রবাহকে পুনরায় বন্ধনের জালে জড়িয়ে ফেলতে পারে ।২২ 
বস্তত ষটুকবন্ধের মিলের লীলা অষ্টকবন্ধ থেকে সম্পূণ স্বতন্ত্র! “অষ্টকে 
যেন ভাবের আসক্তি পাকে পাকে ভাষাকে জ'ডয়ে ধরছে, আর ষটুকে চলছে 
মিলের অটুট বন্ধন খুলতে খুলতে ছন্দোর মুক্তিলীল!। এই আসক্তি ও মুক্তি, 
এই বন্ধনরচন ও বদ্ধনমোচনই সনেটের মিলরচনার মূল রহয্য।”২৩ 

সনেটের অক্টক-ষটুক-বন্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সহজেই বোঝ! যাবে 
যে সনেট মূলত চারটি সুষ্মত্তরে বিন্যন্ত। এই চারটি স্তর আবার অৰ্টক ষট্‌্ক 
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ছুই ভাগে গ্রথিত। দুই চতুষ্ক ও ছুই ত্রিক-তে সনেটের আপক্জ-মুক্তি-লীলার 
পরম প্রকাশ ঘটে বলেই সনেটেব পংক্তি সংখ্যা চতুর্দশ । সনেট কেন চত্ুর্শ- 
পদী এই প্রশ্নের উত্তরে প্রমথ চৌধুবীও অনুবূপ মত পোষণ কবে বলেছেন-_ 
সিনেট ত্রিপদী ও চতুষ্পদীর যোগে ও গুণে নিষ্পম্ন হয়েছে বলে চতুর্দশপদা 
হতে বাধ্য ।'২৪ 

কবিমানসে বিলধিত একটি মাত্র ভাব বা "াবন। বিণ্ত্র মিলবিন্যাসে 
গ্রথত হয়ে সনেটে কাব্যদ্ূপ লাভ করে। আয়তনে সংক্ষিপ্ত বলেই একটি 
দুল ব! দুর্বোধ্য পংক্তিও সনেট সহ্য কক্তে পারে না। অন্য প্ক্ষে সনেটের 
কোন অংশে ভাবের বা ছন্দের শাক্তঘনত1 সনেটের ভাবসামোর পক্ষে 
ক্ষতিকর । হঠাৎ জোর দিয়ে সশ্টের সমাপ্ডি-রেখা টানলে তা এপিগ্রামেব 
স্তরে উন্নীত হয়। সমাপ্তির চমকই এপি গ্রামের যথাসবস্ব। কিন্তু সবাঙ্গের 
নিটোল ভারসাম্য রক্ষিত হলেই সনেট আপন স্ববপে উজ্জ্বল হয়ে উঠবার 
অধকাশ পায়। এই প্রসঙ্গে মার্ক পেটিশন বল্ছেন_1009 9010106৮ 20080 
10090 8,0%8,008 ০% 01:9€989:59 011008,58 ০03 0100 ৪0219৮15১১0 
91)0410. 9005106. “১101 198৬9 011 0010019 "২ ঠিক এই কাক্ণেই মিত্রাম্র 
মুগ্মকে সনেট শেষ করা বাঞ্ছনীয় নয়। এতে সনেটেব ভাবপ্রবাহ ল'ধণপ্রাপ্ত 
হয়ে ভারসাম্য ভারিয়ে ফেলে এবং সনেটের নিটোল বিন্াস সমাু-বেখায় 
পৌছে বিপর্যস্ত হয়ে পভে। সমাপ্তিতে মিত্রাক্ষার যুগ্মক সনেট-রচনায় কেন 
উপযোগা নয় তার কাবণ বিশ্লেষণ করে পেটিশশ ভারি সুন্দর ক্‌” বলেছেন, 
47176 ৮০ 1886 111789 ০018 90101186 100506 1706 71708  - £9117617, 
01)8 10111101118 ০ (138 90101796 ৪৮20০০০7৪19 ০7006170015 ০01 
0০906100800. 00969 3 0১6 11081 ০০980198 1065৮101068 6109 110, 16 
৪08099 ০০. 95 16361 %5 %0. 110161097099106 20091000912: 01 6109 00105- 
02061010) 6৮০৪ ৪৮৪ 01 9200061077১ 11091096001 08106 08,11190. 010 6০ 
৪ ৪917 ৪910510.91009১) 18 801010610 ০9০190 8&00 01:061) ৪.8 


8£81705ট & 0817557২৩ 
মূলত সনেটের প্রতিটি অংশের গুরুত্ব সমান প্রতিটি শব, প্রতি প্দ 


এবং প্রতিটি মিলের মধো সনেটের সুঠাম সৌন্দধ ।তল তিল করে গডা হয়। 
সনেটের প্রতিটি স্তর দেহের অঙ্গসন্ধির মত পরস্পর সম্পংস্ত। অষ্টক ও 
ষটুক পরস্পরের সঙ্গে নিগুট যোগসূত্রে গ্রথিত হয়ে রয়েছে, এই গ্রন্থন প্রাণি- 


১৬ বাংল। সাহিত্যে সনেট 


দেহের অল্পপ্রত্যঙ্গের মতোই ০::8%019। সনেটে অধ্টক-ষট্ক-বন্ধের এই 
পরস্পর সাপেক্ষত। লেভার নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তিনি 
বলছেন-৮৮070) 6106 899696, 609 &০ট৮ ০: 00::51861020 19018,999 6109 
90100019690. ৪০ ০৫106161010, 1109 11931011165 1৪ 70970018911919 10 
8109 87:8089106708 0৫ 20050)098, 61091008110 00390ট৮ 09108 61086 
৪0082 8100. 20179 81000] 7007 1911)60708 008 8,0001092, 6109 
92066 90109650289 8,0৪8 97179610800 1109 8£5%11096 11109 110 805 
81007001186 95001091008] 19/8101010+**-, [])9 17000100 ০1 00৪ 
8996 18 7006 6০ 80.009:8999 6109 106018559 000190.£9 ০: 609 
০০৪5৪ 0৫6 69 £5%)9: 80 189 00010 800. 9010:9109700. ৮ ঠ0 6109 
[98100 ০01 00179901009 (1)008106. [6 990001:6৪ 6109 99889 8৪ 0139 
001) 81010100288 6209 8,000) 2 800. 7006)0 10790988988 ৪1:৪9 £07:68010" 
1)901097 106016159 01: 189,10108] 3 1000 40060190109819 8৪ 0 
10208] 80915818০07 99910061090, 40002:0117815 006 81101008009 
01 009 ০9$%%৪ 18 93100900090. 17) 609 ৪13 181088 01109. 21) ০0107- 
10190050685 10815995 800. 009 1069818690. 0081165 ০1 0105 2105209 
৮301091109১ 11101) 01015 10:09£1:9881%91% 11070095868 16991 00001) 609 
298,098 90080) 0091)989) 1771089 01) 6179 91091191009 11709 10৩ 11179 
1060 609 ০০০০৪ 6০6৪] 17)1.910766901010, 01 1)68.২৭ 

সনেটদেহে ভাবের এই বাজ্ময় প্রকাশ অষ্টক-ষটুক-বন্ধের মধ্যবতা 
আবর্তনসন্ধিতে অবিচলিত ভারসাম্যে রক্ষিত থাকে । স্থতরাং সনেটের স্বরূপ 
নির্ণয়ের জন্ম আবর্তনসন্ধির বিস্তাপত আলোচন। প্রয়োজন । 

অই্টকবন্ধের পরে ভাবপ্রবাহ যে ঈষৎ বাঁক ব! মোড় নিয়ে ষটুকের মধ্যে 
মুক্তিলীলায় বিলমিত হয়ে ওঠে তাকেই বলা হয় ₹০1$9 ৰা আবর্তনসদ্ধি। 
এই আবর্তনসন্ধি অষ্টক-ষটুকবঙ্গের মাঝখানে থেকে ভাববস্তর ভারসাম্য 
রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের ম্যাকমিলান পত্রিকার (080201- 
119075 ]4%£8%109 ) একটি প্রবন্ধে ফ্রান্সিস হিউফার (80019 [ন979:) 
এই ০1৪ ব। আবর্তনসন্ধির প্রতি ইংরেজ পাঠকের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ 
করেন। হিউফারের অনুসরণে ওয়াটস্‌ ডানটন ও মার্ক পেটিশন এই 
আবর্তনসদ্ধিকে তত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। আবর্তনসন্ধি বিষয়ে 
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অনেক ইংরেজ সমালোচক নান। দ্বিধা-দ্বন্দ্ে আন্দোলিত। সম্ভবত আবর্তন- 
সন্ধিহীন ইংরেজি-সনেটকে সমর্থন জানাতে গিয়েই তার! এই দ্বিধার সম্মুখীন 
হয়েছেন | মিপ্টন-সনেটের বিখ্যাত সমালোচক জন স্মার্ট (০100) 3. 9100876) 
মিল্টনের কিছু সনেটে আবর্তনসন্ধি ন৷ দেখতে পেয়ে আবর্তনসন্ধির তত্বটিকেই 
অস্বীকার করেছেন । তিনি বলেছেন--116010 0821006 09 29070991099. 
10] 0187:6£87:016 606 16811870 11070011015 01 0179 5০168 118 609 
9070096 3 6০90 00919 19 200 9001) 10710011019,১২৮ 

ইতালীয় সনেটের কথা স্মরণ করে স্মার্ট অবশ্য আবর্তনসদ্ধির তত্তুটি অন্যত্র 
সাকার করে নিয়েছেন । সেখানে তিনি বলেছেন_-5 ৪ 19 ৪0195 
০0: 169,119) 11691286579 5618 900061988 10998981019 60 হিট] 70805 
3010179065 110 1101) 8, 108,190 109,089 11) 619 891739 09002881691 
156 009,2:81109১ 800. 09788170, 018,089 01 60091009 ০07 68 707999106- 
61017) 01 ৮ 11981) 519৮৮ ০1 608 ৪00190%, 106921778 161) 609 
091:0668 ১১২৯ 

সনেটের অস্টক ষটুকের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধির স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে 
গিয়ে ওয়াটস-ডাণটন জোয়ার-ভাটার একটি তরঙ্গতত্বের অবতাব্ণা 
করেছেন। তিনি বলেছেন, অষ্টক-ষট্কবন্ধেব গঠন অনুসারে সনেট হলো 
চতুধিধ। সনেটের ওপরে চারটি সনেট রচনা করে তিনি তার বক্তব্যকে 
বিশদীভূত করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন প্রথম জাতের সনেটে 
অষ্টকবদ্ধ দুর্বল, ভাবের বলবত্তর অংশ থাকে মটুকে, অর্থাৎ এখানে আগে 
ভাট! পরে জোয়ার । দ্বিতীয় জাতের সনেটে ভাববিন্যাস এর ঠিক বিপরীত 
অর্থাৎ আগে জোয়ার পরে ভাট।। তৃতীয় জাতের সনেটে অধক-ষটুক বিভাগ 
থাকে না, সুতরাং আবর্তনসদ্ধির কোন '্মবকাশই ₹সখানে নেই; এক্ষেত্রে 
ভাবের প্রবাহ প্রথম পংক্তি থেকে শেষ পংক্কি পর্ধস্ত অবিচ্ছিন্ন গতিতে বহমান । 
চতুর্থ জাতের সনেটের ষটুকবন্ধ অস্টকের পেছনে আলাদ! জুডে ফ্নেওয়া ; 
ভাবের কোন সঙ্গতি দই অংশের মধো নেই। এই চার জাতের সনেটের 
মধো দ্বিতীয় জাতের সনেটকে ওয়াটস-ডাঁনটন সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন। এই 
জাতীয় সনেটের ভাব্প্রবাহ যেন জোয়ার-ভু। শর মতে বহমান । অধটক- 
ষট্কবন্ধের এই ভাব-বিন্যাসকে তিনি সমুদ্রতরঙ্গের আগম-নির্গমের সঙ্গে তুলনা 
করে বলেছেন £ 

২ 
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4১ 9010109619৪ অ৪,৮৪ ০0৫ 10919 £ 
10100 0098 %10£ আব ৪,0678 ০৫ 0108 11107)8,89107760. ১০] 
4 01010 01 6108] [00910 0709 830. 17019 
171০৪ 10 6109 0০০৮৮৪ 3 010910 29 09101708 05০, 
168 800110£ 901869 113 009 4999696” 2০] 
1380৮ 60 0009 09908 0£ 116978 601200100009 ৪989. 
এই সুনার কবিতাটির মধো ওয়াঁটস-ডানটন সমুদ্রতরঙ্গের উত্থান-পতনের 
সঙ্গে সনেটের অধ্টক-ষটকবন্ধের তুলনা করে আবর্তনসন্ধির স্বরূপ বোঝাবার 
চেষ্টা করেছেন । কিন্তু এই তরঙ্গ-তত্ব ইংরেজ সমালোচকদের মধ্যে কী 
দারুণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে তা অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য তার “নেটের 
আলোকে মধুসূদন 'ও রবান্দ্রনাথ” গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বিশদ আলোচন। 
করে দেখিয়েছেন ৩৭ ইংরেজ-সমালোচকের] এই তত্তের সাভাযো বোঝাতে 
চেয়েছেন যে, সনেটের ভাববস্তব জোয়ার-ভাটার মতো! অষ্টক-ষটুকবন্ধে দ্বিধা 
বিভক্ত, আবর্তনসন্ধি এই ছুই বিভাগের মাঝখানে থেকে ভাবপ্রবাহকে 
নিয়ন্ত্রিত করে । বিখাত ইংরেজ ছান্মসিক এনিড হেমার সনেটের স্বরূপ 
সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হয়েও এই বিভ্রান্তি থেকে যুক্ত হতে পারেন নি। তিনি 
বলেছেন--11:1)8 £০০০৫ 12962:8708,0. 50101080009 71898 910800967]5 
৮০৪ 01100%3 9৮ 6106 900. ০0 009 0969%6, 800. 1089 ৪ 9100, 
00120016005) 0: 817)00109 08%0.61)08 17) 6178 86969৮, ছা12101) 1088 
09910 00100008190 আ161) 6.6 09811176 01 8, আ৪৮৪,৩৯ 
সনেট-কলাকৃতিতে ভাবের স্বযম বিলপন-লীল। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । কোন 
ংশে ভাবপ্রবাহ বলবতর হয়ে উঠলে সমগ্র সনেটই ভারসামা হারিয়ে বিপর্ধস্ত 
হয়ে পড়ে । বস্তত সনেটের গুরুত্ব তার সর্বদেহে ; প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি পদ 
এবং প্রতিটি মিলই নিপুণ-বিন্যাসে এখানে সনেট-দেহে বিলীন হয়ে থাকে। 
আর এখানেই সাধারণ গীতিকবিতার সঙ্গে সনেটের পার্থক্য । আধুনিক 
কালের গীতিকবিত! কবির আত্মপ্রকাশের বাহন। কবির একান্ত ব্যক্তিগত 
অনুভূতি যখন গীতার্খ্বক হয়ে আত্মপ্রকাশ লাভ করে তখনই জন্মহয় 
গীতিকবিতার। সনেটও কবির আত্মপ্রকাশের বাহন । সাধারণ গীতি- 
কবিতার শব্দ-ধ্বনি, মিল-মীধূর্ধ, রূপকল্প ও অলংকারের বিভূতি সনেট- 
দেছেও বর্তমাঁন। কিন্তু সনেট তাঁর চেয়েও বেশি কিছু । সনেট তাস্কর্ষধ্মী 


পেত্রার্কার সনেট ১৯ 


শিল্প । ভাস্কর যেমন ধাতু ব1 পাথরকে শিল্পন্বষমায় মণ্ডিত করে তোলেন, 
সনেটশিল্লী তেমনি সনেটের আপাত কঠিন আবরণের মধো ভাবাবেগ সংহত 
ও ঘনীভূত করে তাকে লাবণ্যময় ও মাধুর্ষমগ্ডিত করে তোলেন। ইতালীয় 
সংগীত-শান্ত্রে কানৎসোনে ও সনেতো-র মধো যে পার্থক্য সাধারণ গীতি- 
কবিতার সঙ্গে সনেটেরও সেই পার্থক্য । কানৎসোনে শুধু কে-গাওয়া পদ 
আর সনেত্ো-তে মিলন ঘটে কঠেব সঙ্গে যস্ত্রেরে। সনেটের মধ্যেও রয়েছে 
কণ্ঠ ও যন্ত্রের দ্বৈতপংগম | বাইরের কাঠামে। ও অন্তরের ভাবাবেগ যখন 
গণ্ঠীর সঙ্গতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে তখনই জন্ম হয় সার্থক সনেটের। এই সার্থক 
সনেটের ভারসামা রক্ষা করে অধ্টক-ষটকবন্ধেব মধ্যবতী আবণ্তনসন্ধি। 
সনেটের ভাববস্ত মূলত প্রতীপধমী। অধ্টকের ছুই চতুষ্ষের মিলের পাকে 
পাকে ভাববস্ত গভীর বন্ধনে নিজেকে জরিয়ে ধরে। ষটকের ছুই ত্রিকের 
অসংরতধর্মী মিলে ভাববস্ত্র মুক্তির আস্বাদ অর্জন করে। সনেট-কলারতির 
এই বন্ধনরচন ও বদ্ধণমোচনের প্রক্রিয়াকে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য 
বলেছেন__“আসক্তি-মুক্তি-তত্ত 1৮৩২ সনেটে এই আসক্তি-মুক্তি'লীলার 
ভারসামা রক্ষিত হষ গ্রাবতনসন্ধিতে । সার্থক সনেটের স্বরূপ বিশ্লেষণ কার 
অধ্যাপক ভট্টাচার্ধ বলেছেন--অ।বর্তনসন্ধিতে ভাবের ভারসামা রক্ষা করে 
অফ্টক-ষট্কবন্ধে তাঁকে আসক্তি-মুক্তি-লীলায় বিলসিত করে তোলাই সনেট- 
কলাকৃতির স্বরূপ-লক্ষণ |"৩৩ 

ইতালিতে সনেটের এই স্বরূপ-লক্ষণ আবিষ্কৃত হয়েছে পেত্রাঞ্ার হাতে । 
বস্তত সনেটের অন্তঃপ্রকৃতির আবিষ্কার দীর্ঘদিনের পরীম্' 'নিরীক্ষার 
ফলশ্রুতি। পেত্রার্কার জীবন সাধনার মধোই এই আবিষ্কারের বীজ নিহিত। 
অধ্যাপক ভট্টাচার্ধ পেত্রার্কার জীবনধার] বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, 
প্রতীপধমিতাই তাঁর কবিমানসের বৈশিষ্ট্য ।৩ৎ 

প্রাচীনের পুনরুজ্জীবন ও নবীনের ম্বীকরণের মধো রেনের্সাসেব মূলপ্রকৃতি 
নিহিত--এখানেও সেই প্দ্বতসত্বার বিহার। রেনের্সাসের কবিপুরুষ 
পেত্রার্ক। একদিকে ঈশ্বরবিশ্বীসী, অন্যদিকে নবমানবতাবাদের প্রথম ঝত্বিক। 
প্রেমচেতনার ক্ষেরেও তার জীবনে'ছিল দ্বৈতলী! | লরাকে তিনি টয়েছেন 
বাসনা-কামনার বাস্তব সীমায়। কিন্তু জীবদ্দশাতেই লরা ছিলেন অপ্রাপণীয়া | 
একদিকে পেত্রার্কার হৃদয় বাসনাকামনার মানবিক আবেদনে উদ্বেল অন্যদিকে 
আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি যে প্রেমপ্রতিমা রচনা করেছেন তার 


২০ বাংল সাহিত্যে সনেট 


আকর্ষণ-বিকর্ধণ-লীলায় তার হৃদয় মাধুর্যমণ্ডিত | এই তীব্র অস্তদ্বন্ব্ের মধ্যেও 
কবি আপন জীবনসাধনায় এক গভীর সঙ্গতি ও সামঞ্জস্ের সন্ধান পেয়েছেন । 
সনেট-কলাকৃতির চুডান্ত রূপায়ণে তার জীবনের এই সামাঞ্জস্য-বোধেরউ 
প্রতিফলন ঘটেছে । তাই তার হাতেই সনেট অন্তনিহিত আবর্তনসন্িতে 
ভাবের ভারসামা রক্ষা করে আসক্তিমুক্তি-লীলায় বিলসিত হয়ে উঠেছে । 


সনেটের স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য আমরা এখানে পেক্রার্কার 42911:9 
$০0:75%, 9 এ ৮91 6200০928099) সনেটের অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচাধ-কৃত 


বাংল! অন্ুবাদটি উদ্ধার করছি £ 
আবার দক্ষিণ হাওয়া! ফিরে এল বাধাবন্ধহার।, 
পুম্পে আর বৃক্ষপর্ণে গুঞ্জরিত তারি স্বরগ্রাম ১ 
বাবুই কি যেন বকে, বুলবুল কেঁদে কেঁদে সারা, 
শুভ্রতায় স্বর্ণাভায় বসস্ত কি নয়নাভিরাম | 
হাসিতে উজ্জ্বল মাঠ, নীলাকাশ স্ষটিকের ধারা,-- 
কন্যার লাবপ্যদেখে প্রজাপতি পূর্ণ মনস্কাম ; 
জলস্থলে অস্তরাক্ষে উচ্ছলিত প্রেমের ফোয়ারা, 
মধুর মিলনমন্ত্রে কে কে ফিরে প্রিয়নাম। 


আমার হৃদয়ে হায় দীর্ঘশ্বাস আরো গুরুভারঃ-- 
যে-নারী গিয়েছে স্বর্গে হৃদয়ের চাবি করি চুরি 
তারি গুঢ় আকর্ষণে কৃলগ্লাবী বাথার পাথার ;-- 
আমার জীবনে আর ফিরিবে না বসন্ত মাধুরী ! 
পাথীর কাকলি আর সুন্দরীর লাবণা-সম্ভার 
শুধু যেন মরুভূমি, আর হিংঅ শ্বাপদ-চাতুরি ! 

[ সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৫২ ] 

লরার মৃত্যুর পর নিসর্গলোকে বসন্তের 97৮৬৬ ঘটেছে। মাধুর্ধে আর 








লাবণ্যে বিশ্বপ্রকৃতি স্পন্দিত। ঘ্টকবন্ধে তারই 
প্রকাশ । কিন্তু ষটকবন্ধে ভাষ| পেয়েছে রিজিক হু বিরহ- 
বেদনা | বিশ্ব ও ব্যক্তির এই বৈসাদুর্নী হু৫-ষট্‌ কবন্ধের মধতর্তা উমা বর্তন- 


সন্ধিতে স্পঞ্টোচ্চারিক্ত | সবদিক দিছি ; ক গোজের 
সনেট-কলাকৃতির একটি অনবদ্য দৃষ্টান্ত | 212. 


পেস্তার্কার সনেট ২১ 


এখানে একটি প্রাসজিক প্রশ্ন বিদগ্ধ কাব্যরসিকের মনে উদ্দিত হতে 
পারে। সনেট যদি পেত্রার্কারই বাক্তিজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যবন্ধ হিসাবে 
সৃষ্ট হয়ে থাকে, ত৷ হলে অন্যান্য কবির ক্ষেত্রে এই কলাকৃতিটি অন্যেন তৈবি- 
কর] একটি ছ্াঁচের অধিক মর্ধাদা দাবি করতে পারে ন।। অথচ নবজন্মোতর 
মুরোপের বিভিন্ন দেশে কবির আত্মপ্রকাশের বাহন হিসাবে সনেট বিপুলভাবে 
গৃহীত হয়েছে । আসলে শক্তিশালী কবির “নবনব-উন্মেষশালিনী” প্রতিভ। 
নানাবৈচিত্রো স্পন্দিত হয়ে ওঠে । ইতালিতে সনেট ছিল প্রেমকবিতার 
মুখাবাহন। কিন্তু রেনেসসাস-উত্তরকালে বিচিত্র কবি-অন্ুভবের প্রকাশ মাধ্যম 
হিসাবেও সনেট তার উপযোগিত। প্রমাণ করেছে । বস্তত সনেট হয়ে উঠেছে 
“মানবহৃদয়ের বর্ণমাল1।” আসলে সনেট-কলাকৃতির মধ্যে এমন একটি জাছু 
আছে যা কবিচেতনাকে সহশ্র-বৈচিত্র্যে অনুপ্রাণিত করে তুলতে পারে। 
অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচাধ এই বৈচিত্রের সন্ধান দিতে গিয়ে বলেছেন--- 
'আমবা যাকে ভাবের বন্ধন ও বন্ধনমুভিৎ বলছি, কত ভাবে ত। সম্ভব হতে 
পারে তার পামান্য একটু আভাস দেওয়া যাক ।-*-" সামান্য থেকে বিশেষে, 
বিশেষ থেকে সামান্যে , অপ্রস্তত থেকে প্রস্তুতে, প্রস্তত থেকে অপ্রস্ততে ১ তত্ব 
থেকে ভাবে, ভাব 'খকে তত্তে; অতাঁত থেকে বর্তমানে, বর্তমান থেকে 
অতীতে ১ উদাহরণ থেকে সিদ্ধান্তে, সিদ্ধান্ত থেকে উদাহরণে »--অসংখ্য 
উপায়ে ভাবের বন্ধন থেকে বন্ধণমুক্তির লীল। প্রত্যেকটি সার্থক সনেটের 
সংগীত ও সঙ্গতি সৃষ্চিতে অভিনব হয়ে আত্মপ্রকাশ করে ।,৩ৎ এই 
অভিনবত্তের ফলেই সনেট রূপদক্ষ কবিব হাতে 0:8%0$০ সু.্ট হয়ে ওঠে। 
এই প্রসঙ্গে হার্বা্ট রীডের বক্তব্যটি স্মরণীয়। কাব্যক্ষেত্রে 9:8৮ ১1০ ঢা02 
এবং 096:8০6 না০72-এর তুলশ। কবে তিনি বলেছেন--ডড1,97, ৪70 
07:881510 £07000 1৪ 808,0117290. 800. 17910989699. 8,9 ৪ 10906910১ &100 
0109 47069106702 ০1 619 8262862৪700 190897 0918699. 6০ 6109 10- 
19:9700 05108081810) ০৫ ৪0. 17705906159 ৪০6১ 61091. 019 :9910108 
10700, 2085 199 0.980717067. &৪ 403628,০৮.১ ৩৬ পেত্রার্কান সনেটও পেত্রাা- 
ভিন্ন অন্য কবিবুষ্ঞার্ ই352ছথ, (০৫0) হিসাবেই ব্যবহৃত, কিন্তু কবির 
অপূর্ববস্তনি্াপক্ষম। প্রজ্ঞাবলেই এই সটান ব' ছাচটি নবসূষ্টির বাঙন হয়ে 
চা রর ) 
শীতিকাব্যসংসারে ঘনপ্ঠিনদ্ধ ভাবের বাহন হিসাবে সনেট- 


শপ্টিছ, 
২ খ্ড 
হটে 


২ সি রহ ঞর্চ 
নি চা ঢু & 
সি পপ 


৪৫ ০৮৬৬ 


২২ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


কলাকৃতির জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না। পনেটের আপাত কঠিন বন্ধনের 
মধোই পরিশীলিত কবিমানস মহাননাময় মুক্তির স্বাদ লাভ করে। সনেট- 
শিল্পীর এই কবি-অনুভবকে প্রমথ চৌধুরী সার্থক কাব্যরূপ দ্দিয়ে বলেছেন : 


ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন । 
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন ॥ 
[ সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিত। : সনেট, পৃঃ ১] 


সনেটের জটিল বিন্যাস ও কঠিন বন্ধন সার্থক শিল্পীর মুক্তি-লাভেরই উপায়। 
তাই সনেটের কঠিন অনুশাসনে সনেট শিল্পী স্বেচ্ছাবন্দ্বী। জনৈক ফরাসি কবির 
একটি সনেটে এই অনুভবটি ভারি হ্ৃন্দর প্রস্কাশিত হয়েছে । কবি সনেটের 
আটসাট নিটোলবিন্যাসের সঙ্গে সবল্পবাস-পরিহিতা তন্বী-তরুণীর তুলনা করে 
সনেট-কলাকৃতির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে বলেছেন £ 


'ঢুকিবে ন! কায়া' বলে মুগ্ধ হাসি-মুখ 
“ছি'ড়িবে যে ছোট জাম] দেহপরিসর" 
বাকাইয়! কটিতট-_ফুলাইয়া বুক, 
বাডাইল প্রতিকূল পথে রম্যকর। 

ধীর আমি, ভালবাসি এ মিষ্ট সংগ্রাম 
হৃ্বাসে সাজাইনু দেহযষ্টি তার 

কোথাও বাঁধন (দিয়া--কোথাও বিরাঁম-- 
শিব-স্ন্ধ-বক্ষ পরে করে দিন পার। 
উত্ভিন্ন দেখ বাসে_কলার কৌশলে 
উচ্ছল দেহলতা--প্রতি অঙল-রেখা 
হাসিছে লক্গ্মীটি বাহ সামান্য সম্বলে, 
ঠিক বসিয়াছে বাস! শোভা তাতে লেখা । 
হৃদয়ে অভাব নাই--বাহুল্য শরীরে, 
এমনি নারীরে চাই, এমনি বাণীরে | 


 প্রিয়নাথ সেন অনূদিত | ৩৭] 
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তু) 
ইতালীয় সাহিত্যে সনেট 


ঘুপোপ ভূখণ্ডের মধ্; ইতাপিতেই সর্বপ্রথম রেনেসাসের জন্ম তয়, এবং 
এর বিকাশও ঘটে ইতালিতে । অন্যান্য দেশের তুলশায় ইতালীয় রেনেস্সাস 
দীর্ঘস্থায়া ও পুর্ণপ্রভ। ত্রয়োদশ শতাব্দাতে দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের রাজত্বকালে 
রেশেসীসের স্পনদন প্রথম অনুভূত ভয়। অবশ্য চতুর্দশ শতাব্বীতেই এর পূর্ণ- 
প্রকাশ। ইতালিতে ষোডশ শতাব্দী পর্যন্ত রেনের্সাসের স্বর্ণযুগ । এই প্রসঙ্গে 
সার সিডনি লা বলেছেন-৮1009 ০00910105 9০991095 ০0 0129 [6811217 
159108,1888,0098 11) (6109 10069910610 992060569৮6 98৪,7986 ০01৪ 
£10921009 10911906101) 800. 01069 91569910610 09200, 6০ আ1)01) 006 
1896 91)1909063 ০01 0009 10%118,0 17705210791) 10819206, 19 9611] £৪,1011]- 
৪7] 10701. %৪ ১0108 £০1997) ৪০) 0: 1091190 116918,0075 88 91] 
8,৪01 1081180 ৪7,১৩০ 

রেনেঞ্সাস ইতালায় সাভতো নবমানবতাবাদ ও সংস্কারমুক্ত নবচেতনার 
জন্ম দিয়েছে । অবশ্থ .রশেসাসের ফলে শুধুমাত্র ইঙালায় সাহিতোরই রূপান্তর 
হয় নি। এই ভাববিপ্লৰ সমগ্র ইতালীয় সংস্কৃতিতে এবং জীবনসাধনায় 
আলোকোজ্ৰল নতুন দিগন্তের সুচন। করেছে । এই রেনের্সাসের ঘ্বব্ধপ বিশ্লেষণ 
প্রসঙ্গে সিডনি লা বলেছেন--*1109 18১92001598006 89 08/ 00078 6008) 
9 116918,75 185158,1 5 16 ৪৪9 26690978701 04 100079%10 
99110107906, ৪, 209 010 01 10691190691) 89961090109 800. 310171008] 
89101780100. 15109 01000810906 56৪ ৪৬691) ৬185 1105-690. জঘ100 & 
19জ্ঘ 81601908009 800. & 106 10096926)81165- 0119 95100108015 
দ93 99159101106 ৬4101) 009 10989 8100. 1010)5 01 97:97 8100. 18010 
1169780919১ 0৮1062 1010995 928 1091701786০ 10916 & 991088 ০1 
105, & 10569 ০1 0980), & 1159] 110091936 110 8/0100969 800. 
11080100809 109,0019---01 80 0101)19990.910৮8%1 0.08,1165.১৩৯ 

এই নবতর চেতনা ইতালির জীবনচধাম্ন ৬ সংস্কৃতিতে একদিকে যেমন 
রূপান্তর ঘটিয়েছে তেমনি অন্যদিকে এর প্রভাবে ইতালীয় সাহিতোরও হয়েছে 
জন্মান্তর । এই কালাস্তর পর্বে ইতালীয় সাহিতো আত্মনিষ্ঠ গীতিকবিতার 


২৪ বাংলা সাহিত্যে সনেট 


জন্ম হয়েছে । এবং এই গীতিকবিতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ-মাধ্যয হলো 
সনেট । আমরা আগেই বলেছি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের 
কোন সভাকবির হাতে ইতালিতে সনেটের জন্ম হয়েছিল। এবং চতুর্দশ 
শতাব্দীতে পেত্রার্কার হাতে নেটের পূর্ণষরূপ আবিষ্কৃত হয়েছে । এই স্ময় 
থেকে ইতালীয় কবিরা ব্যাপকভাকে পেত্রার্কার অনুপ্রেরণায় সনেট-কলাকৃতির 
অহ্শীলন করেছেন । আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে পেত্রার্কার পরবর্তাঁ প্রধান 
ইতালীয় কবিদের সনেট চর্চার ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচন! করব। 
ইতালীয় রেনেসাস-পর্বের প্রথম গল্পকার জিয়োভান্নি বোক্কাচ্চিও 
€ 01058001 739908%0010, 1818-75 ) ছিলেন পেত্রার্কার বন্ধু। তার জন্ম 
প্যারিসে । বালক বয়সে তার পিতা 'াঁকে নেপল্সে জনৈক ফ্লোরেস্তাইন 
বাবসায়ীর কাছে ব্যবসায়-বিদ্া শিক্ষা করবার জন্য প্রেরণ করেন। কিছু দিন 
পরে তিনি নেপল্স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়তে শুরু করেন এবং সাহিত্য- 
চর্চায় মনোযোগী হয়ে ওঠেন । ওখানে তিনি ফিয়ান্মেতা (41810709668 ) 
নামে জনৈক! সুন্দরীর প্রণয়াসক্ত হন। এই সংবাদ তার পিতার কাছে পৌঁছলে 
তিনি তাকে ফ্লোরেন্সে ফিরিয়ে আনেন । এই ফ্লোরেন্গসে তার সঙ্গে পেত্রার্কার 
সাক্ষাৎ হয়। পেত্রার্কার বন্ধুত্ব তার জীবনে সুদুরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। 
বোককাচ্চিও মুলত কথাসাহিত্যিক, কবিতা তার সাহিত্যচর্চার গৌণ অংশ | 
ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দান্তে ও পেবত্রার্কার কবিতার প্রিয়পাঠক ছিলেন । 
কবিতা-চর্চায় এই দুই কবি তাঁকে অন্ক্ষণ প্রেরণা জুগিয়েছেন। ভার কবিতার 
অধিকাংশই সনেট এবং এগুলি বহুলাংশে পেত্রার্কান | 
চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যপর্বের কবি ফাৎসিও দেল্ই উবেতি (0851০ ০9৪11 
06:0৮, 1807-10 ) বিশিষ্ট সনেটশিল্লী । বাক্তিগত রক্তিম প্রেমান্ুভবই তার 
সনেটের মুখ উপজীব্য । মূলত পেত্রার্কান-রীতির কৰি উবেতি সনেটের ষটুকের 
মিলবিন্বাসে এমন কয়েকটি পরীক্ষা করেছেন যা পরবর্তীকালের সনেটের 
ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। তিনি তার চারটি সনেটে হুইমিলের 
ংবৃত-চতুক্কের ষুকে তপপঃ তঙঙ মিল ব্যবহার করেছেন । তার ষটুকের এই 
মিলবিন্যাস পেত্রার্কার ঢারটি সনেটে ষটুকের তপপ, পতত মিলের কথা স্মরণ 
করিয়ে দেয়। পেত্রার্কার এ চারটি সনেটের ষটুকে মিল সংখা দই কিন্ত 
উবেতি-র তিন। ছুজনেই এখানে প্রতি ব্রিক-র শেষে মিত্রাক্ষর যুগ্রক ব্যবহার 
করেছেন। উবেতিশর সনেটের এই বিশেষ প্রকৃতির মিল তার পরবর্তাকালের 


ইতালীয় সাহিতো সনেট ২৫ 


ইতালীয় কবিরা ইতস্তত ব্যবহার করেছেন । ষোডশ শতাব্দীর অন্তম শ্রেষ্ঠ 
কবি তর্কুয়াতে1 তাস্টো-র (08869 118৪০ ) কয়েকটি সনেটের ষটুকেও 
উল্লিখিত মিল ব্যবহৃত হয়েছে । স্বতরাং একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, 
উবেতি-র ঘটুকের এই মিলবিন্যাস-পদ্ধতি ইতালিতে বিশেষ পরিচিত ছিল ৷ 
পরবর্তাঁকালের ফরাসি ও ইংরেজি সনেটের মিলবিন্যাসে উবেতির সনেটের 
এই বিশেষ প্রকৃতির মিল সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে । ষোড়শ 
শতাব্দীর ফরাসি সাহিত্য প্রেয়াদ-কবিগোষ্ঠীর হাতেই বিশিষ্ট প্রকৃতির 
ফরাসি-সনেটের জন্ম হয়। প্লেয়াদ-কবিগোষ্ঠী তথা ফরাসি-সনেটকারদের 
এসনেটের প্রিয় মিলপদ্ধতি হলে! কখখক কখখক, ততপ, উউপ।** উবেতি 
এবং ফরাসিকবির সনেটের অষ্টকের মিলবিন্যাসে একান্তভাবে পেত্রার্কান । 
উবেতি-র সনেটের প্রথম ত্রিক-তে ছুই মিল এবং এ ত্রিক-র শেষ ছুই পংক্তি 
মিত্রাক্ষর ; দ্বিতীয় ভ্রিক-র শেষে যে নতুন মিল বাবহৃত হয়েছে তাও মিত্রাক্ষর 
যু্কের আকারপ্রাপ্ত। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে ফরাসি কবির 
উবেন্তি-র ছুই [ভ্রক-র মিলকে প্রায় উল্টে নিয়ে তাদের ষট্‌কের ছুটি ব্রিক 
গঠন করেছেন । উবেতি-র ষটুকের মিল তিনটি, ফরাসি সনেটেরও তাই । 
উবেতি প্রতি লিক-ব শেষে মিব্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহার করেছেন, আর ফরাসি 
কবির! মিত্রাক্ষর যুগ্মক-কে স্থান দিয়েছেন প্রঙ্ি ব্রিক-র প্রথমে । ছুই ধারার 
ষটুকের গঠনপদ্ধতি দেখে মনে হয় উবেতি-র প্রভাব ফরাসি সনেটে ক্রিয়াশীল 
হয়েছিল । 
ইংবেজি সাহত্যের প্রথম সনেটকান্র ওয়াটের অধিকাংশ সনেটের মিল 
উবেন্ি-র উল্লিখিত সনেট-চতুষটয়ের অনুরূপ । এমন কি; (দশ শতাব্দীর 
বিশিষ্ট ইংরেজ-কবি মিন্টনের একটি সনেটেও (02900 91], 0: 01319 ০1 
[187 ) উবেতি-র কখখক্‌, কখখক, তপপ, তঙঙ মল বাবহৃত হয়েছে । 
উবেঠি ভার কয়েকটি সনেটের ষট্‌কে তপত, পঙঙ মিল ব্যবহার করেছেন | 
তীর অনুপ্রেরণায় কবিবন্ধু আ.ত্তানিয়ো দা ফের্রার। € 406০010 ৫% 
[16151 ) ধু মিলের ষটুক [যে সনেট রচন] করেছেন । ষোড়শ শতাবীর 
কবি আতন্তনিয়ো মিনতুনো-র (40890102110 682000১ 4১90-21% ) 
সনেটের ষটুকেও এ মিলের বাধহার দেখে মনে হয়, ইতালীয় »নেটে এই 
বিশিষ্ট প্রকৃতির মলাবন্যাস কিছু জনপ্রয়৬। অর্জন করেছিল। এই মিলের 
প্রভাব ইতালীয় সনেটে যাই হোক না কেন ইংরেজি নেটে কিন্তু হুর 
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প্রসারী। ইংরেজ আদি-সনেটকারদের অন্যতম ওয়াট এবং তার পরবর্তা- 
কালের বিশিষ্ট সনেটশিল্পলী সিডনি তাদের অনেকগুলি সনেটের ষটুকে 
উল্লিখিত মিল বাবহার করেছেন। বস্তত ইংবেজি সনেটের ( শেক্সপীরীয় ) 
শেষ চতুষ্ক ও যুগ্মকের মিলবিন্বাস উবেতি-র ষট্‌কের তপত, পঙঙ মিলপদ্ধতির 
আদলেই পরিকল্লিত।৪১ 
উবেতি-র পরে ইতালায় ভাষার বিশিষ্ট সনেটশিল্লী হলেন আন্তনিয়ে! পুচ্চি 
(8.06০010 75০০2, 1910-88)। পুচ্চি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। 
ফ্লোরেনসে ১৩১০ সালে তার জন্ম। সনেটের শেষে একটি পুচ্ছ-যুক্ত করে 
তিনি নতুন কলাকৃতির হাস্য ও বাঙ্গ-রসাত্মক পুচ্ছধারী সনেট রচনা! করেন। 
ইতালীয় ভাষায় ওই পুচ্ছধারী সনেটকে বল! হয় সনেতো কাউদাতো 
(9০096৮০ 0৯০৪৮০)। এই পুচ্ছ তিন পংক্তি বা তিনের গুণিতকে 
গঠিত। পুচ্ছের প্রথম পংক্তিটি অপেক্ষাকৃত ছোট, তার সঙ্গে সনেটের শেষ 
পংক্তির মিল থাকে এবং তৃতীয়-্চতুর্থ পংক্ি মিত্রাক্ষর যুগ্কের আকার গ্রহণ 
করে। তিন-পংক্ির পুচ্ছধারী সনেটের মিলবিন্যাস হলো--কখখক, কখখক, 
তপউ, পঙত, তচচ। পুচ্চির পণবত্তাকালের ইতালীয় কবিগণ পুচ্ছধারী 
সনেট-কলাকৃতি হাস্য ও বাজ-রসাত্মক সনেট রচনায় বহুল পরিমাণে ব্যবহার 
করেছেন । ইংরেজি সাহিতো মিণ্টন এই কলাকৃতিতে তার 43998059 
500 28,59 6010, ০0৫ 5০0] 1791869 109” সনেটটি রচন1 করেন । 
পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালীয়ু সনেটকারদের মধ্যে লেওন বাতিস্তা 
আল্বেতি (1199 738601909 410910.,1405-79), মাতেয়ে! মারিয়। বয়াদে। 
(01890 115718 73018100, 1441-99% ), লেওনেলে। দেস্তে (14901791190 0. 
77908, 41407-50 ), লরেন্ধসো ছে মেদিচি (102970209 4৪ 14600) 
1449-99), জি পেক্রচ্চি (0. 790৫0091? 1480-86 ) এবং ইল্‌ কারিতেয়ে। 
(17 0%71090, 1480-1516 ) বিশিষ্ট সনেটশিল্লী । সনেটচর্চায় এরা 
অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে পেত্রার্কান। এদের মধো মেদিচি ইতালীয় সাঁভিত্যের 
উল্লেখযোগ্য কাবপ্রতিনিধি। ১৪৪৯ অবে ফ্লোরেন্সে তার জন্ম। দর্শন ও 
সাহিতোর মেধাবী ছাত্র । রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন । 
তিনি বিভিন্ন কলাকৃতিতে কাব্যচর্চ। করেছেন তবে সনেট তার অন্যতম প্রিয় 
কাব্যমাধ্যম। প্রায় চলিশটি সনেটের শেষে তিনি দীর্ঘ ভূমিক1 যুক্ত করে 
নিজ বক্তব্য বিশ্লেষণ করেছেন । সনেটের স্বর্ূপ-লক্ষণ সম্পর্কে তিনি ছিলেন 
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পূর্ণ সচেতন। একটি সনেটের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন-__106 0:5৬: 
01 6158 90120660099 006 706717016 6106 10295981109 01 ৪, 810£19 010 
01080 19 16)006 00100998.” [উইলকিজ্স অনুদিত 5 

ইতালীয় সনেট-সাভিত্যের ইতিহাসে ফোডশ শতাব্দী স্ববর্ণময় যুগ । শুধু 
এই শতাব্দীতেই বিভিন্ন কবি কয়েক হাজার সনেট রচন] করেছেন । এই 
পর্বের সনেট বিষয়বৈচিত্র্যে অনুপম, তবে কলাকৃতিতে মুলত পেত্রার্কান- 
রীতিরই প্রাধান্য । এই শতাব্দীর প্রথম উল্লেখযোগ্য সনেটকার শহুলেন 
ইয়াকপো সান্নাৎসারো (৯০০7০ 9807082587০১ 1456-15809)। নেপল্সে 
তাঁর জন্ম ওৃতা। পেকত্রার্কান রীতির সনেট লিখে তিনি এই পর্বে খা 
অর্জন করেছেন । এর সমসাময়িক কৰি বেনেদেন্তো গারেখ, (33870999৮6০ 
087:900, 1450-1514 ) পেত্রাকা-পন্তা সনেটশিল্লী । লুনা ( [15:08 ) নানী 
জনৈক নারীর উদ্দেশ্যে রচিত তার সনেঢগুলি প্রেমবন্দনায় মুখর | 

এই পবের অনাঙ্ম শ্রেপবি পিয়েত্রে বেম্বো-র (196০9 139192190, 
1470-154% ) জন্ম শেশিসে । আইন ও দর্শনের ছাত্র বেশ্বে অনেকগুলো 
ক্লাসিক ভাষা জানতেন । [বিশ রাস্ট্রপরিচালক ঠিসাবেও তিনি খ্যাতি 
অর্জন করেছেশ। প্র, প্রকৃতি, রাজন:তি ও ধর্ম-বষয়ে তিনি অনেক সনেট 
রচন] কবেছেন। এচনাবীতি মুলঙ পেত্রার্কান | 

লোদোভিকে| আ'রয়স্তো-র (140990৮:0০ 4,1996০, 1454-165699 ) জন্ম 
রেজ্জিও-তে (79£81০)। তিনি ফেরেরা বিশ্ববিদ্ভালয়ে আইনশাস্ের 
পাঠ গ্রহণ ককেন। ভ্রমণ্রে প্রতি ছিল তার তাত্র অনীহা । তিনি 
মূলত শান্ত মেজাজের জীবন-সংসক্ত কবি । জনৈকা বিধবাকে শলোবেসে 
বিয়ে করেছিলেন তিনি । (প্রেম আর কবিতাই ছিল তাৰ আন্মা। পেত্রার্কান- 
রীতিতে তিনি প্রেম ও ধর্ম (বষয়ক সনেট রচনা করেন । 

ইতালির বিশিষ্ট ভাস্কর মিকেলান্জেলো বুয়নার্বতি (10091808910 
13800817061, 1475-1964 ) প্লেটো নিক প্রেম, রাজনীতি ও বন্ধুপ্রীতি-মুলক 
পেত্রার্কান-রাতির সনেট রচনা করে খ্যাতি অক্জন করেছেন | দাস্তের উদ্দেশ্ো 
রচিত তার ছুটি সনেট আক্রও সমালোচকদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

ভেরনিক। গান্বারা ( ৬6709201098 0800 08:8১ 1435-1680 এব 
ভিত্তরিয়া কোলন্ন। (৬1609218, ০০9199158) এই *€বর খ।াতনামী হু'জন মহিলা 
সনেটকার। ছৃ'জনেই অল্প বয়সে তাদের স্বামী হারিয়েছেন। মৃত স্বামীর 
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উদ্দেশে রচিত সনেটগুলিতে হারানে প্রেমের বেদন। শতমুখে উৎসারিত 
হয়েছে | এদের মধ্যে কোলন্ন। শেষ জীবনে ধর্মীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
ক্যাথলিক চার্চের সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর শেষ পর্বের 
সনেটগুলির মধ্যে ধর্মীয়-চেতন। ভাষ! পেয়েছে । সনেট-রচনারীতির দিক 
থেকে এরর! দুজনেই পেত্রার্কান | 

এই পর্বের হাস্য ও বাঙ্গ-রসাত্মক কবি ফ্রাঞ্চেস্কে। বেনি ( [81099800 
739207, 1497-1£85 ) পুচ্চির অন্নসরণে পুচ্ছধারী সনেট রচনা করেছেন । 
বেনির সমসাময়িক কবি জিওভান্ি গওইদিচ্চিওনি (31958001 
€301910010001১ 1600-41 ) বিশিষ্ক রাজনীতিবিদ । শেষ জীবনে তিনি 
অবশ্য আর্চবিশপের পদ গ্রহণ করেন। নীতি ও দেশপ্রেম-মূলক সনেট লিখে 
তিনি ইতালীয় সাহিতো খ্যাতি অর্জন করেন। 

জিওভান্ি দেল্ল! কাশা (91058%001 1091180888১ 7808-1$56 ) এই 
শতাব্দীর বিশিষ্ট সনেটশিল্পী । ১৫০৩ অরন্ধে তিনি ফ্লোরেনে জন্মগ্রহণ 
করেন। বোলন.নিয়। ও পাদভ। (68০৮৪ ) বিশ্ববিচ্যালয়ের ছাত্র কাশা 
ধর্মযাজকের জীবন বেছে নেন। পরে আর্চবিশপের পদ লাভ করেন। এই 
পর্বে পেত্রার্কার সনেটের গঠন-বিন্যাসের বিরুদ্ধে তিনিই সচেতন ভাবে 
বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। তিনি তার সনেটে অষ্টক ও ষটুকের শেষে পূর্ণচ্ছেদ 
ব্যবহার ন৷ করে প্রথম চতুষ্ষ থেকে দ্বিতীয় চতুক্কে এবং অষ্টক থেকে ষটুকে 
একই বাকাকে প্রবাহিত ক্বরেছেন। এই রীতকে ফরামি রোমান্টিকরা 
বলেছেন “এজান্বমেন্ট? (1703809209206 ) 1 ইংরেজি সাহিত্যে মিন্টন এই 
রীতির বাক্যবন্ধে কিছু সনেট বচন] করেছেন । 

ষোড়শ শতাব্দীর ইতালীয় সাহিত্যের অন্যতম শ্রেন্তকবি হলেন 
তর্কুয়াতে৷ তাস্ে! (0:0:00869 1588০, 1644-95)। তার জন্ম সর্রেস্তো-য় 
(8০::9009)1। রোমে ও ভেনিসে তার ছাত্রজীবন কাটে । তার পিতা 
বেনণাদেঁ। তাস্যোে-ও (:39100819078850 1498-1569 ) বিশিষ্ট সনেট- 
শিল্পী । পেত্রার্কান রীতিতে প্রকৃতি ও দাম্পত্যপ্রেম-বিষয়ক সনেট লিখে 
তিনি খ্যাতি অর্জন করেছ্িলেন। তর্কুয়াতো তাস পাদভ। ও বোলন্নিয়! 
বিশ্ববিষ্তালয়ে অধাযাপন| করেছেন | পরে অধ্যাপকের বৃত্তি ছেডে ফেবেরা 
কোর্টে (১৫৬৫) যোগদান করেন। ইতিমধ্যে তার মানসিক রোগ দেখা দেয় 
ফলত সবছেড়ে তিনি অস্থির চিত্তে ইতালির বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন । 


ইতালীয় সাহিতো সনেট ২৯ 


তিনি প্রায় ছু হাজার গীতিকবিত। লিখেছেন । তার মধ্যে প্রায় ন'শটি সনেট। 
বিষয়ানুদারে সনেটগুলি তিনভাগে বিভক্ত : প্রেমবিষয়ক সনেট--৪১৯১ 
বীরবিষয়ক সনেট--৪৮৬ এবং নীতিবিষয়ক সনেট--৮৭। তিনি উবেতি-র 
কখখক, কখখক, তপপ, তঙঙ মিলে কিছু সনেট রচন। করলেও তার অধিকাংশ 
সনেটই পেত্রার্কান । 

ষোডশ শতাব্দীতে আরও অজঅ্কবি সনেট রচনা করে সনেটের সীম! 
সুদুর প্রসারী করেছেন । এদের মধ্যে আলামান্সি (41808001), তান্সিল্লো 
(গ5091119)। শম্পা (52008), মল্ৎসা1 (1৫018 ) এবং মান্নে! 
(7৫8০০ ) বিশেষ উল্লেখযোগা | 

সপ্তদশ শতকের কাম্পানেল্প। ( 002010%5911% ), মারিনো। ( 21211700 ), 
মাজ্জি (18881), ফিলিকাইয়া (৮1110818), ৎসাপ্সি (28001) এবং দান্তের 
শিল্ত পাস্তোরিনি (88605101) বিশিষ্ট সনেটশিলী। এদের মধ্যে এক 
মারিনোই চারশ” সনেট রচন। করেছেন । সপ্তদশ শতাব্দীর মতে। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর সনেট চাও মুলত পেত্রার্কান। এই পর্বের বিশিষ্ট সনেটশিলী 
তলেন ফ্রগোনি (20€011 ), মেতাস্তাশিও (81918,889109 ), এবং 
আলফয়েরি (4113671)। অষ্টাদশ শতকের আঁলফিয়েরি এবং উনবিংশ 
শতাব্দীর নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত কবি-কার্দুচ্চি (08:০০. 188-190? ) 
সনেটে বিরৃত চতুষ্ক ব্চণায় অধিকতর আসক্তি প্রকাশ করেছেন | অবশ্য 
সংবৃত-চতুষ্কও তার একেবারে বর্জন করেন নি। কারৃহুচ্চি পুচ্চির মতে কিছু 
পুচ্ছধারী সনেঢও রচনা কবেছেন। তার পুত্রের। দত্যুতে রচিত দনেটগুলি 
বাৎসলা রসের কবিতাহিসাবে ইতালীয় সাহিত্যের অমর সম্পদ । 

বিংশ শতাব্দবাতে প্রথম মহাযুদ্ধের বিমানবহরের সৈনিক দান্ন,ন্ৎসিও 
(10900010510, 1868-1988 ) যুদ্ধবিষয়ক সনেট রচনা করে সনেটের বিষয়- 
সীমা বধিত করেছেন। এই পর্বের অকালমৃত (২১ বছরে) তরুণ কবি 
করাৎসিনি (00:822101 ) তরুণ বয়সেই সনেট-কলাকৃতির প্রত আসক্তি 
প্রকাশ করেছিলেন । 

উপরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাপ থেকে বৃঝতে পারা যাবে, ইতালিতে বরেনেসাস- 
পর্বে গীতকাবোর অন্যতম শ্রেষ্ঠবাহুন হয়ে উঠেছি, সনেট | পেত্রার্কার হাতে 
এই সনেটের স্বর্ঈপ-লক্ষণ আবিষ্কৃত হবার পর চতুর্দশ থেকে বিংশ শতাব্দী 
পর্ষস্ত অক্রত্র কবি সনেট-কলাকৃতির মাধামেই তাদের কাব্যের পসরা 


৩৩ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


সাজিয়েছেন | ইতালিতে প্রথম পবে সনেট ছিল প্রেমকবিতা। পরবতাঁকালের 
কবিরা মানব জীবনের সমগ্র অনুভবই এই কলাকৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করে 
কাব্যমাধাম হিসাবে সনেটের স্ত্দূরপ্রসারি সবার্থসাধকতা প্রমাণ করেছেন। 
বস্তত পেত্রার্কার ৪0281] 1৪ বিভিন্ন কবির জীবনসাধনায় “মানব হৃদয়ের 
বর্ণমাল।? (&1011809$ 01 0059 7007801১98৮ ) হয়ে উঠেছে। 

আমর। “ইতালীয় সাহিত্যে সনেট” অংশে দেখিয়েছি যে ইতালিতে সনেট- 
কলাকৃতির নান বিবর্তন হলেওপেত্রার্কান রীতিকেই অধিকাংশ কবি সনেটের 
সার্থক কলাকৃতি বলে মেনে নিয়েছেন। নবজন্মোত্তর যুরোপের বিভিন্ন দেশে 
গীতিকাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন ভয়ে উঠেছিল সনেট । আমরা পরবতী অধ্যায়ে 
মুরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষত ফ্রান্সে ও ইংল্যাণ্ডে পেত্রার্কান-সনেটকলাকৃতি 
কি ভাবে গৃভীত ও বিবতিত হয়েছে তার পর্যালোচনা করব। 
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১ 
ফরামি সনেট 


ইতাঁপীয় রেনেসীস আল্পস পেরিয়ে ধীরে ধীবে পরায়ক্রমে যুরোপের 
বিভিন্ন দেশ-_ফ্রালস, জার্ধানি, স্পেন এবং ইংল্াগে প্রসারিত হলো। 
ইতালির পরে হলেও ফ্রান্সে বেনেসাস এসেছিল ইংলাগ্ডের আগে। পঞ্চদশ 
শতাব্দীর শেষের দিকে ফ্রান্সে ব্েনের্সাসের স্পন্দন অনুভূত তয় এবং 
ষোডশ শতাব্দীর প্রথমে বিশেষ করে ১৫৩০-১৫৬০-এর মধ্যে এখানে এই 
ভাববিপ্লব মূর্ত জ্বাকার পরিগ্রহ করে।১ রেনেস্সাসের ফলে ফ্রান্সে যে নব- 
সংস্কৃতিব জন্ম হলে৷ তাতে অনেকগুলি বিপরীতধ্মী গণের সুসমন্য় লক্ষ্য 
করবার মতো! | এর মধে। রয়েছে আটিক মাধুষ আর সরলতা, ল্যাটিন 
স্পবউতা, হতালায় ইঞ্দি*ব্দ্যেতা এবং গ্যালিক মনেব উদ্ভাবনী শক্তি আর ব।ঙ্- 
পবিহাসেব উচ্ছল প্রক্কাশ।২ বেনে্সীস-উত্তরকাঁলের ফবাসি বৈশিষ্টোর 
উল্লেখ করতে গিয়ে প্রায়শই লেম্প্রি গোলোয়া (1, 98:76 8801০1৪ ) 
উক্তিটি কর্থত হয়। এক কথায় এই উক্তির অনুবাদ দুঃসাধ্য । তবে 
মোটামুটি ভাবে লেম্প্র গোলোয়। উক্তিটি দ্বার ফরাসি চরিশ্খেদ তিনটি 
বৈশিষ্টোব পবিচয় পাওয়। যায়- প্রথমত চিন্তার নমনীয়তা, 'দ্বতীয়ত 
প্রাণচাঞ্চলা এবং বঢতাব সঙ্গে সহানৃভূতিপৃণ হ্ৃদয়েব প্রসন্নত। ; তৃতীয়ত 
পরিহাঁসপ্রবণ অথচ সহজ স্প্ট সুরেলা বাচনভঙ্গি:।৩ 

ফব(সি-রেনেসাস-পবে ফ্রান্সে ইতাণলব অনুপ্রেবণায় গীতিকাব্যের অন্যতম 
শ্রেঠবাহন ভয়ে উঠল সনেট । ফরাসি সনেট বহছুশাংশে পেবার্কান-পন্থী 
হয়েও উল্লিখিত ফরাসি বৈশিষ্টোব ফলে স্বকীয় মহিমা উজ্জবল। যোডশ 
শতাব্দীর প্রথমে ক্লেম। মারে! (08900608 01806 1496-1544 ) 
পেত্রার্বার ছয়টি সনেটের অনুবাদপহ কয়েকটি যৌলিক সনেট রচন] কবে 
ফ্রান্সে সনেট প্রবর্তন করেশ।* সিডনি লী-র মতে তার মৌলিক সনেটের 
ংখ্যা ছুটি বা তিনটি | মারোব সনেটের বিষয়বন্ত প্রেম। কিন্তু এই 


১৬ 
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প্রেমচেতনা নিতান্তহ কৃত্রিম ৷ রেনের্সাস-পর্বে জন্মেও মারো ছিলেন মধ্যযুগীয় 
ফরাসি-চেতন! দ্বার! আপ্ুত। তিনি অবশ্থ নতুন ও পুরাতন ভাবধারার সমন্বয় 
সাধন করবার চেষ্টা করেছেন । কিন্তু সে চেষ্টা তেমন ফলপ্রসূ হয় নি। 

মারোর অঞ্রুসারী কবিদের মধো মেল্লা। গ্য সা-জালে (1161117) 09 981706- 
991819, 1490-1858 ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তাব প্রচেষ্টাতেই 
ফ্রান্সে সনেট জনপ্রিয়তা অর্জন কবে ।৬ কোন কোন সমালেশচকেব মতে তাব 
*ড৬০:%৪00 089 12001005 08 56018 811091 10110681197 সনেটটি ফরাসি ভাষায় 
লিখিত প্রথম সনেট ।" 

এই পর্বের কবিরা বিশেষভাবে প্লেটনিক এবং পেত্রার্কান-প্রেমচেতন। দ্বারা 
উদ্বন্ধ। এই প্রেমচেতনাব প্রকাশ-মাধাম হিসাবে আতোয়ান একোয়ে 
(8.060109 [79:০৪ 1499-168) সনেট-রীতিকেই বেছে নিয়েছেন , এই 
পর্বের অন্য কবি-_-ফরাসি ভাষার প্রথম মহিল! সনেটকার লুইস লাবে (1495289 
[8১97 1594 ?--1565) পেত্রার্কান প্রেম-চেতনায় অন্প্রাণিত হলেও তার 
কবিতায় ব্যক্তিগত প্রেমাবেগই মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। তিনি 'অব্র» 
(9৪, 1555) নামে একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন । এই কাশাগ্রন্থে 
মোট চবি্বিশটি সনেট সংকলিত ভয়েছে। সনেটগুলি নারীহদয়ের প্রেমান্রাগে 
রক্তিম । সমালোচকদের ধারণ! এই সনেটগুচ্ছের উদ্দিষ্ট কবিশ্প্রণয়ী হলেন 
কবি অলিভিয়ে গা মাঙি (011৮9 9 18805") |” 

ফরাসি-রেনেসাসের প্রথম পর্বে সমগ্র ফরাসি সাহিত্য নবতব জীবন 
চেতনায় ধীরে ধীরে উন্মীলিত হয়ে উঠেছিল। নব জীবনবোধের অস্ফুট 
প্রকাশ প্লেয়াদ কবিগোষ্ঠীর আবর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ দেদীপামান 
তলো!। এই কবিপো্ঠীর সাধনায় ফরা“স সাহিত্য যে সমুন্নতি লাভ করেছে 
"তাঁকে উনবিংশ শতাব্দীর আগে সমগ্র ফরাসি সাহিত্য আর কখনো অতিক্রম 
করতে পারে নি। 

্রেক্াদ-কবিগোষ্ঠীর মূল প্রেরণ| ছিলেন প্রখ্যাত লাতিন ও গ্রীক ভাষাবিদ 
পণ্ডিত জ"! দরা (5982 10০7%6)1 প্যারিসের কলেজ দ্য ককৃরে-তে 
(0০11989 ৭৪ 0০৫59:9$) রে সার, ছ্য বেলে এবং বাইফ তার কাছে গ্রীক 
ও লাতিন ভাষার পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। অচিরে পিয়ের গ্য রোসারের 
€(121590:909. 008810, 1524-1686) নেতৃত্বে জয়াক্যা দ্য বেলে 
(3০৪০৮100 700 73811%5, 1692-1660), র্যমি বেল্লে। (06405 73911980) 
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1528-1817), আতোয়ান গ্য বাইফ (&.0০০109 96 73811, 1539-1889) 
এবং এতিয়েন জদেল (2/81200৩ ৭০৫৪119, 1582-1578) একটি কবিসঙ্ঘ 
গঠন করেন। কিছু দিনের মধ্যেই এই পাঁচজনের সঙ্গে যোগ দেন জা দর] 
এবং পল্ত্যস্‌ ছ্ধ তিয়ার (০9058 09 11587, 16%1-1605)। রোসার 
সাতজনের এই সংগঠনের নাম দেন 19 00০99 0716809 (1548) 1 ১৫৫৬ 
সালে এই গোষ্ঠী ল। প্লেয়াদ (149 7198০) নাম গ্রহণ করে। 

প্লেয়াদ-এর নে তা রেশাসার এই গোষ্ঠীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিনিণ্ধ । সিডন লী 
করাকে বলেছেন--০9810 10889] 01 6109 (57001) 1591081889,009.৯ 
এর অনুপ্রেরণায় ৪ সাহিতা সাধনায় ফরাসি সাভিতা বিশ্বসাহিতোর 
দরবারে নিজের আসন সুপ্রতিষ্টিত করল। তার জাবনের মূল বক্তব্য 
তারই একটি কথায় বিধৃত হয়েছে-_-গোলাপের মত জীবন ক্ষশস্থায়ী, 
সুতরাং প্রেমে আলোকে জীবশকে উজ্জীবিত কর। এক গভীর 
জীবনপংসন্তি ও মঞ্গান্ুবাগ উর সমগ্র সাভিতাসাধনাকে মধুত্বাদী করে 
তুলেছে । 

সনেট রোসাবের কবিতার প্রিয় প্র্কাশ-মাধ।ম | সমাজ ও রাজনীণ্ত 
বিষয়ক কিছু সনেট রচনা কখলেও প্রেমই তার সনেটের প্রধান উপজীব্য । 
তার ইন্ড্রিয়বেছ্য প্রেম-কবিতাঁর সংকলন'আমুর গ্য কাসীদ্র১-এর(4000405 09 
0%8990070, 1552) অধিকাংশ কবিতাই সনেট । তার দ্বিতীয় 'আমুর'-এর 
(00008 1555) নায়িকা মী (85119) নায়া একটি গ্রামা-তকণী। এই 
কাব্যগ্রন্থের অনেকণ্ডগল কধিতা সনেঠ। কুডি বছর পরে এই £ম্থে আরও 
একগুচ্ছ শবন্দর সনেট সংযোজিত হয়েছে । সনেটগুলি মারীর মৃত্যু উপলক্ষ 
রচিত । তার সর্বশ্রেষ্ঠ সনেট সংকলন “সনে পুর্‌ এলেন -এর (3০00096৪ [০০ 
[76+19109, 188) নায়িকা হলেন তৎকালীন প্যারীসের বিখ্যাত বূপসী 
এলেন ছ্য সর্জের (7919106 0৪ 99:89:95 )। 

রেশাসারের সনেটেব্ প্রেমচেতনা। ও গাতিময়তা এই পর্বের প্রায় সমস্ত 
কবিকেই অনুপ্রাণিত করেছে । সনেট যে গাতিকবিতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ- 
মাধ্যম সে বিশ্বাসও রোসার ফরাসি সাহিত্যে স্বপ্রতিষ্ঠিত করলেন। 
প্রতিভাবান কবিমাত্রই ছন্দশিল্লী। রোসারও তার ব/তিক্রম নন । তিনি 
তার সনেটে ও গুরুত্বপূর্ণ কবিতার ক্ষেত্রে ফরাসি ভাষার বার অক্ষরের 
আলেক্জান্ড্রাইন (81959007196) পংক্তিকেই দবচেয়ে উপযোগী বলে গ্রহণ 
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করেছেন। তার নির্দেশিত পথেই পরবর্তাকালের অধিকাংশ ফরাসি সনেট 
বার অক্ষরের আলেক্জান্ড্রাইন পংক্তিতে রচিত । 

প্লেয়াদ কবিগোস্ঠীর দ্বিতীয় মহৎ কবি হলেন রেোসারের অস্তরজবন্ধু 
জয়াক্যা তা বেলে । তিনিও একজন প্রতিভাবান সনেট-শিল্লী । তার প্রথম 
কাব্যগ্রন্থ 'ললিভ? (11১01159, 149) ইতালির বাইরে সনেট-পরম্পরার প্রথম 
নিদর্শন । পেত্রীর্কান-প্রেমচেতনায় অনুপ্রাণিত এই গ্রন্থের সনেটগুচ্ছে 
প্রণয়িণীর প্রতি ছ্য বেলের অনুরাগ অন্তরক্গ অনুভবে বিধৃত হয়েছে । এই 
কাব্যগ্রন্থটি রো সারের “আমুর ছ্য কাসাদ্র+-এর কয়েক বছর আগে প্রকাশিত, 
সনেট রচনায় এখানে কৰি দশ অক্ষরের পংক্তি বাবহাঁর করেছেন ; কিন্তু তা 
আদৌ প্রীতিপ্রদ "হয় নি। এই সম্পর্কে কাজামিয়া বলেছেন--"])9 
শ00179108১ 811 আ16910 21) 660-85118,0180 117)98, 879 7700 09169061 
₹8£0197, 90০০0201796 6০ 6109 708,869200 61088 8৪ 6০ 06 899681690. ৮৪) 
৪1)0761 81091, ০ 

“ললিত” সনেটগুচ্ছের পরে দ্য বেলে ব্রযাজ সনে ছা.লনেন্তামুর? (এ&খাা 
501010808 ৫৪ 1+1,0107)9869 &107097) এবং “প্যাজামুর দ্য” ***(1198 & 000019 
06) নামে ছুটি ছোট সনেট সংকলন প্রকাশ করেন । এই সনেটগুলিতেও তিনি 
দ্শ-অক্ষর| পংক্তিই ব্যবহার করেছেন--দ্বিতীয় সংকলনের চারটি সনেট অবশ্য 
বার-অক্ষরের আলেক্জান্ড্রাইন পংক্তিতে রচিত । সম্ভবত এই ব্যাপারে তিনি 
রেখসার দ্বারা! অনুপ্রাণিত তয়েছিলেন | উল্লেখিত চাঁরটি সনেটে বার- 
অক্ষরের পংক্তি ব্যবহার কবেই সনেটের ক্ষেত্রে এই মাত্রাসংখাার উপযোগিতা 
তিনি স্পষ্ট অনুভব করলেন । 

দ্য বেলের শ্রেষ্ঠ ছুটি সনেট সংকলন 'ল্যা বাগ্রযা” (399 7১987969, 158) 
এবং “ল্যাজাতিকিতে ছা রম্‌* (198 4.61081698 09 ১০:29, 1888) বাঁর 
অক্ষরের আলেকৃজ্ানড্রাইন ছন্দেই বচিত। ছ্যবেলে রোমে কয়েক বছর 
ফরাসি-দূতাবাসের সচিব হিসাবে কাজ করেছিলেন । তার রোম থেকে ফ্রান্সে 
প্রত্যাগমনের পরের বছরেই সনেট-সংকলন ছুটি প্রকাশিত হয়। প্রথম গ্রন্থটিতে 
তার রোমপ্রবাসী গৃহকাতর মনের ব্যথা-বেদন।, বিষাদ ও ছুঃখবোধ কাব্যছন্দে 
গ্রথিত হয়েছে আর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থটিতে বণিত হয়েছে রোমের ধ্বংসাবশেষের 
মধ্যে মানবজীবনের অমোঘ বিধান। 

প্লেয়াদ কবিগোষ্ঠীর অন্য কবি চতুষ্টয় জদেল্‌, তিয়ার, বেল্লো, এবং 


ফরাসি সনেট ৩৭ 


বাইফ সনেট রচনান্ন উল্লেখযোগ। কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । প্রেম এদের সনেটের 
মুখা উপজীবা হলেও সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি এবং ধর্মবিষয়ক সনেটও 
&রা সমান আগ্রহে রচনা! করেছেন। ৃ্‌ 

ইতালির অনুপ্রেরণায় প্লেয়াদ-কবিগণ গীতিকাব্যের বাহন তিসাবে ওড, 
সেম্তিন1, বাল্লাতা, মাদ্রিগাল ও সনেটের চর্চ1 করেছেন । কিন্তু সনেট- 
কলাকৃতিই তাদের সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছিল। ফরামি সনেটের উজ্জ্বল 
সম্ভাবনার কথা স্মরণ করে সিডনি লী বলেছেন--৬০25 ৫1666£906 দম88 
&])9 1০016010801 6009 90101)86, 71010 89 00910] ০0270%/80 0 
80080015789 1010 16815 800. 09051060109 01516 08089 ০৫ 009 
1067 10096101000 912069106০7 ১ ১ 

সনেট-কলাকৃতির প্রতি প্লেয়াদ-কবিগণের আগ্রহ ছিল অসীম । এই 
ধারার কবিত্রয়ী রেশাসার, দ্বা বেলে এবং বাইফ-এর ৩৫১৬ টি কবিতার মধ্যে 
১৬৮৬টিই সনেট । ঙদের মধো রেশসার ৭০৯টি সনেট লিখে প্রেয়াদ কবিগণের 
মধো সনেট রচনাব সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন । ১২ 

প্লেয়াদ কবিবৃন্দ যখন সনেটের বিভিন্ন মিলবিন্যাসের পরীক্ষায় নিয়োজিত তখন 

এই কবিগোঠ্ঠীর অন্যতম প্রতিনিধি দ্য বেলে একটি ইস্তাহারে তার অনুগামীদের 
পেত্রার্কান-রীতিব সনেট লিখতেই আত্তরিক অনুরোধ জানিয়েছিলেন । ১৩ 
প্লেয়াদ-কবিরা ইতালিয়ান সনেটের আদর্শে প্রচুর পরিমাণে পেত্রার্কান রীতির 
সনেট রচন। করলেও তাদের হাতেই বিশিষ্ট প্রকৃতির ফরাদি সনেটের জন্ম 
হয়েছে । এই ফরাসি সনেট মূলত পেত্রার্কাণ-পন্থা । পেত্ত্রা ন সনেটের 
মতোই ফরাসি সনেটের চোদ্দ পংক্তি ছুটি পর্বে বিভক্ত । ছুটি চতুক্ষে অক 
গঠিত । ঘটুক গঠিত ছুটি ত্রিক-বন্ধে। অস্টকের মিলবিন্যাস কখখক, কখখক-_- 
এই বীতিকে ফরাসি ভাষায় বলা হয় ভেজা ব্রাসে (5:5৪ 929:89815)। কখকখ 
কখকখ এই একাস্তর মিলের অষ্টক সপ্তদশ শতব্দীর আগে ফরাসি সনেটে 
প্রায় নগণা। অষ্টকের কোন মিল তাবা ষটুকে বাবহার করেন নি। ষটুকের 
মিল সংখ্য। ছুই বা তিন। তবে তারা ষটুকে ছুটি (মল অপেক্ষা তিনটি মিলের 
প্রতিই বেশি'আগ্রহ প্রকাশ করেছেন । রেশাসার এবং তার অনুসারী কবিগণের 
সনেটের ষটুকবন্ধের প্রিয় মিলরিন্যাস হলো] -তপ, উউপ | ফরাস ষটুকের 
এই মিলপদ্ধাত সম্ভবত ইতালীয় কবি উবেতির ষটুকের তপপ, তঙঙ-এর 
প্রভাবজাত। এই বিষয়ে পূর্ব অধ্যায়ে 'ইতালীয় সাহিত্যে সনেট” অংশে 


৩৮ বাংল! সাহিতো সনেট 


বিশদ আলোচনা করা হয়েছে । 

সনেট কলাকৃতির পক্ষে অক ও ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধি যে অতান্ত 
জরুরী ইতালীয় কবিদের মতো! ফরাসি কবিরাঁও তা স্বীকাঁর করে নিয়েছেন। 
অধিকাংশ ফরাসি সনেটে এই আবর্তনসদ্ধি অতান্ত স্পট ।১৪ 

ফরাসি সনেটের মিলবিন্বাসের বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্ম আমরা এখানে 
রোসারের একটি সনেট মূল ফরাসি ভাষাতেই উদ্ধার করছি । 


09 ৪0, 1009 8০005910806 09 7078, 09101119 9,10719, 
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উদ্ধত সনেটটির প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এই সনেটের অঙ্টক ও 
ষটুক স্পষ্ট ছুটি পর্বে বিভক্ত । এবং অফ্টক ছুটি সংবৃত চতৃক্কে ও ষটুক ছুটি 
ব্রিক-তে গঠিত। ষটুকের প্রথম 'ত্রক এবং দ্বিতীয় ভ্রিক-র শীর্ষে ছুটি ভিন্ন মিলের 
যুগ্নক শোভ। পাচ্ছে। ষট্‌কের তৃতীয় এৰং ষষ্ঠ পংক্তির মিলও লক্ষণীয়। 
উল্লিখিত সনেটের মিলবিন্বাসই প্রেয়াদ-কবিগণ ফরাসিসাহিত্যে প্রতিঠিত 
করেন । পরবর্তাকালের ফরাসি সনেটেও এই মিলবিন্যাস সবচেয়ে বেশী 


ফরাসি সনেট ৩৯ 


গৃহীত ভয়েছে। এই সম্পর্কে সিডনি লী নিঃসংশয় সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করে 
বলেছেন--]) 0609 009,001 01 [719021) 00109080179 006৯৮৪9 ৪,00 
৪899191 ৮9:৪9 000৭ 00786705690. 110 90101181017 010 0108 0009061 
81373, 4334১ 000), []),.১০ 

লী-র অনেক পরে ফবাসি সনেটের আলোচন! প্রসক্ষে ফরাসি সাহিতোব 
ইতিহাস-লেখক জিওফে ব্রেরেটনও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন-_-[1)9 [719100) 
90172090619 08,890 01 61091681180 800 717517099 4,73134১9 81313& 
101৮০90. ৮ 80029 801) ০০72৮108,6190 89 0070, 7001) ৯৩, 

আমরা আগেই বলেছি যে ফরাসি সনেট মূলত পেত্রার্কান-পন্থী । সনেটের 
অষ্টকেব ক্ষেত্রে ফরাসিবা পেত্রার্কান মিলবিন্যাসকেই যথাযথ 'ভাবে অনুসরণ 
কবেছেন। তবে ফটকের তণতপ, উপ, মিলবিন্বাসে শারা নতুনাত্বের সন্ধান 
দিয়েছেন। প্লেয়াদ কবিরৃন্দেব গভীব সাধনায় উল্লিখিত এই যে বিশিষ্ট 
প্রকৃতির ফবাসি নেটে দ্তব হৃযেছে পববর্তাকালে ফবাসি কবিবাও সনেট 
রচনায তাকেই সবচেয়ে উপযোগী বলে স্বীকাব করেছেন । 

প্েয়াদ-কবিগোষ্ঠী এব" পববন্ঠী ফবাসি কবিদের রচিত কিছু ছু সনেটের 
ষটকে ততপ, উপঙ মিলটিও লক্ষা করা যায় । বাংলাদেশে ফবাসি সনেটের 
প্রবতক প্রম্ণ চৌবধুরা ফরাসি সনেটেব এই মিলেব দ্বাবা বিশেষভাবে প্রভাবিত 
তয়েছেন। সনেটের ক্ষেত্রে ফবাণস বীতি গ্রহণেব কারণ জানিয়ে তিনি অমিগ্ব 
চক্রবতীকে একটি চিঠিতে লিখেছেন--“ফবাপসি সনেট গড অপেক্ষাকৃত সহজ । 
তাই আমি & £020-টা নিউ | ১৭ 

প্রমথ চৌধুরীর প্রথম কাব্গ্রন্থ 'সনেট পঞ্চাশৎ, প্রকাশের পরে রবীন্দ্রনাথ 
এই কাবোব প্রশংসা করে ইন্দিরা দেবীকে একটি চিঠিতে লেখেন-_এই 
বইখানির কবিতা তন্বী, আর ওর চশনপংক্তি তীক্ষ শিখর ওয়ালা, একটিও 
তোতা নেই-__'মধো ক্ষাম।?, ছুটি লাইনের কটিদেশটি খুব আট--তার উপরে 
“চকিতভরিণীপ্রেক্ষণা ।'১৮ 

রবীন্দ্রনাথের এই উক্কি প্রমথ চৌধুরীর সনেট সম্পর্কে, ফরাদি সনেট 
সম্পর্কে নয়। কিন্তু পরবর্তীকালে কবির এই উক্তি সমালোচকদের মণ এই 
ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দিয়েছে যে,ফরাসি সনেঢের ষট্‌ক এ কটি সমিল যুগ্মক ও একটি 
চতুষ্কে গড়া । অবশ্য এই ভুপ ধারণার জন্য প্রমথ চৌধুরা অনেকথানি দায়ী । 
ফরাসি সনেটের আলোচন' প্রসঙ্গে তিনি অযিয় চক্রবর্তীকে ৬. ১০, ১৯৪১-এর 


৪৪ ংল]| সাহিতো সনেট 


একটি চিঠিতে লিখেছেন--ফিরাসী সনেটের সঙ্গে ইতালীয় সনেটের প্রভেদ 
এই যে, ছুই সনেটের প্রথম অষ্টক সমান । শেষ ষষ্ঠকে একটু প্রভেদ আছে। 
ফরাসীর] ছয়কে ছুই ভাগ করেছেন। প্রথমে একটি দ্বিপর্দী পরে একটি 
চতুষ্পদদী॥১৯ প্রমথ চৌধুরীর বক্তবোর শেষাংশ সত্যান্মোদিত নয়। প্রথমত, 
অধিকাংশ ফরাসি সনেটের ষট্কবন্ধের ব্রিকযুগলের প্রতিটির শীর্ষে মিত্রাক্ষর 
যুগ্রক ব্যবহৃত হয়েছে ; দ্বিতীয়ত, ফরাসি কবিরা যেখানে একান্তর মিলের 
পংক্তি চতুগ্ুয়ের শীর্ধে সমিল যুগ্মক স্থাপন করে ষটুক গঠন করেছেন সেখানেও 
যুটকটি ছুটি ব্রিক-বন্ধে গ্রথিত। প্রমথ চৌধুরী কথিত, প্রথমে একটি দ্বিপদী 
পরে একটি চতুষ্পদী”তে বিন্যস্ত নয়। এই রীতির ফরাসি সনেটের একটি 
ষটুক উদ্ধার করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে £ 
0092 00900. ৫৩, £19100. 11006 18 [186 196০017099, 


0৮৮ 625069825 10011১ 8108 016 88 90789 0০:09+8, 
17১000105: 298 91912109109 19 17960191 ৪0০০0::৫. 


[899 5877)910.998 001 80106 7009799 08 600995 ০01)089৪ 
[790081)82:0106 81000] ৪, 1902: 1019100167 0180010. 
40 5910619 00. 070908 5661081191000700 10899. 


| 7199 03:0০:06. 73০০ ০৫ দা26001) ড ০:৪৪, 2৮৪৪, 109 7 
উদ্ধত ষটুকটি লক্ষ্য করলেই দ্বেখা যাবে যে এই ষট্‌কের প্রথমে একটি 
মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহৃত হয়েছে । কিন্তু ষটুকটি ছুটি ত্রিক-তে বিস্তক্ত। ফরানি 
কবির1] সনেট রচনায় প্রায় কোন ক্ষেত্রেই ষটুককে দ্বিপদী এবং চতুষ্পদীতে 
বিভক্ত করেন নি। তাঁদের সনেটের ষট্‌ক প্রায় সর্বত্রই দুটি ব্রিক-তে গঠিত। 
প্রসঙ্গত একথ! উল্লেখ্য যে ফরাসি কবিরা সনেটের শেষে মিত্রাক্ষর যুগ্মক 
ব্যবহারেও তেমন আগগ্রহশীল নন। ২০ মূলত ছুটি ত্রিকবন্ধে গঠিত ষট্‌কের 
শেষে মিত্রাক্ষার যুগ্মক বাবহারেপ অবকাশও নিতান্ত কম। 

গীতিকবিতার মুখাবাহন হিসাবে সনেটকে ফরাসি সাহিতো সুপ্রতিঠিত 
করলেন প্রেয়াদ কবির । পরবতাকালের ফরাসি কবিতা বিচিত্ররূপে 
নব নব ধারায় বিকশিত হয়ে উঠলেও কলাকৃতি হিসাবে সনেট প্রায় 
কখনোই অনাদ্বত হয়নি। ইতালীয় রেনেসসের শ্রেষ্ট কাব্য-মাধ্যম সনেট 
কিভাবে ফ্রান্সে আরে সম্ভাবনাময় হয়ে উঠল তা ফরাসি সনেটের ইতিহাস 
সংক্ষেপে পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রতিভাত হবে। 


ফরাসি সনেট ৪১ 


প্লেয়াদ-অনুসারী কবিদের মধো সনেট রচনায় সবচেয়ে খ্যাতি অর্জন 
করেছেন ফিলিপ দ্যাপর্ত (270111009 1)987১0:98, 7546 1-1606) | কিশোর 
বয়সে ইতালি বেড়াতে গিয়ে তিনি পেত্রার্কার কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হন। 
পরবর্তী সময়ে তার কবিতায় এই প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। তার রচিত 
৭৮১টি কবিতার মধ্যে ৪৪৩টি সনেট । ২১ প্রেম ও ধর্মীয় চেতনাই তার 
সনেটের প্রধান উপজীব্য । 

ষোডশ শতাব্দীর শেষ পর্বে ফ্রান্সে সামাজিক সংঘাতের দিনে ধর্মের 
অঁতযুান ঘটল । এই ধর্মীয়চেতন! দ্বারা এই পর্বের কবিতা সম্জীকিত। 
লক্ষণীয় এই যে এই সময়ের কবরাঁও কবিতার প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে সনেট 
কলাকৃতিকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছেন । এই পর্ধের জাছাস্পোদ 
(9980 0৪ ৭70০220০, 1557-95),ল। স্যাপ্পের (8 09070909, 1550 ?-16১2) 
এবং আগিপ' দোভিঙে (4.87100% ০১ £51018209% 1551-1690 ) বিশিষ্ট 
সনেটশিল্লী। এদে৭ মধ্যে এক! স্যাঞ্পেদ-ই পাঁচশ সনেট লিখেছেন । 
দোভিঙে-এর একমাত্র কাব্যগ্রন্থ “লা প্রশ্যাত! ছ্য সিয়র দোভিঙে-এর (159 
[77106900300 988? 0. 40106) সমস্ত কবিতাই ধর্মকেন্দ্রিক প্রেম- 
বিষয়ক সনেট ।২২ 

এই সময় থেকে ফ্রান্সে কবিতার গঠনশৈলী-সচেতন কাব্যান্দোলনের জন্ম 
হয়। ফ্রাসোয়। মালেভ  (87:%00018 06 719,1179:09, 1665-16298) ছিলেন 
এই নতুন ধারার জনয়িত1। কবিত৷ সম্পর্কে তার নতুন বক্তবাক্ে কাজামিয়! 
ভারি সুন্দর বিশ্লেষণ করে বলেছেন_-4 ৪০০৫ চ্ম69 2২18 ৪৮০0 
018,190 ০: 01892181009) %00 099 (8117)8 01015 117 11091 1007986 
891886 5 6109 19579 ০01 €8,101209, 70096 10959) 79 &110৮90 60 ৪1097 
6০ 0156 889 01 0০99610 10768890193 7151009 120096 880191% (106 681 
8,9 ভ৪]] &৪ 85$9.+২৩ 

কবিতার ভাষ।, ছন্দ ও অলংকার বিষয়ে এত সচেতনতা ছিল বলেই 
লভ্ভবত মালের্ভ রীতিনিষ্ঠ সনেটের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন৷ রোসারের 
কঠোর সমালোচক হয়েও তিনি সনেট-ক- কৃতি বিষয়ে রেোসারকেই 
গভীরভাবে অন্থসরণ করেছেন। এই পবের অনা সনেটকার রেডে (18%0072 
[79£0$97, 168-1619) সচে তনভাবে মালের্ভ .এর.কবিতা-বিষয়ক ধারণার 
বিরুদ্ধাচারা ছিলেন । বিদ্রপ ছিল তার কাব্যজীবিত। বাঙ্গের তীত্র কষাঘাতে 


৪২ ংল] সাহিত্যে সনেট 


তিনি মালেভ-এর নতুন কাবাতত্বকে বিধ্বস্ত করেছেন । বাঙ্গ-প্রিয় এই কবির 
সনেটগুলিও বাঙ্গ-বিদ্রপে খরদীপ্ত। 

মালের্ড -এর অনুসারী কবিদের মধো জশা বের্তো (0982. 36:680৮, 
1682-1611) ছিলেন সচেতন সনেট-শিল্লী । ১৬১১ অবে বের্ভোব মৃতার মধ্য 
দিয়ে ফ্রান্সে রেনেসাস-লিরিক পর্বের অবসান হলে! |২৪ 

এব পরে ফরাসি সাহিতো এলেন হাষ্যরসাত্মক কবিব দল। এদের মধ্যে 
সনেট লিখে খ্যাতি পেয়েছেন ভশার্সা ভোয়াত্যুর্‌ (ড় £099206 ০1৪:৪,1৪9৭ 
-1648), পিয়ের কন্াঁয়, (71915 002061116, 1606-1684 ), ই. ছ্য 
ব্যাসেবাদ (1. 09 897867809,, 1612-91 1 এবং জি, পিং গ্য মলিয়ের 
(এ. 7. 09 14011699, 1622-1678 )। ভাস্যরসাত্মক কবিতাব মাধাম 
হিসাবেও যে সনেট নিতান্ত অনুপযোগী নয় ঞ&ঁদের সনেটগুলিই তার সবচেয়ে 
বড প্রমাণ । 

অঙ্টাদশ শতাব্দীব ক্লাসিক পর্বে ফরাসি সাহিত্য কলাকতি হিসাবে সনেট 

তেমন সমাদর পায় নি । কিস্ত্ব উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসি কবিতায় বোমান্টি- 
সিজমের পুনঃ প্রতিষ্ঠাব সঙ্গে সঙ্গে সনেটও তাব পূর্ব মর্ধাদা ফিরে পেলো । 
এই পর্বে সনেট লিখে ধারা যথাযোগা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তাদের মধ্ো আর্যাৎ 
বভ, ( 90£009-73805৪, 1804-69 ), ওগাস্ট বারিযে (40805969 73870167, 
1808-82 ). ফেলিকৃল্‌ আর্ভার, (7911 5828, 1806-1851 ) এবং জে. 
ন্যার্ভাল, (9. ৫9 9:০৪], 1808-85) বিশেষ উল্লেখযোগা। ন্যার্ভাল্‌ এই 
পর্বের শ্রেঠ সনেটকার | আটাশ বছর বয়সে তিনি জেনি কলে। (09205 
0০190 ) নামে এক স্বন্দরী অভিনেত্রীর প্রেমে পডেন | কিন্তু কলে তা 
প্রেমে সাড়া না দ্রিয়ে অন্য একজনকে বিবাহ করেন। এই শোক সামলাতে 
না! পেরে ন্যার্ভাল উন্মাদ হয়ে যান। রোগ উপ্শমের পরে তিনি কলৌ1-এর 
মৃত্যু সংবাদ পেলেন । শোকে মুহামান কবি অর্ধোন্মাদ অবস্থায় মুরোপের 
বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন | গৃহে ফেরার পর চিকিৎসার জন্য তাকে 
পুনরায় উন্মাদাগারে ভর্তি করে দেওয়া হ্য়। উন্মাদাগার থেকে ছুটি পাবার 
কয়েক মাস পরে তিনি উদ্বন্ধনে আত্মহতা। করেন । 

ন্বার্ডান-এর সনেট সংকলন “প|.শিমের্‌ (1468 011009%£99 এব প্রতিটি 
সনেটে প্রেম-প্রতারিত কবিহ্দয়ের হুখবোধ, বেদনা ও ক্রন্দন যেভাবে 
অভিব্যক্ত হয়েছে তা ষে কোন সন্বদয় পাঠককের চিততইঞ্্সনায়াসে স্পর্শ করে। 


ফরাসি সনেট ৪৩ 


ডনাবংশ শতাব্দীর মধাভাগে ফ্রান্সে রোমান্টিক কবিতার প্রতিক্রিয়া রূপে 
বন্তবাদী কবিতার উত্তব হয়। এই ধারার কবি শার্ল বোদল্যার (0178199 
13800918179 1891-6 ) উনিশ শতকের ফরাসি কবিতার অনাতম শ্রেষ্ঠ 
প্রতিনিধি। আতৃর বশাবে। তাকে বলেছেন--প্রথম দ্রষ্টা তিনি, কবিদের 
রাজ], এক তায দেবতা? ।২« 

বোদলার-এর কবিপ্রকতির আসলে দ্বেতসত্ত । একাধারে তিনি ক্লাসিক 
ও রোমান্টিক । কলাকতির প্রতি আতাস্তিক শ্রদ্ধ৷ ও ভাস্কর্ষধর্মী পদক্ষতা 
তাকেস্কাসিক কবির মর্যাদা দিয়েছে । অন্পক্ষে তার কবিতার প্রতিটি 
পংক্তিতে কবির সহাদয় উপস্থিতি এবং বিষাদ, বিতষ্জ। ও বেদনাবোধ "টাকে 
ধুঁকান্তিকভাঁবে রোমান্টিক কবির চারিত্রাধর্ধে দীক্ষিত করেছে । 

সমালোচকদের মতে বোদল্যার-এর কাব্যগ্রন্থ 'ল] ক্লুর ছা মাল ,-এএ 
(1495 17197173 07209, ) প্রকাশকাল ১৮৫৭ সাঁলই আধুনিক কবিতার 
জন্মক্ষণ। কবির প্রায় সমস্ত কবিতাই এই কাবাগ্রন্থে সংকলি'ত হয়েছে। 
কবিতার সংখা] মোটমুটি ১৬০-এর মতো] । কবিতাগুণি ছোট এবং অধিকাংশই 
সনেট । কোলরিজের তাই বোদলার বিশ্বাস করতেন যে কর্বতা দীর্ঘ 
হলে আর কবিতা গাকে না। কলাকৃতির প্রতি শ্রন্রন্ত কবি সম্ভবত এই 
কারণেই সনেটের প্রতি গভীর আসস্তি প্রকাশ করেছেন । 

এই পবেই ফরাঁসসাহিত্যে কলাকৈবলাবাদী পারন্বাসিয়ান (70%8- 
818,0.) কবিগো্ঠীর আবির্ভাব হয় । এই ধারার সনেট-কুশলী ক:ৰদফ হলেন 
লেকৌৎ ছ্য লিল, (11960066 09 141819, ]1818-94 ) এবং ক. এম, 
দ্য .এরেদিয়া (এ. . 09 779:901%, 1849-1905)। এরেদিয়!-এর “লা ত্রফে' 
(0199 107:010)998, 1698) কাবাগ্রন্থের অধিকাংশই সনেট । সংখ্যায় প্রায় 
১১৮টি । 

নার্ভাল্‌ ও বোদলার-এর কবিতায় যে প্রতীকতা। (55000011820) দেখা 
দিয়েছিল ফরাসি সাহিতো ১৮৮০সাল থেকে তা পূর্ণায়ত প্রতীকী আন্দোলনের 
রূপ পরিগ্রহ করে। প্রতীকী কবিদের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর পল. ভের্লেন্‌ 
(681 ড97181209, 1944-96 ), আতুার র্যাব / 41600 1170098৬4, 
78৮4-91 ), স্তেফান্‌ মালামে (56900809 168118070, 1949-99 ) এবং 
উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর এচ. ছ্যি রেঙে (লন, 29 1১920197, 864-1986 ), 
পল, ভালেরি (৮1 ড৪152, 18৭1-1946 ) এবং শাল” পেগি (0158198 
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7695, 1879-1914 ) বিশিষ্ট সনেট-শিল্লী | 

ফরাসি সনেটের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পরিক্রমা! থেকে বোঝ। গেল যে, 
ফরাসি কবিত! যুগে যুগে নানাধারায় বিবতিত হলেও ফরাসি কবির! অক্টাদশ 
শতাব্দীর ব্যতিক্রম হাঁড়া, ষোড়শ শতাব্দী থেকে বর্তমানকাল পর্যস্ত গভীর 
শ্রদ্ধায় সনেট-কলাকৃতির অনুশীলন করেছেন । ফরাসি সনেট গঠনরীতিতে 
ক্লাসিকাল ইতালিয়ান সনেটেব অনুগত | ফট. ক-বন্ধের মিলবিন্বাসে প্লেয়াদ 
কৰিগোর্ঠী যে বৈচিত্রা সৃষ্টি করেছেন পরবর্তী কবিরাও বিনত শ্রদ্ধায় সেই 
“মিলবিন্যাসকে যেনে নিয়েছেন । মাত্র! সংখ্যার দিক দিয়ে ফরাসি কবির] 
কোন কোন ক্ষেত্রে একটি বাতিক্রম ঘটালে ও বার মাত্রার আলেক্জানড্রাইন 
ছন্দকেই তারা তাদের ভাষায় এই কলাকৃতিব পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী বলে 
গ্রহণ করেছেন। পেক্রার্কান সনেটেব মতোই তারা সনেটের মিল সংখ্যাকে 
চার থেকে পাঁচ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ বেখে সনেটেব গভীর ও ৪ ভাবমুতি 
রচনায় অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন । 

বিষয়বস্তব দিক থেকেও ফরাসি সনেট বৈচিত্রাষয় | প্রেম, ধর্ম, রাজনীতি, 
সমাজ. বৈদগ্ধাভণিতি ও বাঙ্গবক্রোক্তি, এমন কি ভাষ্যরসিকতাও ফবাসি 
সনেটে পবিচ্ছন্ন বাণীমূত্তি লাভ করেছে। কয়েক শতাব্দীর বিভিন্ন গোত্রের 
শিল্প-ান্দোলনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্রান্তিকাল পার হয়ে ফরাসি কবির! 
কাবা-সংসারে সনেট কলাকৃতিকে নবমর্যাদায় প্রতিষঠিত করেছেন । 


৯ 
ইংরেজি লনেট 


ইংল্যাণ্ডে রেনেসাসের আবির্ভাব হয় ইতালির অনেক পরে। সিডনি 
লীর ভাষায় - 47009 0016529 ০৫ 0109 [8910815987008 01089077090. 1869 
17) 60913210181) 1919, 082 18662 00870 16815) ০0 1100.990. 17) 
মা8:87009.১২৬ ইংল্যাণ্ডের রেনেসীস ইতালি ও ফ্রান্সের যুগ্ম প্রভাবে 
উজ্জীবিত। পশ্চিম স্ুরোপের অন্যান্য ভূখণ্ডের মতো! রেনেসাস-উত্তরকালে 
ইংরেজি সাহিত্যে গীতিকাব্যের অন্যতম বাহন হয়ে উঠল সনেট। ইংরেজি 
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গীতিকাব্যর ইতিহাসে সনেটের দান অপরিসীম । গীতিকাব্যের চরম ছৃর্দিনে 
সনেটের মাধামেই ইংরেজি সাহিত্যে গীতিকাব্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। এই 
প্রসঙ্গে এমিল লেগুই বলেছেন--6 ৪৪ ৮5 609 90701096 60086 157101870) 
8£৪17 9069190. 1701021191) 0০০৪৮:৮.২৭ 
ইংরেজি সাতিতোর আদি সনেটকার হলেন সার টমাস ওয়াট (91 
[1,07085 ৯৮৮, 1508-49 ) এবং ভেন্রি হাওয়ার্ড, আর্ল অব পারে 
(79275 17058107081] 06 30055, 1$17-4? )। খুব সম্ভবত ওয়াট-ই 
ইংরেজি ভাষায় প্রথম সনেট লেখেন। ইংরেজি ছন্দ-অলংকারের প্রথম 
স্কারক এই ছুই কবির ওপরে ইতালীয় সংস্কৃতির প্রভাব অপরিসীম । 
এলিজাবেথান সমালোচক পুন্তেনভাম (06692010800 ) তার আর্ট অৰ 
ইংলিশ পয়েসি (46601 70081191) 1১০99819 ) গ্রন্থে লিখেছেন--0 
6128 180691900০0 009 88008 1177618 (7791)7% ড7) 26160 
৪])70176 00 & 107 90100199105 01 ০০07615 1098,1092:9১ ০1 ভ1001009 92 
]11)0708,8 ৮৮৮ 0109 91097 2100. 17917151778] 01 ১0165 7978 6109 
৮০ 01019169109, 100 1)95106 629561190. 11700 10815) 800. 01)879 
0%8690 0109 ৪%৪৪০ 800 5৮৮০91১ 1098,900799 ৪00 8519 ০01 609 
[69118010988 %, 8৪ 10051099 1109৬/1% ০7810 ০0 91 0158 5০100018০01 
[0 ৮৮৪, 4793০০১8100 12912870135 6095 8298, 7091191)60. 002 
0,006 8,100 1)010091১ 00১01)092 01 ৮0169. 19995, 1:০]0 01১8 20 0080 
09910 1091078, 800 [07 11১80 08098 00১৮ 10501 09 9810 ৮০ 58 0106 
1730 79601107979 0 0110 171051150 00866 800. 96৮10. (দ্রষ্টব্য 
সিডনি লা-র 41180 7001) 191) 8,1998,0.09 10 1100618179১ 1১%2৪-109 ) 
ওয়াট ও সারের ওপবে ইতালীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বশ প্রভাবের কথা শ্বীকার 
করেও বলা যায় যে, খ্রপা 2'জনেহ এঠহ সংস্কৃতিকে অর্জন করেছেন ফ্রাঙ্গের 
মাধায়ে। এ সম্পর্কে সিভন লী বলেছেণ--"]6 ৪ 20 0180099 1:800061 
02081) 10 10815 6009৮ ০০৮ ৬59) 800 308::95 8,00017:90. % 809৪- 
10191 17089590079 01 608 168119,10 08869 870. ৪৮100086105 10101) ৩9 
1999090. 10. 0109 107811091 800. 12089809201 6,910 10862 .১২৮ 
লী-র এই সিদ্ধান্তের কারণ এইযে অষ্টম হেনরির সভাসদ ওয়াট 
' কুটনৈতিক কারণে একবার ইতালিতে গেলেও ফ্রাসে বিভিন্ন সময়ে কয়েক- 


৪৬ বাংলা সাহিতো সনেট 


বছর অতিবাহিত করেছেন। সারে কখনো ইতালি যান নি, কিন্তু তিনিও 
শিক্ষকতার কাজে প্যারিসে একবছর কাটিয়েছেন । যদিও খ্র্দের অধিকাংশ 
সনেটই বিভিন্ন ইতালিয়ান কবির অনুবাদকল্প রচন! এবং কাব্যের রূপ ও 
রীতিতে ইতালীয় প্রভাবই স্পঙ্ট তবু একথা বলতে দ্বিধা নেই যে এর! 
ইতালীয় সংস্কৃতিকে অর্জন করেছেন ফ্রান্সের পটভূমিতে ফরাসি ভাষ! ও 
সংস্কৃতিরই মাধামে। 
ওয়াট এবং সাপে জীর্বিতকালে কোন কাব্যগ্রন্থ প্রক্কাশ করে যেতে 
পারেন নি। এদের মৃতুর অনেক পরে টোটেল নামে এক প্রকাশক ১৫৫৭ 
এ “সংগস্‌ আগ সনেটস্* €(9092089 ৪0৫ 90:07669 ) নামে বিভিন্ন 
কবির প্রায় ৬০টি কবিতার একটি কাব্যসংকলন প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি 
বর্তমানে 'টোটেলস্‌ মিসিলিনি? (108611:8 115091187) )'নামে সমধিক 
পরিচিত। এই কাব্যসংক্পনে ওয়াটের কুণ়্টি এবং সারের ষোল্ট সনেট 
সংকলিত হয়েছে। 
১৯৪৯ সালে মুইর ( 01817) ওয়াটের যে কাব্যসংকলন প্রকাশ করেন 
তাঁতে ত্রিশটি সনেট রয়েছে । এর মধ্যে উানশটি ইতালিয়ান কৰি পেত্রাক। 
এবং কুয়াত,ব্রচেস্তো-র ( ৫১৩৪০০০০৪০০ ) সনেটের অন্ুবাদ। ত্রিশটি 
সনেটের অধিকাংশই প্রেম-বিষয়ক ; কয়েকটি সনেট তৎকালান সমাজ 
জীবনের ওপরে রচিত | ৃ 
সনেট কলাকৃ“তর ক্ষেত্রে ওয়াট মূলত পেত্রার্কান-পন্থা। পেক্রার্কার মতোই 
তিনি সনেটের অস্টকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কখখক, কখখক মিল ব্যবহার 
করেছেন । ষট্‌কের মিলবিন্যাপে এবগ্ঠ তিনি পেত্তরার্কাকে যথাযথ অনুসরণ 
করেন নি। প্রাত ত্রিক-র শেষে একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মক রচনায় তিনি অধিক 
আগ্রহ প্রকাশ করেছেন । তার সনেটের মিলবিন্যাসের সামগ্রিক পরচয়ের 
জন্য তার একটি সনেট এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি ঃ 
15 £51195, 61087860. চ্ব161) 607:296100110988, 
[110300.817 81810 8688 177 চ10057 10181)68 0001, 1888 
“8610 2০০৮. 8100 :০০% 7 800. 9109 70011)9 91091005818, 
[11798 19 705 1070, 86892:5000 26] ০0308175998, 

400. 952 ০৪2: & 00008196120 1980177998১ 
49 6009810 60896 09860 529 11800 10. ৪9০) & 0899, 
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81081001989 ছ1100. 00৮18 698] 0159 981] 8198,09 
00 107:090. 51808 800 6:0৪ £98,010110989. 
48 281177 01 6989১ ৪, 01000. 01 0910 01908110, 
17861 00706 06 ০৪160. 00109 6769, 10111097809. 
ড$1950050. 100 6০078200806 1610 10100287008, 
[179 8082৪ 09 1710 61088 160. 1708 60 61019 108,110 ১ 

10705710690 19 £9959010. 61086 81900101076 20120101 ; 
রী 4১70. 1 262008%100 0.59109,17070£ 01 0159 002, ও 
পেত্রার্কার সনেটের মতোই এই সনেটটি মূলতঃ ছুটি চহুষ্ক এবং ছুটি পত্রক- 
তে বিভক্ত। আফষ্টক ও ষট্‌কের মধাবণ্তী আব্নসন্ধিও মোটামুটি স্পষ্ট । 
ছুটি সংবৃত চতুক্ষে কখখক, কখখক মিলবিন্বাসে অৰ্টক গঠিত। পেত্রার্কান 
সনেটেত্র মতো ওয়াট এই সনেটের ষট্কবন্ধ ছুটি 'ত্রক-তে বিভক্ত করলেও 
মিলবিন্তাসের ক্ষেত্রে তিনি পেত্রার্কার অন্রগাযা নন। পেত্রার্কার চারটি 
সনেটের ষটুকের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহৃত হলেও ওয়াটের এই 
সনেটের ষটুকের তপপ তঙঙ মিলবিন্বাস পেত্রার্কার কোন সনেটে দেখ! 
যাবে না। 

ওয়াটের অধিকাংশ সনেটের মিলবিন্বাস উল্লিখিত সনেটটিরই মতো । 
পেত্রার্কার অন্বসারা চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালিয়ান কবি উবেতি-র চারটি 
সনেটের মিলবিন্বাস হলো কথখক, কখখক, তপপ, তঙঙ। ওস্সাট সম্ভবত 
উবেতি-র সনেটের মিলবিন্যাসই অন্নুসরণ করে থাকবেন । ও ডা ওয়াট 
তার কিছু সনেটের ষটুকে তপত, পঙঙ মিলবিন্যাস করেছেন । এই মিল- 
বিন্যাসের ক্ষেত্রেও তাণ উবেতি-র নিকট খণী। উবেতি-র তিনটি সনেটের 
ষটুকও তপত, পডঙ মিলে রচিত। 
আমর] আগেই বলেছি যে ওয়াটের সনেট মূলত পেব্রার্কান-পন্থী | ষট্‌কের 

মিলবিন্বাদে তিনি পেত্রার্কাকে অনুসরণ না করলেও পেত্রার্কান স্নেটের 
অধিকাংশ মৌল-লক্ষণ তিনি যথাযথ অনুসরণ করেছেন। তার সনেটের 
অষ্টক ছুটি সংবৃত চতুষ্কে এবং ষটুক ছুই ত্রিক-তে গঠিত । অষ্টক ও ষাকের 
মধ্যবর্তা আবর্তনসদ্ধি তাঁর সমস্ত সনেটে স্পষ্ট না হলেও এই বিষয়ে তিনি 
অবহেল। প্রকাশ করেন নি। সবোপরি নেটের মিল-সংখ্যাকে তিনি প্রায় 
সর্বক্ষেত্রেই চার থেকে পাচ-এক মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন । 


৪৮ ংল] সাহিত্যে সনেট 


ইতালীয় সনেটের প্রভাবে ওয়াটের ইংরেজি সনেট-কলাকৃতি গে 
উঠলেও তিনি ইতালিয়ান সনেটের এগার অক্ষরের পংক্তি অথব' ফরাসি 
সনেটের বারে। অক্ষরের পংক্তি কদাচিৎ ব্যবহার করেছেন। সামান্য 
অনুশীলনেই তিনি ইংরেজি ছনোর অন্তঃস্পন্দন সঠিক অনুভব করে ইংরেজি 
সনেটের ক্ষেত্রে দশ অক্ষরের আয়াম্বিক পেন্টামিটার ছন্দকে সবচেয়ে উপযোগী 
বলে গ্রহণ করেছেন ।২৯ 

ওয়াটের অনুসারী কবি সারের সনেটের যে বিশেষ মিলবিন্যাস 
পরবর্তীকালে বিশিষ্ট ইংরেজি সনেটের মর্যাদা পেয়েছে তারও সুচনা ঘটেছে 
ওয়াটেরই ভাতে । ওয়াটের ছ' একটি সনেট তিনটি সংবৃত চতুষ্ক ও একটি 
মিত্রাক্ষর যুগ্রকে গঠিত। এখানে মিল সংখা! বেডে দাডিয়েছে সাত। 
মিলবিন্যাস হলে! কখখক গঘঘগ, তপপত, ঙঙ। ওয়াটের এই ছু” একটি 
সনেটের উল্লিখিত মিলবিন্যাসের কথা স্মরণ করেই লেভার বলেছেন-_ 
“58065 1708] 00888 06 6স109217008106806101)  5116081]5 
986%01181)90. 6109 91800810. 9011096-00200 82201910560. 10৮ 5895, 
10191) 93118095109879 8,109. 1)19 001391201003:82:199 স্য82:9 60 80.0106 8১৪ 


97, 1098]11% 80168019 11096010091) ১৩০ 
ওয়াটের সনেটের এই বিশেষ পথ ধরেই তার অনুসারী কবিবন্ধু সারে 
ইংরেজি সনেটকে নতুন ধারায় প্রবাহিত করলেন। টোটেল মিসেলিনি'তে 
সারের মাত্র ষোলটি সনেট সংকলিত হয়েছে । এর মধ্যে অনেকগুলি পেত্রার্কার 
সনেটের ছায়াবহ। কিন্তু এই সনেটগুলিতে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি 
সনেটের অধ্ক-ষটুকের ভেদ লুপ্ত করে দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মিলে গঠিত একাস্তর 
মিলেব তিনটি বিবৃত চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সনেট রচনা করেছেন । একজন 
এলিজাবেথান সমালোচক সারের সনেটের গঠন-পদ্ধতির প্রতি লক্ষা করে 
বলেছেন_-01)5 17969 ৮৪158 0.0 75009 21) 968,599 01 0007:9 11799 
০7 02088 1006908:9, 8730 010.9 1886 6৯০ 15001708  69£90082 0০0 
002501009 (6109 ্য1)019.৮৩৯ 
সারের সনেটের মিলবিন্যাস বিশ্লেষণ করবার জন্য তাঁর একটি সনেট 
এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি £ 
[10758852180 01706 20. 7099০99১ 1020 10019 09819, 
400 91005 109888১ 6085 ৪0851001088 1:9£91] 1970, 
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ঘা) সা: 60086 81010 ৪96 10711009915 17810898010 19 : 
1010. 5910, 5810000181)90 107 8106 01100810181] &7:৮, 
[119 01178 01 ৪7070981010 19899 98810090. ৪67:870£9 : 
400. 1087097) 01082 1018 1801699 ৪0.9১ 1018 6৪,:£০ : 
না000 £1006020 16988699 6০ ৪০010197818, 8 01)8060 . 
1719 1)917098) 1৪79 89০৮৪ ৪ £91:181008 ০1087£9. 

৬100 8০%7:09 0109 708,708 01 77081017006 010. 7:86%510, 
[)791001090. 11) 8109061), 8700. 0108,7191) 0:9118176) 
9016 01 81019) 17007090191 91 0811) : 

1910 09 1094 1980 0018 0001002) 8700. 1019 11815. 
71০8১ 02008 ০01 জ9৪1610) 10. 8001:0085 8,1010%1190 11) 0::60.9, 


[10761091990 10117991160 91979 90009 1018,010] 0909. 


এই সনেটটি লক্ষ্য করলেই দেখ! যাবে যে এব প্রথম বারো পংক্তি তিনটি 
একাস্তর মিলের বিরৃত চতুক্ষে গঠিত। প্রতি চতুষ্কে ছুটি করে নতুন মিল 
ব্যবহৃত হয়েছে । এ ং জনেটটি সমাপ্ত হয়েছে নতুন মিলের একটি মিত্রাক্ষর 
ঘুগ্মকে । লক্ষণীয় এই যে, সারে তার সনেটে সাতটি মিল বাবহার করেছেন। 
সামগ্রিক ভাবে তার সনেটের মিলবিন্যাস হলো! কথকখ, গঘগঘ, তপতপ, উ। 
বলাবাহুল্য সারের প্রায় সমস্ত সনেটই উল্লিখিত মিলবিন্যাসে বচিত। সনেটে 
সাতমিলের এই বিশেষ পদ্ধতির মিলবিন্যাস ইংল্যাণ্ডের বাইরে যুবে'পর অন্য 
কোন ভাষায় গৃহীত হয় নি। কাঁরণ এই পদ্ধতির মিলবিন্যাসে সনেটে অনেক- 
গুলি মৌলিক-্লক্ষণকে অ্বীকার কর] হযেছে। অষটক-স্টরকের ভেদ 
এখানে লুপ্ত, আবর্তনসন্ধি সম্পূর্ণ অগ্রাহা, সনেটের সমস্ত জোর গিয়ে পড়ে 
সমাপ্তির মিত্রাক্ষর যুগ্মকে ৷ এই প্রকৃতির সনেট-কলাকৃতিকেই কোন কোন 
ইংরেজ সমালোচক ইংরেজি ভাষায় সবচেয়ে উপযোগী বলে মনে 
করেছেন। প্রসিদ্ধ ছান্দসিক সেন্টপবেরি বলেছেন--'**৮09 00909] 101 
০0018080889 1৪ 0108 0002817) ০০919৮.১৩২ 

এই বিশেষ সনেটরীতি প্রবর্তন করে সারে ইংরেজি সাহিত্যে চিরস্মবণীয় 
হয়ে রয়েছেন | কারণ পরবর্তীকালে তার সনেটের কলাকৃতিই শেকসপায়রের 
দ্বারা! অনসত ভয়ে বিশেষ প্রকৃতির ইংরেজি সনেট রীতির সম্মান অর্জন করে। 


&০ বাংল। সাহিত্যে সনেট 


লেভরের ভাষায়-'1৮ 098,006 6109 ৪6৪19 1966-1011280961580 9001)96- 
10200) অ1)101) 91080991)987:9 ৮০০ 8৪ 00 &৭.০09.৩৩ 

সারের সনেটের বিষয়বস্ত্ব কিন্তু পেত্রার্কার প্রেমচেতনায় অনুরঞ্জিত। 
তাত আঁধকাংশ সনেটই লেডি এলিজাবেথ ফিট.জেরাল্ড নায়ী এক কাল্পনিক 
নারীর প্রেমবন্্নায় মুখব। তিনটি সনেট তার কবিবন্ধু ওয়াটের মৃত্যু 
উপলক্ষ্যে এবং অন্য একটিও তার এক অনুরাগী পাঠকের ম্ৃৃতাতে রচিত 
শোকগাথা । 

ইংল[াণ্ডে টিউডব-পবে রেনেসাসের যে স্পন্দন অনুভূত হয়োছল সারের 
মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তা অবলুপ্ত হলো । প্রায় পঁচিশ বছর পরে 
এলিজ্াবেথান পর্বে সার ফিলিপ সিডনির (91 111 97075955 1654- 
86) কাবাসাধনায় এই ভাববিপ্লব পুনরুজ্জীবিত হলো । নতুন যুগের কবি- 
প্রতি'নধি সিডনি জাবন-রসিক শিল্পা । এলিজাবেথান গীতিকবি ও সনেট 
কারদের সআজাট সিডনি-ব হাতেই ইংরেক্ি সনেট পূর্ণ-পরিণতি লাভ করে। 
সমালোচকের ভাষায়--9101065 আ৪৪ 0109 ঠ86 6০ 01106 006 17010811910 
930701090 6০ 079607165-৩৪ 

ফিলিপ সিডনির প্রথম গ্রন্থ গগ্ভ-রোমান্স 'আর্কেডিয়।” (40508, 1880)। 
এই গ্রন্থে উনিশটি সনেট সংকলিত হয়েছে । প্রতিটি সনেটের গায়ে শিক্ষা- 
নবীশের হাতের ছয় স্পট । অবশ্য প্লেটোনিক-পেত্রার্কান প্রেমচেতনায় 
কবিতাগুলি সমৃদ্ধ । সনেটের মিলবিন্যাসে তিনি এক্ষেত্রে ওয়াট ও সারের 
পথানুসরণ করেছেন । 

সিডনির শ্রেষ্ঠ রচন] 'আক্ট্রোফেল ও স্টেলা” (48600009180 96০118, 
169] ) তার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিই ইংরেজি সাহিত্যের 
প্রথম সার্থক সনেট-পরম্পরা। “আন্ট্রোফেল ও স্টেলা*র সনেটগুচ্ছ প্রকাশের 
মধাদিয়েই এলিজাবেথান পর্বে ইংরেজি সনেটের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হলে! । 
গ্রন্থটি সম্পর্কে লেভার বলছেন--'496:001061] 800 969118 ৪৪ & 
116618 601000010০৫ 005 09৬৭ ৪£৪.৩৫ 

এই গ্রন্থের অল্প কিছু জনজীবন-বিষয়ক সনেট বাদ দিলে আর সবই 
প্রণয্পপ্রধান । পেত্রার্কার লরা সনেট-গুচ্ছের কথা স্মরণ করে এই সনেট- 
সংকলনে পিডনি তার প্রণয়িধী পেনিলোপের নামকরণ করেছেশ স্টেল।। 
পেনিলোপে ছিলেন কবির বালা প্রণক্মিণী। কিন্তু কবির অবজ্ঞায় এই নারী 
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রিচ নামে এক ভদ্রলোককে বিবাহ করেছিলেন । পরে কবি নিজের ভূল 
বুঝতে পারেন এবং এই নারীর প্রতি তার অনুরাগকে 'আস্টরোফেল ও 
স্টেলা'র সনেটগুচ্ছে অমর করে রেখে যান । ৭১০০] 10, 6৮ 15981768700 
ঘ1169'--কাবালক্ষমীর এই উপদেশ মেনে নিয়ে কৰি স্টার অন্তরের একাস্তিক 
অনুরাগকে এই কাব্যের ছত্রে ছত্রে অকৃত্রিম অনুভবে প্রকাশ করেছেন। 

'আস্ট্রোফেল ও স্টেলা” গ্রন্থে সিডণির মোট একশ আটটি সনেট সংকলিত 
হয়েছে । এই ১০৮টি সনেটে তিনি চার প্রকার মিলের অফ্টক ব্যবভার 
করছেন £ ১, কখখক, কখখক ২. কখকখ, কখকখ ৩. কখকখ, খকখুক 
১, কখকখ, গখগথ। এই চার রকম অন্টকের প্রথম ছুটি একান্তভাবে পেত্রার্কান। 
বিশেষ চরে কবখক, কথখক মিলের ছুটি সংরৃত চতু্ই তার অধিকখাশ 
সনেটে বাবহৃত হয়েছে । এই দক দিযে তিনি গোড। পেত্রার্কান। ষটুকের 
মিল বন্বাসে তিনি অবশ্য ওযাটের মতোই অনেক বেশী স্বাধীনতা গ্রহণ 
করেছেন। তার নেটের ষটুকে ছয় প্রকার মিল বাবনৃত হয়েছে £ ১. তপতি; 
পডঙ ২. তপপ, তউড ৩. ততপ,ততপ ৪, তপপ, ঙউতঙ ৫. তপত, 
পতপ ৬. ততপণঙপ। 

সিডনি প্রায় ৮*টি সনেটে ওয়াটের ষটুকের তপত, পউঙ মিল ব্যবহার 
করেছেন। তার ২০টি সনেটে বাবহৃত হয়েছে ফরাসি প্রেয়াদ কবিগোষ্টীর 
ষটুকের প্রিয় মিল ততপ, উউপ | লক্ষণীয় এই যে, সিডনির সনেটের ষটুক 
প্রায়ণই ছুই ত্রিকবন্ধে রচিত এবং মিল সংখা। সর্বক্ষেত্রেই চার থকে পাঁচ 
এর মধ্যে সীমাবদ্ধ । ওয়াটের যতোই তার সনেটের সমাঁত্৫.ত বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রে মিত্রাক্ষর যুগ্ম স্থান পেয়েছে । তবু সামগ্রক বিচারে একথা 
অন্বীকার করার উপায় নেই যে ওয়াটের মতো তার সনেটও মুলত 
পেত্রার্কান । ইংরেজি সনেট-সাহিতে" সম্ভবত এই কারণেই ফিলিপ সিডনিকে 
বল। হয় 'ইংল্যাণ্ডের পেত্রাকী” ।৩৬ 

১৫৯১ সালে ফিলিপ সিডনির “আ্ট্রোফেল ও স্টেলা” প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
তার অনুপ্রেরণায় বুকবি অজজ্প সনেট সংকলন প্রকাশ করে ইংরেজি সনেট- 
সাহিত্যকে স্ফীত করে তুলেছেন। ১৫৯১ থেকে ১৫৯৭ সালের মধো ইংরেজি 
সাহিত্য যত সনেট লেখা হয়েছে পৃথিবীর কোন সাহিত্যে সাত বছরে তত 
সনেট লেখ! হয় নি। সিডনি লী তার “এ লাইফ অব উইলিয়ম শেক্সপীয়র, 
€& 1109 ০£ 11110 91089919879 ) গ্রন্থের পরিশিষ্ট এই পর্বের 


৫২ বাংলা সাহিত্যে সনেট 


সনেটকার এবং তাদের রচিত গ্রন্থেব একটি তালিক! প্রকাশ করেছেন। 
তিনি হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, এ সাত বছরের সময়-সীমার মধো বিভিন্ন 
কৰি প্রেম বিষয়েই বারোশ” সনেট রচন। করেছেন । এ ভাড] তাদের রচিত 
ধর্ম-দর্শন, আধ্যাত্মিকতা, রাজনীতি ও সমাজচিস্তা-বিষয়ক এবং পৃষ্ঠপোষকের 
উদ্দেশ্যে রচিত সনেটের সংখ্যাও কয়েক শত । কাসনার৩* এবং সিডনি লী৩৮ 
দেখিয়েছেন যে এই পৰবে+র সনেটকারর! নিধিচাঁরে বিভিন্ন ফরাসি লনেটের 
বিষয়বস্ত আত্মসাৎ করেছেন । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তারা ফরাপ 
সনেটের কলাকৃতিকে প্রায় কোন ক্ষেত্রেই অনুসরণ করেননি । ডানিয়েল 
(10820191 ), বারনেস (7380098 ), ড্র মোড (10290000030 ), কনস্টাবল 
(0০089৯019) এবং ডান (70০2076) অল্প কিছু ক্ষেত্রে পেব্রাকান 
রীতিতে সনেট রচন! করলেও এই পর্বের ড্রেটন (77%5৮০0 ), ফ্লেচার 
(819601997), লজ ( [4098০ ), পাচি (7297:০5 ), বাণফিল্ড (73891000910 ), 
গ্রিফিন (07000), স্মিথ (9091612), ববার্ট টফট (০১৪০৮ 71০69 ), 
উইলিয়ম আলেকজাগ্ডার ( ড$1111870 4.193:9009£ ) প্রমুখ কবির মত 
তারা সারে প্রবর্তিত ইংরেজি সনেটবীতির প্রতিই অধিক আগ্রহ প্রকাশ 
করেছেন । 

এলিজাবেথান পর্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি, “কবির কবি” এডমণ্ড স্পেনসার 
(চ0000100 919913887, 165%-99) ইংরেজি সনেট-কলাকৃতির ক্ষেত্রে নতুন 
ধারার প্রবর্তক। একেবারে তরুণ বয়সেই তিনি সনেট-কলাকৃতির প্রতি 
আসক্ত হন। এই পর্বের সনেটগুলির অনিয়মিত পংক্তিসজ্জ| ও মিলবিন্যাস 
দেখে বোঝ! যাষ যে সনেট সম্পর্কে তখনে। তর ধারণ। স্পষ্ট হয় নি। পরিণত 
বয়সে কবি তাঁর এই কৈশোর-রচনাগুলিকে সংস্কার করে “দি কমপ্লেইন্টস" 
(17109 001001517068, 1691) নামক কাবাগ্রন্থে সংযোজিত করেন। 
“কমপ্নেইন্টস" কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি 'তিশন্স অব বেলে” (ড181908 ০? 
1381185) ও “ভিশন্স অব পেত্রার্ক (ড1810098 ০1 90:৪৯:০৮) নামে ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত । দ্বিতীয় শ্রেণীর নামকরণটি বিভ্রান্তিকর । আসলে এই ছুই 
শ্রেণীতেই দুজন ফর1সি কবির সনেটের অনুবাদ সংকলিত হয়েছে । প্রথমটি 
ছ্য বেলের এবং দ্বিতীয়টি ক্লেমণ? মারোর সনেটের অনুবাদ সংকলন । এই 
সনেটগুলির কলাকৃতির ক্ষেত্রে স্পেনসার মুলত সারের মিলবিন্যাস-পদ্ধতি 
অনুসরণ করেছেন । কিছু সনেটে নতুন প্রকৃতির মিল ব্যবহৃত হয়েছে । 


ইংরেজি সনেট ৫৩ 


১৫৯৫ সালে প্রকশিত তার 'আমোরেতি” (40)0:9661) সনেট সংকলনে এই 
নতুন মিল পদ্ধতি ষকীয়তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 

'আমোরেতি'র সনেট-পরম্পরায় অষ্টাশিটি সনেট সংকলিত হয়েছে। 

সবগুলিই বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতা । বূপকল্প আর গীতিমাধূর্ধে কবিতাগুলি 
উজ্জ্বল | এই কাব্যের উদ্দিষ্ট কবিপ্রণয়িণীই পরবর্তীকালে কবির 
জীবনসঙ্গিনী। ফলত সনেটগুলি কবির অন্তরঙ্গ আত্তমোপলব্ধির স্পর্শে মধুষাদী 
হয়ে উঠেছে । 
* স্পেনসারের অধিকাংশ সনেট তিনটি একাস্তর মিলের বিবৃত চতুফ ও 
মিত্রাক্ষর যুগ্রকে গঠিত কিন্তু প্রায় কোন ক্ষেত্রেই মিলসংখা। পাঁচের বেশি নয় 
তার সনেটের প্রথম চতুক্ষের শেষ পংক্তির মিল দ্বিতীয় চতুষ্কের প্রথম ও তৃতীয় 
পংক্তিতে এবং দ্বিতীয় চতুষ্কের শেষ পংক্তিব মিল তৃতীয় চতুক্কের প্রথম ও তৃতীয় 
পংক্তিতে বাবন্ৃত ভয়েছে । সনেট শেষ হয়েছে নতুন মিলের মিত্রাক্ষর যুগ্রকে । 
তিনটি বিবৃত চতুঞ্চের মিলবিন্বাসে এক অদ্ভুতবেণীবদ্ধন তাঁর সনেটের বৈশিষ্ট। 
সমগ্র সনেটের মিলবিন্যাস কখকখ, খগখগ, গতগত,; পপ। মিলবিন্যাসের 
এই অদ্ভুত বেণীবন্ধন তাঁর সনেটকে এক অখণ্ড সংগীত-প্রবাহে স্পন্দিত করে 
তুলেছে । লেভাপ স্পেনসারের সনেটের মিলবিন্যাসের চমৎকার বিশ্লেষণ 
করে বলেছেন--:70019 70692180106 11)510)98 17716 6109 স্ব1.019 ৪8০9103096 
17000 ৪, 898201988 (83687:89 01 9000১ ০5921851178 ৪11 67:99 
01৮18709109 6108 00198700100. দা16]0 86087891009 1 8, 00810 ০01 
10810, 800 ৪966170£ 0 60009910 110799 ০01 00108161708» 781001008 
90098161010. ৩৯ 

মিলমিন্যাসের এই অদ্ভুত বেণীবন্ধনে স্পেনসারের সনেচ অথণ্ড সংগীত- 
প্রবাহে বিন্যস্ত হয়ে উঠলেও মুলত এই ভঙ্গিটি যে চুল তা অস্বীকারের উপায় 
নেই । সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, তার সনেটের এই নতুন মিলবিন্যাস-পদ্ধতি 
ইন্ল্যাণ্ডের ভিতরে ব! বাইবে অনুক্ষোন সনেটকাবকে বিশেষ আকর্ষণ করতে 
পারে নি। 

সারের সনেট-কলাকৃতিই শেষ পর্যস্ত ইংল্যাণ্ডের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ 
সারঘত-প্রতিভ। উইলিয়ম শেক্সপীয়রের  ড/৮111500 91789809879, 
)664-1616 ) কাব্যপাধনায় বিশিষ্ট ইংরেজি রীতির সম্মান অর্জন করে। 
ইংঞোজ সনেট শেক্সপীয়রের নামেই চিহ্কিত। তার সনেটগুলি ১৫৯৪ সালের 


€৪ বাংল! সাহিতো সনেট 


মধ্যে লিখিত হলেও গ্রস্থাকারে প্রথম প্রকশিত হয় ১৬১৬ সালে। তার 
সনেট সংখা ১৫৬। এর মধো ১২৬ সংখাক কবিতাটি সনেট নয়, ুয়টি 
মিত্রাঙ্ষর যুগ্রকে রচিত বারে পংক্তির সাধারণ গীতিকবিতা। তার একশ, 
ুয়ান্নটি কবিতার মধো প্রথম একশ ছাব্বিশটি তার একমাত্র পৃষ্ঠপোষকের 
উদ্দে্টে এবং শেষ আটাশটি “ডার্ক লেডি” নামে কোন এক অসিতাজী নারীকে 
কেন্দ্র করে রচিত। 'ডার্ক লেডি" নামীয় সনেটমালার শেষ ছুটি (১৫৩ ও 
১৫৪ সংখ্যা ) সনেট কামের দেবতা মদনদেবের (০910) বন্দন|। 

, কবিপ্রকৃতির বৈশিক্টা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে “কাবামীমাংসা'-কার 


রাজশেখর বলেছেন-_ 
নাস্তি অচৌরকবিক্ষনঃ নাস্তি অচৌববণিগ জনঃ। 


স নন্দতি বিনাবাক্যং যে৷ জানাতি নিগুহিতুম্‌ ॥ 

ভারতীয় সাভিত্যতত্ববিদের এই উক্তি শেক্সপীয়র সম্পর্কে অক্ষরে অক্ষরে 
সত্য। অন্যের বিষয় ও রীতিকে আত্মসাৎ করে তান তার অলৌকিক 
প্রতিভা-বলে তাকে নববূপ দান করেছেন। সনেট-কলাকৃতির ক্ষেত্রে 
শেক্সপীয়ব সারের রীণতর অনুসারী । পৃষ্ঠপোষককে উদ্দেশ্য করে সনেট লেখা 
এবং “ডার্ক লেডি বিষয়ক ধারণা তিনি অর্জন করেছেন ফরাসি প্লেয়াদ 
কবিগোষ্ঠীর কাছ থেকে 1৪০ 

শেক্সপীয়রের সনেটের ভাব ও র্টুতি সম্পর্কে সমালোচকদের স্ততি-নিন্দাব 
অন্তনেই। কারো মতে এগুলি 'গীতিকাবোব মহার্ধতম মুক্তাবলী, গীতি- 
কবিতা হিসাবে অনতিক্রমা ।*৯ আবার কেউ এগুলির মধ্যে দেখেছেন 
কবির অসুস্থ ও বিকারগ্রন্ত মনের অন্ধ গলিঘু জর ক্লিন ও ক্রেদাজ্: 
ইতিহাস ।১২ ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন, এই সনেটগুলর চাবি দিয়ে শেক্সপীয়র 
তার হৃদয়কে অনাবৃত করেছেন। এই উক্ভির প্রতিবাদে ব্রাউনিঙের বক্রোক্তি 
আমাদের মনে পডে_-এই যদ্দি শেক্সপীয়রের রুদ্ধদ্বার হাদয়ের পরিচয় হয় 
তা হলে যে পরিমাণে তিনি হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করেছেন সে পরিমাণেই তার 
শেক্সপীয়রত্বের হানি হয়েছে ।” 

লেভার অবস্ট এই সনেটগুলির মধ্যে বাক্তি শেক্সপীয়রকে খু জতে নিষেধ 
করেছেন | তিনি বলেছেন--]0679 18 & 0100 ০ 02801018705 ৪0006- 
60089 91009116, 6৮৪৮ 010. 298৮ ৪0০1 ৪6160.0.98 ৪৪ 1078087181 
10] 8, 01120108%] 1518906101. ০01 9080.981098:978  3010+90108010028 ১ 
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৪য1908108 1718 968010-ত181)) 170808690 1)0100893081165, &00 ৪০ 
০00, 7396 69 20০98৮ 100 81988108 11) 0108 9000968 19 00 10091 
6109 07 ০ 870 86001081870) 01 02158,69 0185.১5 ৩ 
গীতিকবিতার মধো কবি কতদূর নৈর্ব্যক্তিক থাকতে পারেন তা অবশ্য 
চিন্তার বিষয়। এই সনেটগু?ল সম্পর্কে এ কাঁলেব বিখাত ইংরেজ এঁতিহাসিক 
ও সাহিত্যসমালোচক এ. এল. রাউস (4. 14. 1১০৪০) ইতিহাসের 
ঘষিকোণ থেকে বিচার করে বলেছেন - 10106 301010969 ৪7৪ 1006 
06070 5৪ & 02516 3) 0095 916 আ16650 ৪625181001087015, 
01780৮]5, 05 009 10919010101 80001097, 100) 80 11000090196 800 
910092:8. 1011)0196, 11795 6:89 80019818005 09106 00৪ 
0208%099 110919601:9, 8 ৪ 
শেক্সপীয়নেএ নেটের বিষয়বন্তরর বিচার-িশ্রেষণের ক্ষেত্র এটা নয়, তার 

সনেট-কলাকৃতিব ম্বালোচনাই খামাদেব মুখা উপজ্ীবা। ভার সমগ্র 
সনেটের মিলবিন্যাস-পদ্ধাত প্রায় একঠ রকম। সুতরাং তার একটি সনেট 
উদ্ধার করেই তার স.নট-কলাকৃতির সমাকৃ পরিচয় আমরা লাভ 
করতে পা।র। 

01 07196295৬7 9569 826 10011711076 115 (19 801), 

00781 73 01000107900 01310 1091 11109 9৫ ১ 

11 800চ 109 1১109, 10 61091 109) 098,568 8,:9 077-1 
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[118৮ [00810 10901) 8, (8,7 10002:9 10198,911)6 90909100 ; 

87906 106৮01889৮৮ & £90.9699 &'" : 
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48,800 8108 91190. 09৮ £৪199 00100.1)819. 


৫৬ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


এই সনেটটির মিলবিন্যাস পদ্ধতি হলে!--কখকখ, গঘগঘ, তপতপঃ উউ। 
সালের মতে। সাত মিলের তিনটি বিবৃত চতুষ্ষ ও মিব্রাক্ষর যুগ্রকে সনেটটি 
গঠিত। শেক্সপীয়রের প্রায় সমস্ত সনেটেই এই মিলবিন্যাস অনুসৃত হয়েছে । 
পেত্রার্কান সনেটের আবর্তন-সন্ধি এখানে অন্বপস্থিত, অষ্টক ও ষট্‌কের 
ভেদরেখাও বিলুপ্ত । একাস্তর মিলের তিন চতুষ্কের এই সনেটে চতুষ্কগুলিতে 
ভিন্ন ভিন্ন মিল ব্যবহার করায় প্রথম বারে পংক্তিতে একটি চলিফ্ুগতি অনুভব 
কর। যায়। বারে পংক্তির পরে ভাবম্োতের এই গাতপ্রবাহ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে 
'সনেটের অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকের শক্ত বাধুনির মধো দৃপ্ত আকার লাভ 
করে। শেক্সপীয়রের সনেটের তিনটি চতুষ্কের ঝটিক1-গতিপ্রবাহের ব্যাখা 
করতে গিয়ে সেণ্টসবেরি বলেছেন -*]0 (109 915 9196 11176 60979 18 
609 ৪10798,0 800. 0686110£ 01 009 আ108 7 6129 11816 1899 621] 0209 
9700 01 6108 0:0021910.১8 ৫ 
তিনটি বিবৃত চতৃক্ষের পরে মিত্রাক্ষর যুগ্মকের উজ্জ্বল পুচ্ছ একটি জোর 
আঘাতে ভাববস্তকে দৃপ্ত আকার দান করে। শেক্সপীয়রের সনেটের গঠন- 
প্রকৃতির এই মূল ব্যাপারটি হ্বন্দমরভাবে বিশ্লেষণ করে উইলিয়ম শার্প বলেছেন 
--]0119 9178109810981980 9০010096 18 11109 8 190 1000 087 09170€ 
[0091090 910) ৪ 10786 (£]1--17. 0108 ০1081)8 ০০০০/০6--1ট 
19091598 61)9 909] ০117)017616 0107 0000 0109 17985 10800101001, ৪ ৬ 
সনেট মুলত থু সংহত দৃঢ়-পিনদ্ধ গীতিকবিতা। চৌদ্দ পংক্তির কোন 
একটি পংক্তির শিথিলতা সনেট সহ করতে পারে না এবং সনেট-দেহের কোন 
বিশেষ অংশের ওপর জোর অর্পন করলে সমস্ত সনেটটি ভারসামা হারিয়ে 
সাধারণ কবিতায় পরিণত হতে বাধা হয়। সনেটের এই অস্তঃপ্রকৃতির !কথা 
বলতে গিয়ে এনিড হেম্বার বলেছে ন--4011,5 9০009, 6195810 02191, 19 
010925109 2000), 87958] 01090. 6106 15700, 800. 09170810098 £1:9806: 
90997068610 ০ 0০92১ 900 608 100810661087008 ০ 90 
0100:0191) 8&:018610 918 901010,28 ৭ 
সনেটের অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্রকের ওপর অতাস্ত জোর দেওয়ায় 
শেক্সপীয়রের সনেটগুলি ভারসামা হারিয়ে সাধারণ গীতিকবিতায় পরিণত 
হয়েছে। ইতালিয়ান ও ফরাসি সনেটের দৃঢ়পিনদ্ধ কলাকৃতির কথা স্মরণ 
করে কোন কোন সমালোচক শেক্সপীয়রের সনেটকে কুশলী বাণীবিন্যাসের 


ইংরেজি সনেট ৫৭ 


বেশি মুল্য দিতে রাজি নন। কবির জীবনীকার সিডনি লী বলছেন-__ 
*91)87,991691:9 799260770800995 0:0৪ 0০ 09 11615 00025 608 2 
21919 01 90111,১8৮ 

মার্ক পেটিশন দেখিয়েছেন যে;শেক্সপায়র তার সমসাময়িক কবি ভানিয়েল- 
অনুসৃত চৌদ্দপদের সাতমিলের রীতিই বিনাবিচারে গ্রহণ করেছেন। 
এছাড়াও যে সনেটের অন্য উন্নত রীতি বর্তমান, তা তিনি অনুমানও করতে 
পারেন নি।৪৯ 
*. শেক্সপায়রের কবিচারত্র মূলত মুক্তিপ্রয়াসী, কেন নিদ্দিষ্ট বন্ধনের মধো 
তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ পাখার মতোই অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন । স্বতবাং ক্লাসিকাল 
সনেট*রীতির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটলেও যে তিনি এঁ ধারায় সার্থকতা অর্জন 
করতে পারতেন এমন কথা নিঃসংশয়ে মেনে নেওয়া যায় না। শেক্সপীয়বের 
সনেটের ত্বা1লোচন। প্রপঙ্গে পেটিশন যথার্থই বলেছেন যে--6 ৪৪ ৪0 
18010011868 0100108 01 911019 ভ10970 9310.899109878 ৪9160660 (1)9 
3০901)6৮-10200, 6 89 ৪, 10100 17) 11010 1018 ৪0109):8100100.170£ 
10:99 56285081904 16089115757 91081098709879 2:9007290. 179890.0700১ 8730 
ভ1)910 0298১ 139 9009 17001081181) 8001) 8,8 700 061092 17106118101008,2 
৪৪: 1)8,0 91111 6০ 06097, 1306 006 9010709615 0810 ০০108 


091009,00. 00780.9108961010.১৫ ০ 


শেক্সপীয়র সনেটের যে কলাকৃতির অনুসরণ করেছেন তার সরা সনেটের 
বনেদী রূপ সৃষ্টি করা অসম্ভব এবং তার কবিপ্রতিভাও তার অনুকূল 
নয়। কিন্তু শেক্সপীয়রের পৃথিবীব্যাপী খাতি তার শিধিলবছ। সনেট-রূপকে ও 
বিশেষ ইংবেজি রীতির মধাদ| দান করেছে। শেক্সপীরিয়ান রীতি নামে 
পরিচিত হয়ে এই বাতি পরবর্তীকালের ইংরেজি সাহিত্য স্থায়ী আসন লাভ 
করেছে। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও ষ্টার রীতির প্রভাব ব)ঙালি সনেট- 
কারদের বিভ্রান্ত করেছে । এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আমরাও মার্ক 
পেটিশনের সঙ্গে ক [মলিয়ে বলতে পারি---*ড19 ০81) 109201 09205 60৪ 
6109 95.%20019 01 91088997099,2:9) 800. 6106 59109786701) 020৪ 6০ 608 
10181) 108008১1798 93:97:01990. ৪ 00891880176 10091)09 010 ০0 
৪070759861985,.১€ ৯ 
_. ইংল্যাণ্ডে শেক্সপীরিয়ান সনেটের আতিশয্যের দিনে জন মিল্টন (0০১. 


৮ বাংল! সাহিতোো সনেট 


141109 1608-1674 ) ইংরেজি সাহিত্যে পেত্রার্কান সনেটের পুনঃপ্রতিষ্ঠা 
করলেন। মার্ক পেটিশন বলেছেন যে তিনি এলিজাবেথান সনেটের বিষয়বস্ত 
ও রীতির বাভিচার থেকে সনেটকে মুক্তি দান করেছেন । তার ভাষায়-_-ণুল 
910081)011)8,090. 61018 10717) 01 709100 (000 0109 ০ 51088 17101) 
0.910:8%90 6138 01180960890 9০901796-00200 608 196 ০01 
10019019090 1৮ 11) 90109681008, 80৭ ০৫ 10018019060. 71209 1) 
102170.,+৫ ২ 

মিল্টন তার পবিশীলিত কবিচেতনায় অনুভব করেছিলেন যে, তিনটি ভিন্ন 
ভিন্ন একান্তর মিলের চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্রকে সার্থক সনেট রচনা] করা 
অসম্ভব | তাই তিনি সনেট রচনায় ইতালিয়ান সনেটকাবদের নির্দেশিত পথই 
অনুসরণ করলেন। তবে মি্টনের কবিপ্রতিভা মহাকাবা রচনাতেই পরম 
সার্থকতা পেয়েছে | তাই প্রায় ত্রিশ বছরের কালসীমায় তিনি মাত্র চবিবিশটি 
সনেট রচনা করেছেন । এর মধ্ো পাঁচটি আবার ইতালিয়ান ভাষায় রচিত। 

ঝটিক1 বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক সংঘ।তেব দিনে মিল্টন কাবাচর্চায় ব্রতী 
হয়েছিলেন গ্রস্থকীট এই মানুষটির বস্ত-জগতে ও ছিল সমান আগ্রহ | কাব্যের 
প্রেরণা তিনি লাভ করেছিলেন এই বন্ত-জগৎ থেকেই । জগৎ ও জীবনেব 
সার্বভৌম কৌতৃহল-সঞ্জাত এই চব্বিশটি সনেট বিষয়-বৈচিত্রযে অনুপম | 
পৃথিবীর সর্বত্রই সনেট প্রেমকবিতার "মুখা বাহন। মিল্টন কিন্তু এই বিষয়ে 
অনাগ্রহী। তার চারটি সনেটের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে নারী । কিন্ত প্রেমেব 
বন্দনায় এই ক্ষেত্রেও তিনি মুখব নন। নিজের পত্রীকে নিয়ে তিনি যে সনে? 
রচন! করেছেন তাও প্রেমচেতনায় দীপ্ত নয়-_সেটা সহধমিনীর মৃত্যুতে রচিত 
শোকগাথা । 

তার কয়েকটি সনেটের বিষয়বস্তু বন্ধুপ্রীতি। ছুটি সনেট নিজের অন্ধ'তা 
বিষয়ক এবং তিনটি সনেট রচিত হয়েছে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের 
উদ্দেস্টে। 

আমরা] আগেই বলেছি যে, সনেট-কলাকৃতির ক্ষেত্রে মিন্টন পেব্রার্কান- 
পম্থী। যথার্থ ক্লাসিকাল-রীতির সনেট রচন| করে তিনি ইংরেজি সনেটের 
নবমূল্য রচনা করলেন । তার রচিত-চবিবশটি সনেটের অষ্টট-ই ছুটি সংবৃত 
চতুক্কে গঠিত। মিলবিন্যাস ; কখখক কখখক | ষট.কের যিলবিন্যাসে তিনি 
বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন | তার সনেটের ষট কবন্ধে মোট আট প্রকার মিলবিন্যাস 


ইংরেজি সনেট ৫2 


দেখা যায়। মিলপদ্ধতি : ১. তপত, পতপ ২. তপঙ, তপঙ ৩. তপঙ, 
পতঙ ৪, তপপ, তপত ৫. তপত, উঙপ ৬. তপপ, তঙডঙ ৭. তপ'তঃ পওঙ 
৮. তপঙ, পড়ত । 

তার রচিত তিনটি ইতালিয়ান ও একটি ইংরেজি (0:0]00:61], ০0২ 
01196 ০৫ 77790. ) সনেটের অন্ভিমে মিত্রাক্ষর যুগ্নক বাবহৃত হয়েছে । একটি 
সনেটের (739098389 5০0০ 1858 010০ ০01 5০01: 10919161101. ) 
শেষে ছয়-পংক্তির একটি পুচ্ছ সংযোজিত তয়েছে। সনেটের শেষে সযোিত 
এই ফরণের স্তবককে হতা।পয়ানরা বলেন সনেন্তো কাউদাতো (3০091010, 
09,00809 )। 

মিল্টনের সনেটগু"পব মিলবিন্যাস একটু গভারশাবে লক্ষ্য করলে দেখ 
যাবে যে, তার অনেকণ্ডল নেটের অব্টকের ছুই চতুকের মধো কোন 
পূর্ণচ্ছেদ নেই । কোন কৌন পনেটের ভাব প্রবাহ অঙ্টক থেকে বাহিত হয়ে 
ষটকের প্রথম বা দ্বিতীয় পংক্তিতে শেষ হয়েছে । নেটের ভাবপ্রবাত নে 
এক চতৃক্ক থেকে অন্য চতুক্কে এবং অঙ্ক থেকে ফটকে চালনার এই বিগ্ষে 
পদ্ধতিকে ফরাসি-রোম'ন্টিন্তরা বলেছেন 'এনজ্ঞান্বমেন্ট'|:৩ 

এই বিশিষ্ট পদ্ধতির প্রবর্তক ষোডশ শতাব্দার ইতার্লয়ান কবিবা। 
এদের মধ্যে ক্ষিয়ে'ভা!নি দেলা কাণার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ'। 
স্মার্ট বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে মিন্টনের সনেটের এই বিশ্বে প্রকাতিল 
ভাববিন্যাসের জন্য তিনি কাশার নকটধ্ণী «৪ 

মিল্টনের ব্যক্তিগত গ্রন্থপংগ্রহে কাশার একটি সনেট সংকলন পাওয়া 
যায়, গ্রন্থটির নাম-প্ঠায মিল্টন নাম স্বাক্ষর করেছেন এবং গ্রন্থ-ক্রয়ের 
তারিখ দিয়েছেন ১৬২৯ সাল । গ্রন্থটির প্রত পুষ্ঠায় তাক হাতে লেখ! প্রান্ত- 
টীকা (108181081 00969 ) দেখে বোঝ" যায় যে, তিনি এই গ্রন্থটি গভীর 
মনোযোগের সঙ্গেই পাঠ করেছেন । এই সূত্র থেকে অনুমান করা ঘায়ঃ কেন 
তিনি সনেট রচনায় ক্লাঁসকাল রাঁণ্তির প্রতি অনুগত থেকেও কাশার 
“এনজান্বমেণ্ট' পদ্ধতির প্রতি আসক্তি দেখিয়েছেন । 

সমালোচকের! প্রায়শই বলে থাকেন যে, মিন্টন দ্নেট রচনায় পেত্রাঞ্।ন 
মিলপদ্ধতিকে মেনে নিলেও সনেটের অষ্টক ও ষট.কের মধাবতী আবতন- 
সন্ধি বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। তার সনেট সম্পকিত এই ধারণাটি 
অধণ্সত্য । হনিগ মান (7:001800900) তার 'মিল্টনস সনেটস' (]1115925 


৬০ বাংল। সাহিত্যে সনেট 


9০৪১৪, 1966) গ্রন্থে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে তার 
পাঁচটি সনেটে স্পষ্ট আবর্তনসন্ধি রয়েছে । এবং এছাড়া আরে! পাঁচটি 
সনেটে৬ অধ্টম, নবম অথব। দশম চরণে আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি প্রয়াসী 
হয়েছেন ।«* 
সনেটের আবর্তনসন্ধি বিষয়ক ধারণাটি মিপ্টনের জান। থাকা সত্বেও 
তিনি তার অনেকগুলি সনেটে অষ্টক-ষটকের মধ্যে আবর্তনসন্ধি রচনায় 
প্রয়াসী হন নি। এ সম্পর্কে মার্ক পেটিশন বলছেন-_-] 0010 2 02 
,6108 10019 700018 10:০৪019 61)৪৮ 1111607015 86891061010 জ্&৪ 7006 
081190. 161 ৪0108] 9100178918 0০ 6179 90০-০1%1810]0, 01 60081) 
89 1৮ 85 6০ 009 17058718018 872:5108610906 ০01 006 201069 17) 0109 
1681187) 1078966928 2৫ ৮ 
মিষ্টন ক্লাসিকাল পনেটের বহিরঙ্গ মিলবিন্যাস-পদ্ধতি যথাযথ অনুসরণ 
করেছেন। সনেটের ভাববিন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি যে 'এনজাম্বমেন্ট? পদ্ধতি 
গ্রহণ করেছেন তাতে আবর্তনসন্ধি রচন1 অতান্ত দুরূহ । সম্ভবত সেই কারণেই 
তিনি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় যতুবান না হয়ে পেত্রার্কান মিলবিন্যাস- 
পদ্ধতিতে নতুন প্রকৃতির সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এই দিক থেকে 
মিল্টন পেত্রার্কান-পন্থী হয়েও ইংরেজি সনেট সাহিতো নতৃন ধারার প্রবর্তক। 
মিল্টন ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের *মধাবর্তী দ্েডশ" বছর ইংরেজি সাহিতো সনেট- 
কলাকৃতির অনুশীলন অকিঞ্চিংকর। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে ফিলিপ 
আয়রস (10111) 45269, 1688-1719) মিল্টনীয় রীতির অনুকরণে কয়েকটি 
সনেট রচনা করেছেন । অষ্টাদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ) কবিদের মধ্যে টমসন 
( 9810068 071)020900, 1700-48 ) এবং কলিনস্‌ ( ড111180 0011)09, 
1721-79) এই রীণ্তির প্রতি কোন আগ্রহই প্রকাশ করেন নি। গ্র্রে 
(210910088 915, 1716-1] ) সনেট লিখেছেন মাত্র একটি । কুপারের 
( ৬111118510 0০ছ799:) 131-1800) সনেট-সংখ্যাও দশ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ | 
তার দশটি সনেটই পেত্রার্কান রীতিতে রচিত । তবে নয়টি সনেটেই তিনি 
মিত্রাক্ষার যুগ্নক বাবভার করেছেন। এই পর্ধের অন্তকবি টমাস ওয়ান 
(11115012089 ড/৪7:6০0১ 1188-90 ) মিল্টনীয় রীতিতে সামান্য কিছু সনেট 
রচন1 করেছেন । 
আর, ডি. হাভেনস ( চ. 1). 88509 ) তার “ইনফ্লয়ে্স অব মিণ্টন অন 


ইংরেজি সনেট ৬১ 


ইংলিশ পয়েট্রি? (17011597069 ০৫ [11890 ০2 1081151) 7০৪6: ) গ্রন্থে 
দেখিয়েছেন যে, ১৭০০ থেকে ১৭৭৫ সালের মধ্য ইংরেজি সাহিত্যে মাত্র 
পঞ্চাশটি সনেট লিখিত হয়েছে । হাভেনস অবশ্য তার এই হিসাবের 
মধ্যে টমাস এডওয়ার্ডের (000588 110 ৪19, 1699-1%7) সনেটগুলিকে 
ধরেন নি। এডওয়ার্ডের সনেট সংখা। পঞ্চাশ । সাহিতোর ইতিহাসে 
অনুল্লেখ্য এই কবি সনেট রচনায় মিল্টনের ধারাকেই অনুসরণ 
করেছেন । 

শ্ষরাসি সাহিত্যের মতো অঙ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিতাযও নেটের" 
প্রায় বন্ধা। যুগ । লক্ষণীয় এই যে, এই যুগে ইংরেজি সাহিতো য| কিছু সামান্য 
সনেট লিখিত হয়েছে তার প্রায় সবই মিল্টনের অনুপ্রেরণায় রচিত পেত্রার্কান 
রীতির সনেট ।৫৯ 

উনবিংশ শন্চাব্ধীর নব রোমান্টিক পর্বে ওয়ার্ভস্ওয়ার্থের ( ডড1111970 
০:৫৪ঘ০:01, 1770-180 ) হাতে ইংরেজি সাহিত্যে সনেটের পুনঃপ্রতিন্তা 
হলে। | এক তিনিই পাঁচশ” তেইশটি সনেট লিখেছেন । তার প্রেম, প্রকৃতি, 
ধর্ম, ভ্রমণ, দেশপ্রেম প্রভৃতি বিষয়ক বৈচিত্রাষয় সনেটগুলি ইংরেজি সাহিতোর 
অমুল্য সম্পদ । সনেটের মিলবিন্যাসে তিনি নানা বৈচিত্র্য দেখালেও 
কলাকৃতির ক্ষেত্রে তিনি মূলত পেত্রার্কান রীতির অন্থগত | 

রোমান্টিক কবিদের মধ্যে কোলরিজ ( ৪. গু". 0০191989, 177%-1884) 
এবং শেলি (7. 3. 8091195 1192-1892 ) সনেট রচনা তেমন 
উল্লেখযোগা কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি । কোলরিজ সনেটের মিপবিন্বাসে 
পেত্রার্কানপন্থা, কিন্ত্ব শেলি-রচিত সব্মোট বারোটি সনেটের মিলবিন্যাস 
রাতিগোত্রহীন। 

এই পর্বের কবিদের মধো সনেটকার হিসাবে কীটস (9০20 1986, 
1796-1১1 ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সমালোচকের ভাষায়---986৪ 
10811065,11)90. 8 20079 001568108 £:698010988 61081) ৪0 061091 1061 
01 901010968 9০90৮ 37099919879 ৪00. 150116010. ৬০ 

কীটসের সনেট সংখ্যা উনষাট। ১৮১৭ সালে & শাশিত আঠারটি সনেটের 
ছুই সংবৃত চতুষ্কে গঠিত অষ্টকের সর্বত্রই তিনি কখখক, কখখক মিল বাবহার 
করেছেন। এই সনেটগুলির ষট্‌ুক দুই ত্রিক-তে বিভক্ত,মিল সংখা1 দুই বা তিন। 
মিলবিন্বাস £ তপত, পতপ এবং তপঙ, তপঙ। এই সনেটগুলির মাত্র একটির 


৬২ বাংল! সাহিতো সনেট 


শেষে মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহৃত হয়েছে । কিন্তু অধিকাংশ সনেটেরই অষ্টক 
ষটকের মধাবর্তী আবর্তনসন্ধি সুপরিস্ফুট | 

কবির মধ্যপবে রচিত আটতব্রিশটি সনেটের অনেকগুলিই পেত্রার্কান। 
এই রীতির সামান্য কয়েকটি সনেটে তিনি মিজ্্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহার করেছেন । 
«ই আটতব্রিশটি সনেটেব মধ্যে প্রায় বারোটি শে+সপীরীয় রীতিতে রচিত । 
এবং তার শেষ পবের তিনটি সনেটও শেকসপীরিযান । 

উনবিংশ শতাব্দীর ইংবেজি সাহিতোর সনেটকারদের মধ্ো ডি. জি. রসেটি 
(7). 3. 7308990, 3.828-89) এক উল্লেখযোগ্য কবিপুরুষ। এই পর্বে 
তিনিই প্রথম সনেট-প্রম্পরা রচন1 করেন, তার “দি হাউস অব লাইফ' 
(10179 70099 ০: 1119, )8?0-81 ) পঞধ্চাশটি প্রেমের কবিতার সংকলন । 
এছাড়া তিনি আরো! চব্বিশট মৌলিক সনেট রচণা করেছেন। তা 
অধিকাংশ সনেটের অধ্টক দুই চতুষ্কে বিভক্ত । মিলপদ্ধতি প্রায়শই কখখক, 
কখখক। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি অষ্টকের দ্বিতীয় চতুষ্কে একটি নতুন মিল 
বাবহার করে অধ্টকের মিলবিন্যাস করেছেন কখখক, কগগক । তার সনেটের 
ষট.ক ছুই ব! তিন মিলে পেত্রার্কান রীতিকে রচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে 
তিনি ফরাসি ঘটকের ততপঃঙওপ মিলও বাবহার করেছেন। সামগ্রিকভাবে 
তার সনেট পেজ্াক্কান-পন্থী। পেকত্রার্কান রীতিতে তার সহজ ম্বাচ্ছন্দোর কথ! 
স্মরণ করে সেটপবেরি বলেছেন--50989661 1৪ 609 10086101900 ১" 
0758 90970 9৪990 19 610&6 708 8%009088 6109 ০০৪৮৪ ৪,090. 99869 
01ড181010 [00019 (79011015800. 198,1919981 61080 200096 12010811510 
[09918 091079 1)1171,১৬ ১ 

এই পর্বের শ্রীমতী এলিজাবেথ ব্যারেট ত্রাউনিঙের (1318899%% 
1382090731০ 106১ 1806-1861 ) “সনেটস ফ্রম দি পতুণগীঙ্জ' ( ৪0101)6963 
17000 0059 20260£0989, 1847-80) এবং রবাট ব্রিজেস-এর (€ 2৯০১৪: 
13710859 1844-1910) “দি গ্রোথ অব লাভ" (01009 ০০৬০ ০ 1959, 
1876-98 ) সনেট সংগলন ছুটিও মূলত পেব্রার্কান রীতিতে রচিত। 

উনবিংশ শতাব্বার ক্রিশ্চিন। রসেটি (0002188208% 789889৮6:১ 1890-94) 
ম্যাথু আর্ণন্ড (1186006ত৩ &10019) 7822-88 ), সুইনবার্ণ (&. ০0. 
3101001098১ 1881-1909 ) এবং উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর টমাস হাটি 
(010,05288 17:8705? 1840-1928) প্রমুখ কবিদের অধিকাংশ সনেটই মূলত 
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পেত্রার্কান রীতিতে রচিত। এই পবে এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম 
হলেন রূপার্ট ক্রুক (১8109৮73০০9) 188%-1918 )। সনেট রচনায় 
তিনি শেকসগীরীয় রীতির অনুগামী । 

ভাষা ও ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি অনুসারে পৃথিবার ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় সনেটেব 
ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিব ছন্দ ব্যবন্থত হয়েছে । ইংরেজি সাহিত্যে দশ 
অক্ষরের পঞ্চপরিক আয়াম্িক ছন্দই সনেট রচনায় সবচেয়ে উপযোগী বলে 
স্বীকৃত হয়েছে। 
 নবজন্মোত্তর যুরোপের বিভিন্ন দেশে সনেট কলাকৃতিব বিবরন 
কৌতুহলোদ্দীপক। ফরাসি সাহিত্যে সনেটের পেত্রার্কান বাতি বিশেষ 
মর্ধাদ। পেয়েছে । এবং ফরাসি কবিরা সনেটের ষট.কে নিজস্ব প্রকৃতিব ষে 
মিলবিন্যাস প্রবর্তন করেছেন সনেট-কলাকৃতির দিক থেকে তাও মূলত 
পেত্রার্কান | 

ফ্রান্পেগ তুলনায় ইংল্যাণ্ডে সনেট-কলাকৃতিব বিবর্তন বৈচিত্রাময়। ষোডশ 
শতাব্দীর মধ্য পর্ব থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দা পর্যন্ত বিভিন্ন ইংরেজ কৰি 
পেত্রার্কান রীতিতে এব* মিলবিন্যাসে সামানা পাঁরবর্তন ঘটিয়ে অজন্দ 
পেত্রার্কান সনেট রচন। করেছেন। ইতালিয়ান কবি কাশার অনুসরণে মিন্টন 
যে বিশিষ্ট প্রপ্কৃতির ইংরেজি সনেট পচন! করেছেন তাও মুলত পেত্রার্কান। 
তিনটি একান্তর মিল-বিশিষ্ট চতৃক্ষের মিলবিন্যাসের বেণীবন্ধনে এবং মিত্রাক্ষর 
যুগ্রকে স্পেনসার ইংরেজি সাহিত্য যে সনেট কলাকৃতির প্রবর্ত* করেছেন 
তা নি:সনোহে অভিনব । 

ভিন্ন ভিন্ন মিলে গঠিত একান্তর মিলের তিনটি বিবৃত চতু্ধ ও মিত্রাক্ষব 
যুগ্মকে সনেট রচনার যে রীতি সারে প্রবর্তন করলেন তাই পরবতাঁকালে 
শেক্সপীয়বের নামে চিহ্িত হয়ে ইংরেজি সাহিত্যে বিশিষ্ট ইংরেজি-রীতির 
মর্ধাদ] পেল। এই রীতিতে সনেটের অনেকগুলি যৌল-লক্ষণ অধীকৃত 
হয়েছে । অব্টকের দুই চতুষ্ক ও ষট.কের ছুই ত্রিক এবং অষ্টক-ষট.কের বিভাগ 
এই রীতিতে মান হয় নি। আবর্তনসঞ্ধি এখানে অনুপস্থিত, (মল সংখ্যা 
সাত। ইংরেজি-রীতির অনুরাগী সমালোচকেরা নল থাকেন যে ইংগেজি 
ভাষার হলন্ত অক্ষরের প্রাচুর্ষের জন্যই ইংরেজি সনেটে পাত মিল অনিবাধ 
হয়ে উঠেছে। একথা যে সতা নয় তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ চার অথৰা 
পাঁচ মিলের পেত্রার্কান রাতিতে রচিত অজ অনবদ্য ইংরেজি সণেট। 


৬৪ বাংল! সাহিতোো সনেট 


ইংরেজি রীতির সনেটের অন্তঃপ্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাকে 
যে এই প্রকৃতির সনেটে ভাবপ্রবাহ প্রথম পংক্তি থেকে বাহিত হয়ে দ্বাদশ 
পংক্তিতে ঈষৎ বাক নিয়ে অস্তিমের উজ্জ্বল মিত্রাক্ষর যুগ্রকে পরিসমাপ্ত হয়। 
এই জাতীয় নেটের এপিগ্রামাটিক পরিসমাপ্তির ওপরে এই ধারার অনুরাগী 
সমালোচকের। বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু সনেটের স্বরূপ 
আলোচন। প্রসঙ্গে মার্ক পেটিশন সনেটে এপিগ্রামাটিক পরিসমাপ্তি সর্বদা 
পরিঙ্াজ্য বলে ঘোষণ। করেছেন । কারণ এই ধরণের পরিসমাপ্তিতে সনেট 
ভারসামা হারিয়ে এপিগ্রামের স্তরে উন্নীত হয়। পেটিশন বলেছেন--ড/ 1১119 
(009 90200189101) 91)010 18,589 8, 981)98 01 ঠ1)181) 800. 001001)1969- 
20998 16 19 10909938870 ৮০ ৪৮910 810) 01806 11009 901£78008,610 
7001776, 73 6018 009 90901096 19 01801065181)90. 17000 619 
91)1878,20.৬২ 

সনেটের ক্লাসিকাল রীতির আলোচন। প্রসঙ্গে সেন্টসবেরি একটি মৌলিক 
প্রশ্ন তুলেছেন । তিনি বলেছেন"৮০এ 98/01006 17716869 02 62810918,09 
10101) 800. 10107:886 7010) 0109 1%0608£9 106০ 80061091501 16 5০৮ 
080১ 5০০, 87৪ 0179 20088101%0.৬৩ কিন্তু আশ্চর্য এই যে ইতালীয় পেত্রার্কান 
রীতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অতান্ত দক্ষতার সঙ্গে অনুসৃত হয়েছে। পৃথিবীর 
বিভিন্ন ভাষায় যেসব কৰি পেত্রর্কান-রীতিতে সনেট লিখেছেন তারা প্রতোকে 
জাদুকর কিনাজানি ন1 কিন্তু এট। বুঝি যে পেত্রার্কান সনেট-কলাকৃতির মধোই 
এমন একট] জাদু আছে যার ফলে এই কাব্যবন্ধ অনায়াসে যে কোনো 
ভাষায় সাজীকৃত হতে পারে । 

ইংরেজি রীতির প্রতি সমর্থন জানাতে গিয়ে সেপ্টসবেরি বলেছেন যে, 
ইংরেজ কবির! ধদি পেত্রার্কান-রীতির কঠিন বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে সনেট 
রূচন1 করতেন তা হলে কাবালল্ম্রী চিরদিনেরমতো। আড়ষ্ট হয়ে থাকতেন 1৬৪ 
কিন্ত পৃথিবীর সনেট-ইতিহাঁস এই উক্তির সমর্থন করবে না। ইংরেজি 
সাহিত্যেও ধারা পেত্রার্কান-রীতির নেট রচনা করেছেন তাদের রচনা 
ক্লাসিকাল-বীতির বন্ধনে আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে এমন কথ বিদ্ধ কাবারসিকগণ 
কিছুতেই স্বীকার করবেন ন।। আসলে ক্লাসিকাল সনেটের কঠিন বন্ধনের 
মধ্যেই কবিরা সহজ স্বাচ্ছন্যযে নিঞ্জেদের প্রকাশ করতে পারেন। এবং 
বন্ধনের মধ্যেই তারা মুক্তির 'মানন্দ লাভ করে ধন্য হন। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ 
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কবিতার ভাষায় এই ব্যাপারটি ভারি সুন্দর করে বুঝিয়েছেন। তিনি 
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তৃতীয় অধ্যায় 


বাংল! ভাষায় সনেট প্রবর্তন £ মধুস্দন 
৯ 
বাংলা ভাষায় মনেট প্রবতণ্ন 


উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় রেনেসপেব প্রথম কবিপুরুষ হলেন মধুসূদন 
দর্ত(১৮২৪-১৮৭৩ )| তিনি আধুনিক বাঁংল! গীতিকবিতার জনয়িতা এবং 
গীতিকবিতার অন্যতম শ্রেঠবাহন হিসাবে তিনিই বাংল] সাহিতো সনেট 
প্রবর্তন করেন। মধুসূদনের সাতিত্যে প্রাচা ও প্রতীচা ভাবধারার মহা- 
সম্মেলন ঘটেছে। তার মাধুকবী কবিকল্পন| প্রাচা-প্রতীচা মভাকবিগণের 
চিত্তফুলবনমধু "্মাতরণ করে বাংল1 সাহিত্যে তিলোত্তমাসস্তবঃ মেঘনাদবধ, 
ব্রজাজন| ও বীরাঙ্গনা! কাবোর মধুচক্র বচনা করেছিল। মধুসূদনের কাব্য 
সাধনার প্রথম পর্বে তার কবিকল্পন! ছিল বিশ্বপ্লাবী | কিন্ত ব্যক্তি-জীবনের চরম 
সংকটক্ষণে প্রবাসে” শিঃসীম নির্জনতায়, তার কাব্যানুভূৃতি ঘআত্মচিন্তায় 
ধানস্থ হয়ে সনেট আকারে নিজেকে মুক্তি দান করল। 

নবজন্মোত্তর যুরোপের বিভিন্ন দেশে কবির আত্মপ্রকাশের অন্যতম শ্রেষ্ট 
বাহন হিসাবে যেমন সনেট গৃভীত ও সমাদৃত হয়েছিল, আধুনিক বাংল! 
সাতিত্যেও তেমনি মধুসূদনের আত্মকথা উচ্চারিত হলে সনেটেরই 
মাধ্যমে । মধুসূদন তার নামকরণ করলেন চতুদশিপদী কবিতা । 

বাংল] ভাষায় রচিত প্রথম সনেট মধুসূদনের কিবিমাতৃভাষ|, | ১৮৬০ 
বীস্টাব্ধের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের কোন এক তারিখে কলকাতায় রচিত। 
এই বত্সরের সেপ্টেম্বর মাসে কবি“কৃষ্ণকুমারী'নটক সমাপ্ত করে “মেঘনাদবধ' 
কাব্যের তৃতীয় সর্গে হাত দিয়েছেন। ঠিক এই সময়েই “কান এক 
রবিবার তিশি বন্ধু রাজনাশায়ণ বসুকে একটি পত্রে লিখেছেন-_-'] ৪০৮ 6০ 
116:00.0.09 90001096 1060 001 18700928800 50209 100.0701776 82০ 
10806 0109 (0110 110 : 

কবি-মাতৃভাষ। 
নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন 
অগণ্য ; তা সবে আমি অবহেলা করি, 


৭০ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


অর্থলোভে দেশে দেশে কবিনু ভ্রমণ, 

বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তবী। 

কাটাইন্থ কত কাল স্বখ পরিহবি, 

এই ব্রতে, যথা তপোবনে, তপোধন, 

অশন, শয়ন তাজে, ই্টদেবে স্মরি, 

তাহার সেবায় সদা সপি কায়মন । 

বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে 

কহিলা,_-“হে বত্সঃ দেখি তোমার তকতি, 

সবপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী পরস্বতী । 

নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে 

ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি ? 

কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে ?” 
ডড186 9৪৮ 5০৮. 60 01018) 10% £০০০. 171810 ? 17) 120 1)101)16 
00110100 1 90161585890. 05 10020 ০01 £910108) 003 90121)96 10 61008 
ছয0010. 795৪, 0109 11068,118/0১,১ 

বাংলাভাষায় প্রথম সনেট রচন1 করেই মধুসূদন এই ভাষায় সনেট 
কলাকৃতির বিপুল সম্ভাবন। হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন । সনেট সম্পর্কে মধুসূদন 
কিশোর বয়স থেকেই বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। হিন্দুকলেজে পঠনকালে 
তার কৈশোরিক ইংরেজি কবিতাবলীর মধো প্রায় ষোলটি সনেটের সন্ধান 
পাওয়া গেছে । এ ছাড়! মাদ্রাজ প্রবাসপকালেও তিনি পেনপয়েম (69201009919) 
ছন্পনামে ছুটি সনেট রচন] করেন । মধুসূদনের সনেটের বিবর্তন ধারায় তার 
ইংরেজিতে লেখা! এই আঠারটি সনেটের গুরুত্ব অপরিসীম । এই সনেটগুলির 
মধ্যে কবির প্রকৃতিচিস্ত। ও আ'ত্মচিন্তাই প্রাধান্যলাভ করেছে । তরুণ বয়সে 
কবি সনেট-কলাকৃতি বিষয়ে কি ধরণের চিন্তা করেছেন তা এই মনেটগুলির 
মিলবিন্যাস বিশ্লেষণ করে লক্ষ্য করা যেতে পানে £ 

[10 ৪ 982 0001708 609 01০9945 118৮ (নটি সনেট ) 

১, কখখক গঘগঘ তপতপ ঙঙ ২. কখকখ গঘগঘথ তপতপ উঙ ৩, কখকখ 
গঘগঘ তপপ ততপ ৪. কখবক কখখক তপত পতপ &. কখখক গঘঘগ তপত 
পতপ ৬. কখখক কথথক তকতকতক ৭. কখখক কখকখ তপতপতপ 
৮. কখখক কগকগ তপতঙপঙ ৯. কখখক গঘগঘ তপতপঙঙ। 


বাংল! ভাষায় সনেট প্রবর্তন ৭১ 


9001096 : 18690 ৪০ 60৪ [1000 0011989. (একটি পনেট) : 
১, কখকখ গঘঘগ তপতপঙঙ । 
1818৪. (তিনটি সনেট ) : ১. কখকখ কগকগ তপতপঙঙ ২. কখকথ 
গঘগঘ তপতপডঙঙ ৩. কখকখ গঘগঘ তপপতঙ5 । 
90101796 £ 00920109899. ০ 019 09106981005 [00080)970% (একটি 
পনেট) : ১. কখখক গঘগঘ তপঙউঙপত । 
ড্ব1519709 ০: 109 72886 (একটি সনেট) : ১ কখখক কখকখ তপতপ উঙউ | 
+890096৪ 0 নু? 0901)0929 (ছুটি সনেট) : ১. কখকখ খককখ তপঙতপু 
২, কখকখ কখখক তপঙতপঙ। 
ইংরেজিতে লেখা আঠারটির মধ্যে উল্লিখিত সতেরটি সনেটের মাত্র ছু" 
তিনটি পেত্রার্কান মিলবিন্যাসে রচিত । পেত্রার্কান সনেটের সক্ষে এ সময়ে 
কবির সাক্ষাৎ পরিচয়ের নজির ও আমাদের জানা নেই। সম্ভবত মিপ্টনের 
সনেটের মিলবিন্যাসই াকে এই বিষয়ে প্রভাবিত করেছে । এই পর্যায়ের 
আটটি সনেটেই শেকসপীরীয় মিলবিন্যাস গৃহীত হয়েছে । হিন্দুকলেজের-্ছাত্র 
ইংরেজি ভাষায় ” বখণশালিপ্স, মধুসূদনের শেকসপীরীয় রীতির প্রতি 
আনুগত্য খুবই স্বাভাবিক ঘটন। 
হিন্্কলেজে পঠনকালে মধুসূদন :70590178 7 5%৪::0 নামে 
একটি মিলহীন সনেট রচনা করেছিলেন। সনেটটির ভূমিকায় কাব 
লিখেছেন--চ১০৪০9) 1 আ1)0 9৬97 00011981098 ৪ 90007. আ)6]০ ৪ 
107918,09 ? 1 1799১ ০07 0005 0196 ] 10981) ০০, ৪৪৮ 00105 1 91] ! 
ঘ 0001191). ] 810 90 9109100 ৮০ 1780 10091) 981] 40125102007, 1308 
০০৪ 62080 8৪ 16 19, [ 10001181) 70 9090090 চা16: & 102919,09 2 1. 10959 
৮০ 69801), 0109 02:10 ৪0700910106 109. 7000৮ £9৮ 09100990. 
73919010 | ] 1080 ভ166610 ৪, 301000906 10 01907592859 ! 18) ৪ 
189 909711709106.7২ 
বিদ্রোহী ইয়ংবেগলের যোগ প্রতিনিধি মধুসূদন নিজেকে রীতির শক্রু 
বলে ঘোষণ| করে নতুন পরীক্ষার কঝৌঁকে মি শীন সনেট রচনায় প্রয়াসী 
হয়েছিলেন । কি্ত আশ্চধের বিষয় এই যে, পরিণত বয়সে বাংলাভাষায় 
সনেট রচনা! করতে গিয়ে তিনি ষ্েচ্ছায় রীতির দাসত্ব মেনে নিয়েছেন। 
এবং প্রথম জীবনের শেকসপীরীয় রীতিকে তিনি বাংলা ভাষায় সনেট প্রবর্তন 


শহ বাংলা সাহিতো সনেট 


কালে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছেন । তার প্রথম বাংল! সনেট “কবিমাতৃভাষ। 
অপটু রচন1 সন্দেহ নেইস»৩ কিন্তু এখানে তিনি প্রায় অক্ষরে অক্ষরে পেকত্রার্কান 
সনেট-কলাকৃতির অনুসরণ কবেছেন। কবিতাটির অং্টক দ্রই মিলের চতুঙ্গ- 
যুগলে গড়া, ছুই ত্রিক-তে গঠিত ষটুকের মিল সংখ্যাও দ্ুই। অষ্টক ও 
ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধিও স্প্ট। এই সনেটটির গঠনবিন্যাসেব প্রতি 
লক্ষ্য করলে সহজেই অনুভব করা যায় যে, এই সময়ে তিনি পেত্রার্কান 
সনেটেব সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন । ভারতবর্ষে থাকতেই যে তিনি ইতালিয়ান 
ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ মিলবে এই সময়ে রাজনারায়ণ 
বসুকে লেখা একটি চিঠিতে | ক লিখেছেন_- 800 1996 0০ 2680108 
[18880 10. 07:)611791-৮90 1 0%119,0) £9100191008,1) 1%51108 10199910090. 
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ংলাভাষায় প্রথম সনেট বচনার প্রায় পাচ বছর পরে সুদূর ফ্রান্সের 

ভার্সাই নগরীতে মধুসুদন পুনরায় সনেট রচনায় ব্রতী হন। ১৮৬২ হ্ীস্টাব্দের 
৯ জুন ক্যাণ্ডিয়! জাহাজ যোগে 'তনি ইংল্যাণ্ড যাত্র/ করেন। এবং জুলাই 
মাসে সেখানে উপনীত হন। এদিকে তার অনুপস্থিতির সুযোগে 
আত্মীয়ের তার স্ত্রীকে পুবনিদিষ্ট অর্থ সরবরাহ বন্ধ কবেন। শেষ পর্যস্ত 
নিরুপায় হয়ে কবিপত্বী হেন“রয়েটা পুত্রকন্যাসহ ১৮৬৩ সালের ২ মে ইংল্যাণ্ডে 
স্বামীর নিকট উপস্থিত তন। এ বছরের মধ্যভাগে কবি পুত্রকন্য। ও পত্বীসহ 
স্রালের ভাপ্লাই নগরে গমন করেন। মধুসৃদন্বে প্রবাস-জীবনের এই পর্ন 
লাঞ্চনা ও প্লানির উতিভাসে পূর্ণ । সর্বরিক্ত নিঃঘ কবির মর্মান্তিক বেদপ। 
বিদ্যাসাগরকে লেখা একটি চিঠিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে । কবি লিখেছেন-__- 
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প্রবাস জীবনে হুঃখের দারুণ দহনের মধ্যেই মধুসুদন কাবালঙ্মীর অপার 
করুণায় অভিষিক্ত হয়েছেন। ভারতীয় নবজাগরণের কবিপুরুষ মধুসুদন এই 


বাংল! ভাষায় সনেট প্রবর্তন ৭৩ 


পর্বে মুরোপীয় সাহিত্য সংস্কৃতির স্পর্শে নবচেতনায় প্রজলিত ভয়ে উঠেছেন । 
এই ব্যাপারে ফ্রান্স হয়েছে তার সবচেয়ে বড সহায়ক । আধুনিক মুরোপের 
'কবিমাতৃভূমি” প্রভাস ফ্রান্সেরই অংশ এবং এই সময়ে ইতালির সঙ্গে ফ্রান্সের 
আত্মিকযোগ ছিল সবচেয়ে বেশী। ফ্রান্সের ভার্সাই এই সময়ে ছিল যুরোপীয় 
ভাষাশিক্ষার পীঠস্থান। বলাবাহুল্য মধুসূদন যুরোগপীয বিভিন্ন ভাষাশিক্ষার 
সেই সুযোগ কৃতজ্ঞচিন্তে গ্রহণ করেছিলেন । ভার্সাই থেকে কবি ১৮৬৪ সালের 
৩ নভেম্বর একটি চিঠিতো বগ্যাসাগরকে লিখেছেন--০ছ. 1008৮ 00 
705, 00 ৪০০৭ (71600) 0199] 800. 10.11106 10979, 11085909815 
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ইতালীয় ভাষায় বিশেষভাবে পারদশী হয়ে তিনি পেত্রার্কান সনেটের দ্ূপ 
ও রীতি টিষ্চে পম্যক্‌ জ্ঞান শর্জন করেই ভার্সাঈতে নতুন কবে সনেট রচনায় 
ব্রতী হয়েছিলেন । এই সম্পর্কে মধুসূদনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ ফোম 
ভারি সুন্দর করে বলেছেন__'ষে ক্ষুদ্র কবিতাব (সনেট )বাঁজ ভারতক্ষেত্রে 
তাহার হৃদয়ে অঙ্কন হইয়াছিল, তাঠাই যুরোপে ইতালীার কবিতাবসে 
পরিপু্ ইয়া, গৌড-কাননের অনুস্চ সৌবভিত পুষ্পকুণ্তে পণ্রণত 
তইয়াছিল |?" 

১৮৬৫ অবের ২৬ জানুয়ীব মধুসূদন ভার্গাই থেকে একটি পত্রে তার বন্ধু 
গৌরদাস বসাককে জানান যে তিনি পেত্রার্কার **্দর্শে সনেট নায় ব্রতী 
হয়েছেন। কবি লিখেছেন--১০৪ 88910) 0889 5০80 19159 0০ 
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৭৪ বাংল! সাহিত্যে সনেট 
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এই চিঠিতে কবি বাংলাভাষায় সনেটের স্বর প্রসারী সম্ভাবনার কথ। 
উল্লেখ করেছেন । পরবতাঁকালে কবির লেখা শতাধিক সনেট তার এই 
ভবিষ্তৎ-বাণীকে সফল করে তুলেছে । কৰি এই পত্রে তিনটি সনেটের উল্লেখ 
করলেও আসলে তিনি এই চিঠির সঙ্গে কপোতাক্ষ নদ, সায়ংকাল, অন্নপূর্ণার 
বাপি ও জয়দেব এই চারটি সনেট পাঠিয়েছিলেন ।* এই চিঠি লেখার 
কয়েকমাসের মধ্যেই মধুসূদন আরো! ৯৮টি সনেট লিখে তার প্রকাশক 
কলকাতার ঈশ্ববচন্দ্র বসু কোম্পানীকে সেগুলি পাঠিয়ে দেন। প্রকাশক ১৮৬৬ 
্রী্টান্দের ১ অগঞ্ট 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী” নাম দিয়ে সনেটগুলি পুস্তকাকারে 
প্রকাশ করেন। 'চতুর্দশপধী কবিতাবলী'র প্রথম সংস্করণে তিনটি ভাগ ছিল-_ 
ক. উপক্রম খ. চতুর্দশপদী কবিতাবলি গ. অসমাপ্ত কাব্যাবলি। উপক্রম 
ভাগে ছিল লিথো-প্রেসে ছাপ! কৰির স্বহস্তাক্ষরের ছুটি সনেট এবং চতুর্শশপদী 
কবিতাবলী অংশে ১০০টি সনেট । পরবত্তাঁ সংস্করণে অসমাপ্ত কাব্যাবলী 
পরিত্যক্ত হয় এবং উপক্রম শিরোনামার ছুটি সনেট সংযুক্ত হয়। স্বতরাং 
চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে মধুসূদনের মোট ১০২টি সনেট সংকলিত হয়েছে ।৯* 
এই সনেট সংকলন প্রকাশের পরেও কৰি ৬টি সনেট রচন। করেছেন ।৯১ 
সনেটগুলি নগেন্দ্রনাথ সোম বিভিন্ন সুত্র থেকে সংগ্রহ করে তার “মধুস্থৃতি' 
গ্রন্থে মুদ্রিত করেছেন। এই ছ'টি সনেট নিয়ে মধুসূদনের মোট সনেট সংখা 
হলো ১০৮টি। 

মধুসূদন গৌরদাস বসাকের কাছে লেখ| চিঠিতে জানিয়েছেন যে তিনি 
পেত্রার্কার অনুসরণে বাংলায় সনেট রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। কবির এই 
দাবি কতদূর গ্রাহ্য তা প্রথমত তার সনেটের গঠন-পদ্ধতি ও মিলবিন্যাস 
বিশ্লেষণ করে লক্ষ্য কর! থাক। 


মধুসূদনের অনেটের গঠন-পদ্ধতি ও মিলবিন্যাস ণ৫ 


৬ 
মধুভুদনের দমেটের গঠন-পঞ্জতি ও মিলবিগ্তান 


মধুসূদনের ১০৮টি সনেটের প্রত্যেকটিই চৌদ্দ অক্ষরের চৌদ্দ পংক্কর 
স্তবকবন্ধে রচিত। তিনি সনেটের অঙ্টক ও ষটুকের গঠন সম্পর্কে বিশেষভাবে 
মনোযোগী ছিলেন। তার ৫৬টি সনেটের অইটকের ছুই চতুষ্কের মাঝে পূর্ণচ্ছেদ 
বা উপচ্ছেদ রয়েছে ।৯২ এবং ৬৪টি সনেটের ষট,.কের ছুই ত্রিক-বন্ধের 
উপবিভাগ বেশ স্পন্ট।১৩ পেত্রার্কান সনেটের অটটকের দুই চতুক্ক এবুং 
ষট.কের ছুই ত্রিক-র মধ্যবতী উপবিভাগ লক্ষা করবার মহ। কিন্তু মধুসূদন 
এই বিষয়ে অবহিত থাকা সত্বেও কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। তিনি তার 
কিছু সনেটে ভাবপ্রবাহকে প্রথম চতুঙ্ক থেকে দ্বিতীয় চতুক্কে এবং অক থেকে 
ষট.কে বাঙিত ঞরেছেন। মধুসূদনের কিছু সনেটের এই “এনজান্বমেন্ট' প্রসঙ্তে 
আমাদের ষোডশ শতাবীর ইনালিয়ান কবি দেল্লা কাশ] এবং সপ্তদশ 
শতাব্দীর ইংরেজ কবি মিন্টনকে অনিবার্ধভাবে মনে প্ডে। বলা বাহুলা, 
এই পদ্ধতিতে রঠ্ত নেটে আবর্তনসন্বির কোণ অবকাশ নেই। কিন্তু 
মধুসূদন পেত্রার্কার আদর্শে সনেট রচনা করতে গিয়ে আবর্তনসন্ধি বিষয়ে 
অমনোষোগী হতে পারেন নি। মেকাগণেই তার ৭৯টি সনেটে অধক-ষট,ক 
ভাগ লক্ষা করা যায়।১৪ বিশুদ্ধ পেত্রার্কান রীতির সনেটের ক্ষেত্রে 
অঞ্টক-ষট ভাগের বিশেষ মূলা আছে । 


সনেটের গঠনপদ্ধতির বহিপজ বিচারে মিলখিন্বাসের মূল্য অপরিসাম। 
আমরা মধুসূদনের ১০৮টি সনেটের মলবিন্যাস 'বশ্লেষণ কে বিচাঁধ করব 
সেগুলি কতখানি পেত্রার্কান-রীতিতে রচিত ।৯ৎ 


এক 


মিলবিন্যাস £ কখকখ কথক তপত পতপ (সনেট সংখা ২৯টি )। 

চতুর্শশপদী কবিতাবলী £ উপক্রম-১, উপক্রম-২৯ অন্নপূর্ণার বাপি, পরিচয়, 
কবি, দেবদোল, কুসুম কীট, সরবত, ক না, মধুকর, নদীতীরে প্রাচীন 
দ্বাদশ শিবমন্দির, কিরাত-আর্জুণীয়ম, সীতাবনবাসে-২, বিজয়াঁদশমী, 
কো্জাগর-লক্ষ্মীপূজ, বীররস. গোগৃহ-রণে, ছুঃশাসন, দ্বেষ-২১ ঈশ্বরচন্ 
৪, তোন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিশুপাল, অর্থ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 


পভ বাংল সাহিতো সনেট 


হরিপর্ববতে দ্রৌপদীর স্ৃত্যু, আমরা, শকুস্তল! ও ব্রজবৃতান্ত। 
বিবিধ-কাবা £ পঞ্চকোট গিরি। 
ছুই 
মিলবিন্তাস £ কখকখ কখখক তপত পতপ (সনেট সংখ্য। ১৩টি )। 
চতুর্দশপদ্ী কবিতাবলী £ প্রিচয়-২ কপোতাক্ষ নদ, সীতাবনবাসে-১, 
শৃ্জাররস-২. হিডিম্বা-১, হিডিম্বা-২, নৃতন বৎসর, শনি, পুতবর 
ঘিওডোর, পৃথিবী ও সমাপ্ত । 
বিঘিধ-কাব্য £ ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে ও পরেশনাথ গিরি । 
তিন 
মিলবন্যাস £ কখখক খকখক তপপ তপত্ ( সনেট সংখা ১টি )। 
চতুর্দশপদ্দী কবিতাবলী £ যশের মন্দির । 


চার 
মিলবিন্যাস : কখখক খকখক তপত পতপ ( সনেট সংখা] ১৭টি )। 
চতুর্টশপদশি কবিতাবলী £ সায়ংকাল, সৃষ্টিকতা, নন্দনকানন, বসস্তে একটি 
পাখীর প্রতি, ভরসেলস নগরে রাজপুরী ও উদ্যান, পরলোক, গদাযুদ্ধ। 
রৌদ্ররস, উদ্যানে পুষ্করিণী, শ্যামাপক্ষী, ঘশঃ, ভাষা, সাগরে তরি, 
বালীকি, মিত্রাক্ষর, ১০০ নং ও আশা। 
পাচ 
মিলবিন্যাস ঃ কখখক কখখক তপত পতপ ( সনেট সংখ্যা ৭টি )। 
চতুর্দশপদী কবিতাবলা £ সায়ংকালের তারা, মহাভারত, ঈশ্বরীপাটনী, শ্মশান, 
সংস্কৃত, রামায়ণ ও কোন এক পুস্তকের ভূমিক! পড়িয়া! । 


ছয় 
মিলবিন্বাস £ কখখক কখনখ তপত পতপ ( সনেট সংখা ৭টি )। 
চতুর্দশপদী কবিতাবলী £ সীতাদেবী, প্রাণ, সুভদ্রাহরণ, সাংসারিক জ্ঞান, 
কবিবর টেনিসন, কবিবর হুগে। ও শ্রীমস্তের টোপর । 


সাত 
মিলবিন্যাস : কখকখ খককখ তপন পতপ ( সনেট সংখ্য। ৬টি )। 
চতুর্শপদী কবিতাবলী £ সূর্ষ, বঙ্গদেশে একমান্য বন্ধুর উপলক্ষে, কুরুক্ষেত্র, 
শ্গাররস-১, উব্্বশী ও কেউটিয়] সাপ। ও 


মধুসূদনের সনেটের গঠন-পদ্ধতি ও মিলবিন্যাস ৭৭ 


আট 
মিলবিন্যাস £ কখকখ খকখক তপত পতপ (সনেট সংখ্যা ১৫টি )। 
চতুর্দশপর্দী কবিতাবলী £ কালিদাস, বউ কথা কও, কবিতা, নিশা, নিশাকালে 
নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির, ছায়াপথ, বৃক্ষ, রাশিচক্র, তম দ্রা- 
দ্বেষ-১, তার, কবিগুরুদান্তে, ভারতভূমি ও ভূতকাল। 
বিবিধ-কাব্য £ কবির ধর্মপুত্র | 
নয় 
য্লিবিন্যাস £ কখখক খককখ তপত পতপ (সনেট সংখ্যা ৩টি )। 
চতুর্টশপদী কবিতাবলী : শ্রীপঞ্চম।, আশ্বিন মাস ও করুণরস। 
দ্‌শ 
মিলবিন্তাস £ কখকখ খকখক তপপ তঙঙ ( সনেট সংখ্যা ১টি)। 
চতুর্দশপদী কবিতাবলী : বঙ্গভাষ! | 
এগার 
মিলবিন্যাস £ কখখক কখখক তপঙ তপঙ ( সনেট সংখা ১টি )। 
চতুর্দশপদ্দী কবিতাবলী : কমলে কামিনী । 
বার 
মিলবিন্যাস £ কখখক খকখক তপপ তকক ( সনেট সংখ্য] ১টি )। 
চতুর্দশপদী কবিতাবলা £ জয়দেব । 
তেব 
মিলবিন্যাস £ কখকখ কখকখ তপত পঙও ( সনেট সংখ। ১টি )। 
চতুর্দশপদী কবিতাবলা £ কাশীরাম দাস। 
চৌদ্দ 
মিলবিন্যাস £ কখকখ কখখক তপত পঙউঙ (€ সনেট সংখা ১টি)। 
বিবিধ-কাব্য £ পুরুলিয়]। 
পনের 
মিলবিন্যাস £ কখকখ কখকখ তপঙ তপঙ ( সনেট সংখা। ১টি )। 
চতুর্দশপদী কবিতাবলী : কৃত্তিবাস। 
ষোল 


মিলবিন্যাস £ কখকখ খককখ তপপ তপত (সনেট সংখ্যা ১টি)। 
চতুর্দশপন্দী কবিতাৰলী : মেঘদুত-১ 


৮ বাংল। সাহিত্যে সনেট 


সতের 
মিলবিন্তাস £ কখখক কখকখ কতক তকক ( সনেট সংখ্যা ১টি )। 
চতুর্দশপদী কবিতাবলী ঃ মেঘদৃত-২ 
আঠার 
মিলবিন্যাস £ কখকখ খকখক তখত খতখ (সনেট সংখা। ১টি )। 
চতুর্শশপদী কবিতাবলী £ পুরুরব]। 
উনিশ 
শ্নিলবিন্যাস £ কখখক খকখক তখখ তখত ( সনেট সংখা ১টি )। 
বিবিধ-কাব্য £ পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী। 
মধুসূদনের উল্লিখিত ১০৮টি সনেটের অষ্টকে পেত্রার্কাব মতে। কেবলমাত্র ছুটি 
মিল ব্যবহৃত হয়েছে । অবশ্য অষ্টকেব মিলবিন্যাসে তিনি আট প্রকারের 
বোঁচত্র্য সৃষ্টি করেছেন। 
প্রথম £ কখকথ কখকখ-_সনেট সংখ্যা ৩১টি। 
দ্বিতীয় £ কথকখ খকখক-_-সনেট সংখ্যা ১৭টি। 
তৃতীয় £ কখখক কখখক-_সনেট সংখ্যা ৮টি । 
চতুর্থ £ কখখক খককখ--সনেট সংখ্য! ৩টি। 
পঞ্চম ; কখকখ কখখক--সনেট সংখ্যা ১৪টি । 
ষ্ঠ : কখকথ খককথ--সনেট সংখ্যা ৭টি। 
সপ্তম £ কখখক খকখক--সনেট সংখ) ২০টি । 
অই্টম : কখখক কখকখ--সনেট সংখ্যা ৮টি। 
মধূসুদন পেত্রার্কার মতো সংরৃত চতুষ্কে অক গঠন কবেছেন ১১টি সনেটে। 
এর মধো আবার ৩টি সনেটের (চতুর্থ পর্যায়ের ) দ্বিতীয় চতুষ্ষের সংবৃত 
মিলবিন্তাসে অভিনবত্ব রয়েছে। মধুসূদন ছুটি বিবৃত চতুক্ষে অষ্টক 
গঠনের প্রতি বেশি আসক্তি প্রকাশ করেছেন। ওপরের প্রথম ও দ্বিতীয় 
পর্যায়ের ৪টি সনেট ছুটি বিবৃত চতুষ্কে গঠিত । অবশ্য দ্বন্ঠীয় পর্যায়ের ১৭টি 
সনেটে বিরত চতুষ্ক-যুগণ রচনায় দক্ষিণাবর্ত ও বামাবর্ত মিলবিম্যাসের ফলে 
অষ্টক-বন্ধ সংবৃতি-ধর্মী হয়ে উঠেছে ।৯৬ 
মধুসূদনের ২১টি (পঞ্চম ওষষ্ট পর্যায়) সনেটের প্রথম চতুক্ক বিবৃত এবং দ্বিতীয় 
চতৃষ্ক সংবৃত আবার সপ্তম-অক্টম পর্যায়ের ২৮ টি সনেটের প্রথম চতুষ্ষট সংবত 
কিন্তু দ্বিতীক্স চতুষ্কট বিবৃত । পেত্রার্কান সনেটের অ্টকের হুই মিলের প্রতি 


মধুসুদনের সনেটের গঠন-পদ্ধতি ও মিলবিন্যাস ৭৯ 


অন্নগত থেকেও কবি এই ৪৯টি সনেটের অষ্টকের মিলবিন্যাসে অনন্যসাধা রণ 
অভিনবত্ব প্রকাশ করেছেন। সনেটের মিলবিন্যাসে মধুসূদন অত্যন্ত মনোযোগী 
শিল্পা। তিনি শিল্লিষভাবে ক্লাসিকাল। সেকারণেই সনেটের অষ্টকের 
মিলবিন্বাসে নানাপ্রকার বৈচিত্রা সৃষ্টি করেও তিনি অষ্টপদের মিলসংখ্যাকে 
সর্বত্র হুই-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন । 

ষটুকের মিলবিন্বাসেও মধুসূদন একান্তভাবেই পেত্রার্কান। পেত্রার্কার 
মতোই তার সনেটের ষটুকের মিল ছুটি বা! তিনটি। ১০৮টি সনেটের মধ্যে 
১৪২টির ক্ষেত্রে তিনি ছুই মিল ব্যবহার করেছেন । বাকি ৬টি সনেটে তিন 
মিল। ষট্‌কের দুই বা তিন মিলে তিনি নয় প্রকার বৈচিত্র সৃষ্টি 
করেছেন । 


প্রথম £ তপত পতপ--সনেট সংখ্যা ৯৭টি। 
দ্বিতীয় ঃ তপপ তপত--সনেট সংখ্যা ২টি। 
তৃতীয় £ তপত পউঙ--সনেট সংখ্যা ২টি । 
চতুর্থ ঃ তপপ তঙঙ-_-সনেট সংখ্যা ১টি। 
পঞ্চম: তপঙ তপউ--সনেট সংখ্যা ২টি । 
ষ্ঠ £ তপপ তকক--সনেট সংখ্যা ১টি। 
সপ্তম ঃ কতক তকক--সনেট সংখ্য। ১টি। 
অষ্টম ঃ তখত খতখ--সনেট সংখা1 ১টি। 
নবম £ তখখ তখত--সনেট সংখ্য। ১টি। 


উল্লিখিত ষষ্ঠ থেকে নবম পর্যায়ের চারটি সনেটের ( যথাক্রমে জয়দেব, 
মেঘদূত-২, পুরুরব1 ও পঞ্চকোটস্ রাজশ্রী ) ষট.কের মিলবিন্যাস ক্রুটিপূণ। ওই 
চারটি ক্ষেত্রেই কৰি অং্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহার করে পেত্রার্কান রীতি 
লঙ্ঘন করেছেন । 

মধুসূদনের মোট পাঁচটি সনেট (কাশীরাম দাস, পুরুলিয়া, বঙ্গভাষ, 
জয়দেব ও মেঘদৃত-২ ) মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সমাপ্ত হয়েছে । এই পাঁচটি 
সনেটের মধ্যে জয়দেব ও মেঘদৃূত-২ সনেট দ্র মিত্রা্ষর যুগ্মকের মিলটি 
আবার অব্টক থেকে গৃহীত। পেত্রার্কার চারটি সনেট মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সমাপ্ত 
হলেও তা ক্লাসিকাল সনেটের আদর্শ নয়। কারণ এই প্রকৃতির মিলবিন্যাসের 
ফলে সনেটের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। মধুসূদন তা উপলব্ধি করেছিলেন 


৮০ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


বলেই মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সনেটের সমাপ্তি রচনায় তেমন আগ্রহ প্রকাশ 
করেন নি। 

মধুসূদনের সনেটের ষট্‌কের যে মিলবিন্বাস আমর উপরে দেখিয়েছি তার 
মধ্যে দুই মিলের প্রথম পর্যায়ের ৯৭ টি এবং তিন মিলের পঞ্চম পর্যায়ের ২টি 
সনেটের ষট্‌ক একান্তভাবেই পেত্রার্কান আদর্শে রচিত । হ্ৃতরাং মধুসুদপের 
সনেটের বহিরঙ্গ বিচারে অর্থাৎ অষ্টক-ষটুক গঠনে ও মিলবিন্যাসে তার 
অধিকাংশ সনেটকেই পেত্রার্কান বলে স্বীকার করে নিতে হয়। এবং শুধুমাত্র 
এই গঠন-পদ্ধতির দিক থেকেই নয় তার সনেটের অস্ত্যানৃপ্রাসও পেত্রার্কান 
তথ! ইতালিয়|ন সনেট-পন্থী | 

ইতালীয় ভাষ! স্বরান্ত-শব্দবন্ধল। ইতালীয় সনেটের মিল অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই স্বরাস্ত। শুধু মাত্র স্বরাস্তই নয়, এই ভাষার কবিরা সনেটের মিলে 
তুই স্বরাস্ত-বিশিষ্ট শব্দের ব্যাপক ব্যবহার করেছেন। ইতালির অনুসরণে 
ফরাসি কবিরাঁও সনেটের মিল রচনায স্বরাস্ত শব্দের প্রতিই ছিলেন অধিক 
আগ্রহী । হংরেজি ভাষায় কিন্তু বঞ্জনান্ত শব্দে প্রাচ্ধ। সেকারণেই এই ভাষার 
কবির] সনেটের মিলে ব্যঞ্জনান্ত শব্দের অধিক ব্যবহার করেছেন । মধুসূদন 
ইতালীয় সনেটের আদর্শে বাংল ভাষায় সনেট রচনা করতে গিয়ে নিশ্চিতই 
লক্ষ্য করেছেন যে স্বরাস্ত অক্ষরের মিলের মাধুধ অপরিসীম । বাঞ্জনাস্ত 
অক্ষরের ধ্বনি-বিস্তারের স্বযোগ কম । স্বতরাং ব্যঞ্জনাস্ত মিলে রচিত 
সনেটের সাংগীতিক আবেদন অত্যন্ত সীমিত হয়ে পডে। মধুসূদন রূপদক্ষ 
কবি, শব্দের ধ্বনি ও মিলের মাধুর্ধ তিনি সঠিক অনুভব করতে পেরেছিলেন 
বলেই ইতালীয় সনেটের স্বরান্ত অক্ষরের মিলের মাধুর্য বাংলা সনেটে রক্ষা! 
করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। নধুসূ্দনের সনেটের মিলবিন্যাস লক্ষ্য করলেই 
দেখা যাবে যে তার সনেটে ভ্বরাস্ত মিলেরই সাম্রাজ্য। তার ১০৮টি সনেটে 
৪৩৪টি মিল ব্যবহৃত হয়েছে । তার মধ্যে ৪২১ টি মিলই স্বরাস্ত।:৮ বাগ্রনান্ত 
মিল তিনি ব্যবহার করেছেন মাত্র ১৩ টি।১৯ সনেটের ধ্বনিমাধুর্ধ ও সাংগীতিক 
গুণ অক্ষুগ্ন রাখবাঁর জন্ম কবি সচেতনভাবে সনেটের মিলবিন্যাসে পংক্তির শেষে 
স্বরাস্ত শব যোজন| করেছেন। এই অতি সচেতনতার ফলেই তার সনেটের 
৪২১টি স্বরাস্ত মিলের মধ্যে মাত্র ১৩১টি ষতঃস্বরাস্ত এবং বাকি ২৯০টিই এ- 
বিভক্তি ষোগে সৃষ্ট স্বরাস্ত অক্ষরের মিল । তেরটি সনেটে তিনি কেবলমাত্র 
এ-বিভক্তি ষোগে নিষ্পক্ন স্বরাস্ত অক্ষরের মিলই ব্যবহার করেছেন ।২* 
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মিলবিন্যাসের এই ক্রটির কথ। মনে রেখেও এ কথা অনায়াসেই বল] চলে 
যে ইতালীয় সনেটের মতে! তিনি বাংল। সনেটে ব্যাপকভাবে স্বরাস্ত অক্ষরের 
মিল বাবহার করে বাংল! সনেটকে সংগীতময় ও মাধুধমণ্ডিত করে তুলতে 
পেরেছেন। তার এই প্রচেষ্ট! যে বাংল। ভাষার অন্তঃপ্রকৃতি-বিরোধী নয়! 
তার সবচেয়ে বড প্রমাণ এই যে, পরবর্তাকালের বাংল! ভাষার সনেটকারগণ 
মধুসূদনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংল! সনেটের মিলবিন্যাসে সুচারু রূপে 
স্বরাস্ত অক্ষরের বহুল ব্যবহার করেছেন । 

মধুসূদনেব সনেটের গঠনপদ্ধতি ও মিলবিন্যাসের বিস্থৃত আলোচন! থেকে 
এ কথা ম্পন্ট প্রতিভাত হলে। যে, মধুসুদন পেত্রার্কান সনেটের বিরঙ্গ দিকটি 
বা*ল! সনেটে আশ্চর্য সফলতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছেন ৷ পেত্রার্কান 
সনেটেব অন্তরঙ্গ রূপ অর্থাৎ আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি কতদূর সফল 
হয়েছেন এবাবে আমর! সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো।। 


৩ 
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আমর] প্রথম অধ্যায়ে বলেছি যে, সার্থক সনেটের ভাবকল্পুনা অষ্টক- 
ষটুকবন্ধের মধ্যবতা আবর্তনসন্ধিতে ভারসাম। রক্ষা করে আস? ক্র-মুক্তি- 
লীলায় বিলসিত হয়ে ওঠে । হাতরাং সার্থক সনেটের ক্ষেত্রে এই আবর্তন- 
সন্ধিব মূলা অপরিসীম । সনেটের কঠিন কাঠামে'ব কথ চিন্তা করে এ কঘা 
মনে হতে পারে যে, সনেটের আবর্তনসন্ধি একটি কৃত্রিম কলাকৌশল মাত্র । 
কিন্তু যে কবি সনেটেব মূলতত্বটি সঠিক অনুধাবন করতে পারেন তার হাতেএই 
আবর্তনসন্ধি নান] বৈচিক্র্যে মহিমময় হয়ে উঠতে পাবে । বাংল! এাহিত্যের 
প্রথম সনেটকার মধুসূদন তার সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় অনন্সাধারণ 
কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন। তার রচিত ১০৮টি সনেটের মধো ৬৭টি সনে-্টর 
ভাবকল্পন! অং্টক-ষটুক-বন্ধের মধ্যবতী আবর্তনসখি ত ভারসামা রক্ষা করে 
আসক্কি-মুক্তি-সীলায় বিলসিত হয়ে উঠেছে । এই ৬৭টি সনেটে আবর্তনসন্ধি 
রচনায় তিনি বাইশ প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন । 
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এক। পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ £ পরিচয়-২, কবি,তারা, অর্থ,কবিগরু 
দাত্তে, কবিবর টেনিসন, ভারতভূমি, আমরা, শকুস্তল1, কোন 
এক পুস্তকের ভূমিক। পড়িয়।, মিত্রাক্ষর ও ব্রজবৃতাস্ত। 

দুই। অতীত থেকে বর্তমান : বঙ্গভাষ! ও নৃতনবৎসর | 

তিন। উপমান থেকে উপমেয় : কাণীরাম দাস। 

চার। উপমেয় থেকে উপমান : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | 

পাঁচ। জিজ্ঞাস] থেকে উত্তর : কালিদাস, বউ কথা কও, সায়ংকালের 
তারা, ছায়াপথ, ঈশ্বরী পাটনী, উর্বশী, ৌদ্ররস ও সাংসারিক 
জ্ঞান। 

ছয়। অভিযোগ থেকে জিজ্ঞাসা : নঈশ্বরচন্দ্রওপ্ত। 

সাত। বস্ত থেকে গুণ: বটবৃক্ষ। 

আট। বিশেষ থেকে সামান্য ;: নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির । 

নয়। তত্ব থেকে ভাব: যশের মন্দির, শ্মশান, দ্বেষ২ ও ভূতকাল। 

দশ। উদাহরণ থেকে সিদ্ধান্ত: দেবর্দোল, কবিতা, কেউটিয়! সাপ, 
ভাষা, কবিবর ভিকৃতর হ্যগো ও ১০০ নং। 

এগার । কারণ থেকে কার্য : শ্রীপঞ্চমী, সীতাদেবী, বঙ্গদেশে একমানা 
বন্ধুর উপলক্ষ্যে, শৃঙ্গাররস-২১ হ্বভদ্রা, হিড়িত্বা-১ হিড়িম্বা-২, 
পণ্ডিতবর থিওভোর, হরিপর্ব্বতে ভ্রৌপদীর মৃত্যু ও কবির ধর্মপুত্র। 

বার। কার্ষ থেকে কারণ : বিজয়াদশমী, শুঙ্গাররস-১, দৃঃশাসন, পুরুলিয়। 

ও পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী। 

তের। বিশ্বকথা থেকে আত্মকথা: নিশা ও কোজাগর লক্ষ্মীপূজ]। 

চৌদ্দ। আত্মকথ! থেকে বিশ্বকথ| £ যশঃ। 

পনের । স্মৃতি থেকে বাসন : কপোতাক্ষ নদ ও বসন্তে একটি পাখীর 

প্রতি । 

ষোল । উপদেশ থেকে পথনিদেশি : কিরাতআজ্জুনীয়ম্‌। 

সতের । অপ্রাকরণিক থেকে প্রাকরণিক : শ্যামাপক্ষী। 

আঠার । নিসর্গলোফ থেকে যানবলোক ॥ শনি। 

উনিশ! পূর্বভাঁগ থেকে উত্তরভাগ : রামায়ণ ও বাল্ীকি। 

কুড়ি। কবিকথ থেকে কাঁতিকথ| : উপক্রম-২, কৃত্তিবাস। 

একুশ ॥ কীত্তিকথা থেকে কবিকথা : কমলে কামিনী, অল্নপূর্ণার ঝপি। 
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বাইশ। কবিকথা থেকে আত্মকথ| : মেঘদু্ত-১ 

এই ৬৭টি সনেটের আবর্তনসন্ধি রচনায় মধুসূদনের 'নবনবউন্মেষশালিনী, 
কবিপ্রতিভা নান! বৈচিত্রো মহিমময় হয়ে উঠেছে। উল্লিখিত সমস্ত সনেটেই 
যে কবি ভাবের আসক্তি-মুক্তি-লীলাকে আবর্তনসন্ধির ভারসাম্য সমান- 
নৈপুণো খিধ্ত করতে পেরেছেন তা নয়, কিন্তু সার্থক সনেট রচনায় যে 
আবর্তনসন্ধি অত্যন্ত জরুরী সে বোধ মধুসূদনের ছিল এই ৬৭টি সনেট তারই 
পরিচয় বহন করছে। 

এ আবর্তনসন্ধি রচনায় মধুসূদন কতখানি নৈপুণ্যপ্রকাশ করেছেন বর্তমান 
প্রসঙ্গে আমর! তার দুটি উদাহরণ দেব। প্রথমটি তার প্রিয় “কবতক্ষ নদ 
অবলম্বনে রচিত। 


সতত, হে নদ, তুমি পড মোর মনে । 
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ; 
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে 
শোনে মায়া-যন্ত্রধধনি ) তব কলকলে 
জুড়া৯ এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে ! 
বছদেশে দে'খয়াছি বহু নদশ্দলে, 

কিন্তু এ স্পেহের তৃষ! মিটে কার জলে? 
দুপ্ধ-লোতরূপী তুমি জন্ম-ভুমি-স্তনে ! 
আর কি হে হবে দেখ। ?--যত দন যাবে, 
প্রজারপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে 
বারিরূপ কর তুমি; এ মিনতি, গাবে 
বঙ্গজ জনের কানে, সখে) সখাঁ-রীতে 
নাম তার, এ প্রবাসে যজি প্রেম-ভাবে 
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে । 


প্রবাসের দারুণ সংকটময় দিনে কবির মনে পড়েছে তার জন্মস্থানের ছোট 
নদীটির কথা । অস্টকবন্ধের ছুই মিলের বিরৃতিধর্মী ছুই চতুষ্ষের মধো কবি 
নির্বারিত করেছেন তার স্মৃতিলোক । দুই ঠি লর ষটুকবন্ধে ভাষ| পেয়েছে 
কবির সুতীব্র বাসন|। অই্কবন্ধের মিলের পাকে পাকে রচিত হয়েছে ভাবের 
আসক্তি আর ষটুকবন্ধে চলেছে ভাবের মুক্তিলীল1 | ভাবের এই বন্ধনরচন ও 


৮৪ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


বন্ধনমোচন তথা ভাববস্তবর স্মৃতিলোক থেকে বাসনালোকে উত্তরণ অষ্টক- 
ষট্‌কবন্ধের আবর্তন-সন্ধিতে নিপুণ ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে । 
আমাদের দ্বিতীয় উদাহরণের কবিতাটি নাম “বঙ্গদেশে একমান্য বন্ধুর 

উপলক্ষ্যে? । 

হায়রে, কোথা সে বিছ্যা, যে বি্ভার বলে, 

দুরে থাকি পার্থরথী তোমার চরণে 

প্রণমিল।, দ্রোণগুরু ! আপন কুশলে 

তুষিল! তোমার কণ গোগৃহেব রণে? 

এ মম মিনতি, দেব, আসি অকিঞ্চনে 

(শিখাও সে মহাবিদ্যা এ দূর অঞ্চলে | 

তা হলে, পৃজিব আজি, মজি কুতৃহলে, 

মানি ধারে, পদ তার ভারত-ভবনে ! 

নমি পায়ে কব কানে অতি মুদৃষরে,_ 

বেঁচে আছে আজু দাস তোমার প্রসাদে ; 

অচিরে ফিবৰ পুনঃ হত্তিন] নগবে : 

কেডে লব রাজপ্দ তব আপীর্ববাদে ।-- 

কত যে কি বিদ্যালাভ দ্বাদশ বৎসরে 

করিনু, দেখিবে”দেব* স্পেতের আহ্লাদে। 
এই সনেটটির অধ্টকবন্ধের প্রথম চতুক্কটি বিবৃত এবং দ্বিতীছ্টি সংবৃনড। 
অষ্টকবন্ধে কবি নিজেকে বলেছেন মভাভারতেব অপরাজেয় বীর পার্থ, 
দ্রোণরূপী গুরু বিগ্যাসাগরের কাছে কবি সেই বিগ্ভ! প্রার্থনা করেছেন যার দ্বারা 
তিনি নিজেকে পার্থের মতো! মহিয়ময় করে তুলতে পারেন। ছুই মিলের 
অধ্টকবদ্ধের বিচিত্র মিলবিন্যাসের মধো চজ্ছে কবিকল্পনার বন্ধনরচনা]। আর 
ষট্কবন্ধের বিবৃতিধর্মী দুই মিলেব ত্রিকবন্ধের মধ্যে কবির ভাবকল্পনা বন্ধনমুক্ত 
হয়েছে । অজ্ঞাতবাসের পর পার্থ যেমন ভস্তিনানগরে ফিরে এসে নিজ 
বাহুবলে রাজ্যপদ কেড়ে নিয়েছিলেন মধুসৃদনেরও প্রত্যাশ। যে তিনি প্রবাস- 
জীবনের অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে এসে গুরুর আধীবাদে নিজশক্তিবলেই 
তার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করবেন। অঙ্টকবন্ধের কারণ থেকে ষটুকের কার্ধে 
ভাবের এই আবর্তন অধ্টক-ষটকবন্ধের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধিতে নিটোল 
ভারসাম্যে রক্ষিত হয়েছে । সনেটের কঠিনবন্ধনের মধো কবিকল্লনার এমন 


মধুসূদনের সনেটের আবর্তনসন্কি ও সনেট-রীতি ৮ 


সুসমঞ্জস্য প্রকাশ সার্থক সনেট-শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব । 
ভার্সাই থেকে গৌরদাস বসাককে লেখ৷ চিঠিতে মধুসূদন পেত্রার্কার 
অনুসরণে বাংলাভাষায় সনেট (লিখেছেন বলে দাবি জানিয়েছিলেন । তার 
১০৮টি সনেটের অন্তরঙগ-বহিরঙ্গ-রূশ বিশ্লেষণ করে আমণ| তার সনেটধারাকে 
ছয়টি পর্যায়ে বিভক্ত করেছি । 
প্রথম: খাঁটি পেত্রার্কান বীতি--সনেট সংখা। ২৪টি । 
দ্বিতীয়: ভঙ্গ-পেত্রার্কান রীতি--পনেট সংখ্য! ৪২টি । 
তৃতীয়: শিথিল-পেত্রার্কান রীতি_-মনেট সংখ্য| ১টি। 
চতুর্থ : মিল্টনীয় বীতি--সনেট সংখা ২টি । 
পঞ্চম : ভঙ্গ-মিষ্টনীয় ীতি--সনেট সংখা ৩৬টি । 
ষষ্ট: শিথিল-মিষ্টনীয় রাতি--সনেট সংখ্যা ৩টি। 
মধুসূদশর যে ২৪টি দনেটে আবর্তনসন্ধি আছে এবং পেত্রার্কান সনেটের 
মতো যেগুলর মিলবিন্যাস কখখক কখখক তপশ পতপ অথবা! কখকখ কখকখ 
তপত পঙপ অথব। কখকখ কখকখ তপঙ তপঙ কেবলমাত্র সেই সনেকগুলিকেই 
মামর! খাটি পেত্রাকান রাতির অন্তভূর্ত করেছি । এই পর্যায়ের সনেট গুল 
হলো : 

১. কখকখ কখকখ তপত পতপ উপক্রম-২, অন্নপূর্ণার ঝণাপি, কবি, 
দেবদোল, ন্দাতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির, কিরাতআজ্জুনীয়ম্‌, 
বিজয়াদশমা, কফোজাগর লক্ষ পূজা], হঃ।। দন, দ্বেষ-১। জগ চন্দ্র ওপ্ত, 
অর্থ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *রপর্ববতে দ্রৌপদার মৃত্যু, আমরা, 
শকুতস্তলা ও ব্রচ্বৃত্তান্ত। 

২, কখখক কখখক তপত পতপ. সায়ংকালের তার!, ঈশ্বরী পাটনা, 

শ্বশান, রামায়ণ ও কোণ এক পুস্তকের ভূমিকা পিয়া । 

৩. কখকখ কখকখ তপঙ তপউ: কৃ'তবাস। 

৪, কখখক কখখক তপঙ তপউ . কমল্কো।মশী। 

মধুসূদনের দ্বিতীয় পর্যায়ের ভঙ্গ-পেত্রার্কান রীতির সনেট বলেছি সেই ৪২টি 

সনেটকে যেগুলির মধ্যে আবতনসন্ধ গয়েছে অথ, মিলবিন্যাসে (পাঁচ মিলের 
মধো মিলসংখ্য। সীমাবদ্ধ হওয়1 সত্বেও) কাব পেত্রার্কাকে যথাযথ অনুসরণ 
করেন নি। মিত্রাক্ষর যুগ্রকে সমাপ্ত সনেটগুলিও এই রাঁতির অন্তর্গত করেছি । 
এই পর্যায়ের ৪২টি সনেট হলে। £ 


৮৬ ংল। সাহিত্যে সনেট 


১, কখকখ কখখক তপত পতপ :পরিচয়-২, কপোতাক্ষ নদ) শৃঙ্গাররস-২. 
হিড়িম্ব1-১, হিড়িম্ব।-২১ নৃতনবসর, শনি ও পণ্ডিতবর থিওডোর। 
কখখক খকখক তপপতপত : যশের মন্দির। 
৩. কখখক খকখক তপত পতপ : বসন্তে একটি পাখীর প্রতি, বৌন্ররস, 
শ্যামাপক্ষী, যশঃ, ভাষ।, বালীকি, মিত্রাক্ষরও, ১০০ নং। 
৪, কখকখ খকখক তপপ তউঙ : বঙভাষা। 
«* কখকখ খকখক তপতপতপ : কালিদাস, বউকথা কও, কবিতা, 
নিশা, ছায়াপথ, বটবৃক্ষ, সুভদ্রা, তারা,কবিগুরু দরান্তে, ভারতভূমি, 
ভূতকাল ও কবির ধর্মপুত্র। 
৬. কখখক খককখ তপতপতপ : শ্রীপঞ্চমী ৷ 
কখকখ কখকখ তপতপউঙ : কাশীরাম দাস। 
৮. কখকখ কখখক তপতপউঙ £ পুকলিয়।। 
কখকখ খককখ তপপ তপত : মেঘদূত-১। 
১০, কখখক কখকখ তপতপতপ : সীতাদেবী, সাংসাবিক জ্ঞান, কবিবব 
টেনিসন ও কবিবর হ্যগো! 
১১, কখকখ খককখ তপতপতপ : বঙ্গদেশে একমান্য বন্ধুর উপলক্ষো। 
শৃঙ্গাররস-১, উর্বশী ও কেউটিয়। সাপ। 
তৃতীয় পর্যায়ের 'পঞ্চকোটস্য রাজপ্রী” সনেটটিব মিল: কখখক খকখক 
তখখ তখত। এক্ষেত্রে ষটুকের মিলবিন্যাস অপেত্রাকীঁয় কিন্তু সনেটটিতে 
আবর্তনসন্ধি থাকায় এটাকে শিথিল-পেত্রাকীয় সনেটের অন্তর্গত করেছি । 

মধুসূদনের চতুর্থ পর্যায়ের “মহাভারত? ও “সংস্কৃত” সনেট ছুটিতে আবর্তনসন্ধি 
নেই এবং এই ছুটি সনেটের মিলবিন্তাস মিল্টনের মতো! কখখক কখখক তপত 
পতপ বলে এদের আমর মিপ্টনীয় রীতির অন্তভুক্ত করেছি । 

তাঁর পঞ্চম পর্যায়ের ৩৬টি সনেটে আবর্তনসন্ধি নেই। এগুলির অধ্টক 

মিল্টনীয় সনেটের মতো! ছুটি সংরৃত-চতুষ্কে গঠিত নয় | অথচ মিপ্টনের সনেটের 
মতোই এদের অধ্টকে দুই মিল এবং ষট্‌কের মিল সংখাঁও তিন-এর মধ্যে 
সীমাবন্ধ। সুতরাং এই সনেটগুলিকে আমর! ভঙ্গ-মিপ্টনীয় সনেট বলে গ্রহণ 
করেছি। যিলবিন্যাস অনুসারে নীচে এই সনেটগুলি শ্রেণীবদ্ধ কর! হলে! £ 

১, কখকখ কখকথ তপত পতপ : উপক্রম-১, পরিচয়-১, কুহবমে কীট, 
সরস্বতী, কল্পনা, মধুকর, সীতাবনবাসে-২, বীররস, গোগৃহরণে, 


মধুন্দনের সনেটের আবর্তনসন্ধি ও সনেট-রীতি ৮৭ 


সত্ক্্রনাথ ঠাকুর, শিশুপাল, ও পঞ্চকোট গিরি । 

২, কখকথ কখখক তপত পতপ :£ সীতাবনবাসে-১, পৃথিবী, লমাপ্তডে, 
ঢাকাবাসীদ্দিগের অভিনন্দনের উত্তরে ও পরেশনাথ গিরি । 

৩. কখখক খকখক তপতপতপ : সায়ংকাঁল, সৃষ্টিকর্তা, নন্দনকানন, 
ভরসেলস্‌ নগরে রাঁজপুরী ও উদ্যান, পরলোক, গদাযুদ্ধ, উদ্যানে 
পুক্করিণী, সাগরে তরি ও আশ! । 

৪. কখকখ খকখক তপতপতপ : নীলাকাশে নদীতীরে বটরৃক্ষতলে 
শিবমন্দির, রাশিচক্র ও দ্বেষ-১। 

৫. কখখক খককখ তপতপতপ : আশ্বিন মাস ও করুণরস । 

৬. কখখক কখকখ তপতপতপ : প্রাণ, সুভন্রাহরণ ও শ্রীমন্তের টোপর। 

৭, কখকখ খককখ তপতপতপ : সূর্ধ্য ও কুরুক্ষেত্র । 

ষষ্ঠ পর্দাযের তিনটি সনেটে আবর্তনসন্ধি নেই। অষ্টকে ছুটি মিল 

ব্যবহৃত হলেও ষট্‌কের মিলবিন্যাস ক্রটিপূর্ণ। এই তিনটি সনেটেই কবি 

অধ্টকের একটি মিল ষটুকে বাবহাঁর করেছেন | পৃথিবীর কোনধারার 
সনেট-রীতিই এক্ষেত্রে গহীত হয় নি। কেবলমাজ অধ্টকের মিলে ক্লাসিকাল 
প্রভাব বর্তমান থাকায় এই সনেটগুলিকে আমরা শিখিল-মিপ্টনীয় সনেট বলে 
চিহিত করেছি । এই তিনটি সনেটের মিলবিন্বাস নিম্নবূপ £ 

১, জয়দেব £ কখখক খকখক তপপ তকন্ধ 

২, মেঘদৃত-২ £ কখখক কথখকথ কতকত কক 

৩, পুরুরবা ঃ কখকখ খকথক তখতখতখ 

মধুসূদনের ১০৮টি সনেটকে আমরা ছয়টি পর্যায়ে খ্ভিক্ত করলেও 
সামগ্রিক বিচারে এই সনেটগুলি পেত্রাকীয় পরিযগুলের অন্তভূক্ত। 
কারণ--মিণ্টনও আসলে পেত্রাকা-পন্থী সনেটকার। তার সনেটের 
মিলবিন্যাস একান্তভাবেই পেত্রাকীয় । তার কিছু সনেটে আবর্তনসন্ধি নেই 
বলে ইংরেজি সাহিতো ঠার রচিত পেত্রার্কান মিলের আবত্তনসন্ধিহীন 
সনেটকে বিশেষ প্রকৃতির মিল্টনীয় সনেট বল! হয়। স্বতরাং মধুস্থদনের 
মিল্টনীয়, ভঙ্গ-মিন্টনীয় ও শিথিল-মিল্টনীয় "*তিতে রচিত সনেটগুলিকে 
আমর] পেত্রার্কান গোত্রের সনেটই বলতে পারি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 
বিচার করলে মধুসূদনের পেত্রার্কান রীতিতে বাংল! সনেট রচনার দাবিকে 
বহুলাংশেই স্বীকার করে নিতে হয়। ক্রটি-বিচাতি অবশ্থাই রয়েছে, সে ক্ষেত্রে 


৮৮ বাংল সাহিত্যে সনেট 


একথা বলাই সমীচীন যে, মধুসুদন সনেট রচনায় সর্বত্র পেত্রার্কান আদর্শ 
যথাযথ রক্ষা! করতে পারেন নি। 


৪ 
মধুত্তদনমের সনেটের ছন্দ ও ভাষা 


মধুসূদনের সনেটের আলোচন! প্রসঙ্গে তার সনেটের চন ও ভাষার 
আলোচনাও অনিবাধধভাবে এসে পডে। সনেটের অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ গঠন- 
বিন্যাসে তিনি পেত্রার্কাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু বাংলা 
ভাষায় এই বিশেষ কলাকৃতির ছন্দ কি হবে তা] নির্ধারণের জন্য কবিকে তার 
নিজস্ব ছন্দ-বোধের ওপরই একান্তভাবে নির্ভব করতে হয়েছিল। তিনি লক্ষ্য 
করেছিলেন যে, ইতালীয় সনেটে এগাব অক্ষরের এবং ফরাসি-ইংবেজি সন্টেটে 
যথাক্রমে বাবো-দশ অক্ষরের ছন্দ সনেটের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী বলে গৃহীত 
হয়েছে । কিন্তু মুরোপীয় এই ভাষাসমূহের সঙ্গে বাংলা ভাষার অন্তঃপ্রকৃতির 
দুস্তর বাবধান। তাই বাংল! সনেটের ছন্দ-নিরূপণে তিনি মুরোপীয় ভাষার 
কোন সাহায্য পান নি। হতালায় সনেটের একাদশাক্ষর! ছন্দের বিকল্প 
হিসাবে তিনি বাংল] ভাষার পয়াপবন্ধ তানপ্রধান ক্ষরবৃত ছন্দকে সনেটের 
শঙ্খধবনির পক্ষে উপযুদ্ত বলে নির্বাচিত করেছিলেন । মুরোপের বিভিন্ন 
দেশে সনেট-চর্চার প্রথম পর্ধে সনেটের ছন্দ নির্ধারণের জন্বা নানা পরীক্ষা- 
নিরীক্ষ। চলেছিল। আশ্চর্ধের বিষয় এই যে, মধুসূদন বাংল! ভাষায় প্রথম 
সনেট রচন1 কনতে গিয়ে ছন্দ বিষয়ে কোন দ্বিধার সম্মুখীন হন নি। তার 
প্রথম সনেটের মতোই তার সমগ্র সনেট চতুর্দশ অক্ষরের তানপ্রধান অক্ষরবৃত্ত 
ছন্দে রচিত। এই ছন্দই পরবর্তীকালের বাংল! সনেটে সবচেয়ে উপযোগী 
বলে স্বীকৃত হয়েছে । অবশ্য মধুস্্দনোত্তর কবিরা আঠার মাত্রার তানপ্রধান 
ছন্দকেও সনেট রচনায় সফলভাবে ব্যবহার করেছেন । সনেটের দৃঁ়-পিন দ্ধ- 
রূপ আঠারমাত্রার তধনপ্রধান ছন্দেও লাবণ্যমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে 
কিন্তু সেক্ষেত্রে কবির দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। এই বিষয়ে মোহিতলাল 
মজুমদার তার “বাংল] সনেট" প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন-__-“চৌদ্দটি পয়ার- 
ছন্দের পংক্তি থাকিবে-১৪ অক্ষরই যথেষ্ট ; ১৮ অক্ষর হইলে, কবির দায়িত্ব 
অধিক হইবে, কারণ তাহাতে গাঢবন্ধতার ক্ষতি হইতে পারে ।২১ 


মধুস্দনের সনেটের ছন্দ ও ভাষ! ৮৯ 


মধুসূদন তানপ্রধান ছন্দের পয়ার-্পদকে ভার তিলোন্মাসম্তব' ও 'মেঘনান 
বধ; কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে নবরূপ দিয়েছেন। পরবতাঁকালে “বীরাঙ্গন। 
কাবো তার এই ছনা আরো পরিমাক্ষিত হয়েছে । কিন্তু তানপ্রধান ছলোর 
মাত্রা"স্থাপন ও মাত্র!-ভাগের দিক থেকে ঠার গতুদ্দশপদ্দী কবিতাবলী র যূল্য 
অপর্িপীম | অধ্যাপক নালরতন সেন ভার “আধুনিক বাংল! ছন্দ? গ্রন্থে 
বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে “চহুর্দশপদী কবিতাবলী তে বিজোড মাত্রার 
পদ এবং ৩+২+৩ মাব্রাভাগে শব্দ বন্যস্ত পদসংখ্য। অনেক কম ।২২ অর্থাৎ 
সনেট এচনাতেই কবি এানপ্রধান ছন্দের ব্যবহারে পূর্ণপিদ্ধি অর্জন করেছেনু। 

অবশ্য দনেট রচনাতে ও মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমাণতা সম্পূর্ণ 
বজন করতে পারেন নি। সমিল প্রবহমাণ হন্দে সনেট বচন্গার সবচেয়ে বড 
ক্রটি এই যেপংক্তির মাঝে বার বার হছেদচিক্ের বাবহারে অন্ত্যমিলের 
আবেদন পাঠকের কাছে লঘু হয়ে পে । অধ্চ সনেটের ক্ষেত্রে অস্ত।মিলের 
গুরুত্ব অপারপাম। মধুসূদন অন্থামিলের এই গুরুত্ব সঠিক অনুভব করেছিলেন 
বলেই ঠান মিল্টনের মতো সমিল প্রবহমাণ ছন্দে সনেট রচনায় ব্রতী হয়েও 
প্রায়শই পথাক্ত শ্ষে ছেদচহ বাবহারে সচেকউট ছিলেন । মধুসুদনের 
সনেটের সমল প্রবহমাণ হন্দের কথা স্মরণ করে কোন কোন সমালোচক 
তাকে মিণ্টন-পন্থা সনেউকার বলতে আগগ্রভা। আমরা পূর্ব অধ্যায়ে 
দেখিয়েছি ষে সনেটের অন্তরজ-বহিরঙ্গ গঠনবিন্যাসের দিক “থকে মধুসূদন মূলত 
পেত্রার্কান-পন্থা কবি । তিনি বাংল। ভাষায় ।অপ্টনের 1318).1 5898-এর 
আদর্শে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবীন করেন। সনে রচনাকালেও প্রবহমাণ 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রভাব তার ওপরে এসে পড়েছে । এই ব)াপারে মিল্টনের 
সনেটের সমিল প্রবহমাণ ছন্দের মনুপ্রেরণাও কিছু গরিমাণে থাকতে পাবে। 
কিন্তু সনেট রচনায় মধুসূদনের ওপর সমল প্রবহমাণ হন্দের প্রভাব ধারই 
হোক না কেন তার ফলশ্রু,ত সুখকর হয় নি। 

ভারতীয় রেনের্সীসেপ প্রথম কবিপুরুষ মপুসুদন “নজ্জেব মাতৃভাষাকে নৰ 
যুগের উপযোগী করে গডে তুলেছিলেন । একদিকে যেমন শনি বাংল' ছন্দের 
নবরূপ নির্মীতা অন্যকে তেমন-ই তিনি বাংল, গ্াষার নবরূপকার। প্রত্যেক 
ভাষার মহৎ কবিব1 তাদের কাবে।র প্রকাশ-মাধাম হিসাবে নিজ নিজ ভাষার 
নবরূপ রচন1 করেন। আধুণশিক বাংল] কাব্যের জনয়িতা ঘধুসৃদনও আধুনিক 
বাংল! কাবাভাষার সফল অ্র্টা। অথচ মধুসূদনের দুর্ভাগ্য এই যে, তার 


৯০ বাংল৷ সাহিত্যে সনেট 


কাব্যভাষা প্রশংসার চেয়ে নিন্দা পেয়েছে বেশি । মধুসুদনের ভাষ! সম্পর্কে 
আমাদের এই বিভ্রান্তির জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী হলেন রবীন্দ্রনাথ | 'মেঘনাদ 
বধ” সম্পর্কে তার কৈশোরিক রচন! নিন্দুকেব দৃষ্টিতে লেখা, এই কাৰা সম্পর্কে 
তার যুব বয়সের আলোচনাও নেতিমূলন্ত। পরিণত বয়সে রৰীন্দ্রনাথ কথা 
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রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি পরস্পর বিরোধী । তিনি মধুসুদনকে বাংলা 
ভাষার পণ্ডিত বলে স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন যে বাংলা শব্দের ওপব তাব 
অসীম অধিকার ছিল। কিন্তু পরের বাক্যেই তিনি বলেছেন যে, মধুসূদনের 
বাংলাভাষ! বাংলাই নয়। বাংল শব্ষের ওপর যে কবির অধিকার আছে তার 
বাংল] ভাষাকে বাংলাই নয় বলা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হয 
নি। 'মেঘনাথ বধ? কাব্যের ভাষ। সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত অভিযোগের 
সূত্র ধরে পববর্তীকালে কবি-সমালোচক মোহিতলাল মধুসূদনের সনেটের 
ভাষ! সম্পর্কে বলেছেন-_“'মধুসৃদনের সনেটওগির*"'ভাষা অ'তশয় গগ্াগন্ধী ও 
নানা দোষদুষ্ট 1১২৪ 

আধুনিক কাবাভাষার যিনি জন্মদাতা তাঁর সম্পর্কে প্রখ্যাত সমালোচকেব 
এই উক্তি মর্্ান্তিক | এই উক্তির পেছনে কতদূর সত্যতা আছে বর্তমান প্রসঙ্গে 
আমর! তার বিচার করব । সান্প্রতিককালের বিশিষ্ট কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব 
বন তার ১৯৪৬ সালে লিখিত "মাইকেল"? প্রবন্ধে মধুসুদন প্রসঙ্গে বলেছেন__ 
তার মেঘনাদবধ কাব্য নিষ্প্রাণ, তিনটি কি চারটি বাদ দিয়ে চতুর্দশ'পদাবলী 
বাগাড়ম্বর মাত্র | ২৭ এই সম়ালোচকহই নয় বছর পরে স্বধীন্দ্রনাথ দত্তের 
আলোচনা প্রসঙ্গে মধুসূদন সম্পর্কে আমাদের নতুন কথ শুঁনয়েছেন। নয় 
বছরের সময়-সীমার মধ্যেই সমালোচকের বক্তব্য সম্পূর্ণ পরিবতিত হয়েছে । 
তিনি বলেছেন--'এই সব রচন। ( স্বধীন্দ্রনাথের ) বারবার পাঠ করার পর 
মধুসূদন বিষয়ে আমার একটি পুরানে] এবং কুথাত উক্জি প্রায় প্রত্যাহরণ 
করতে লুবূ হচ্ছি; বলেছিলুম মধুলুদন নিবাঁ, কিন্তু এই পূর্বসূরীর সঙ্গে-_এমন 
কি মিপ্টনের সঙ্গে__স্বধীন্দ্রণাথের আত্মীয়তা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে)" 
সুধীজ্রনাথ অস্ত এটুকু প্রমাণ করেছেন যেঃ মধুসূদনের কাছে বাঙালি কবির 


মধুস্দনের সনেটের ছন্দ ও ভাষা চি 


এখনে! কিছু শেখবার আছে ।”২৬ 

বুদ্ধদেব বসু হ্বধীন্দ্রনাথের কবিতার শব্-সচেঙন'তাঁর প্রতি লক্ষ রেখেই 
মধুসূদন সম্পর্কে এই উক্তি করেছেন। মধুসুদন মুলত শব্দ-সচেতন কবি। তার 
সবচেয়ে পরিণত মনের কাব্য হলো! চতুর্দশপদী কবিতাবলীঠ। তার শব্ঘ-সচেতনতা! 
এবং কবি-ভাষার পরম পরিণতি ঘটেছে এই কাবো। তার সনেটের ভাষা 
আলোচন। প্রসঙ্গে আমাদের একটি কথ! মনে রাখতে হবে যেঃ কোন ভাষার 
বিভিন্ন পর্বের কবির কাব্যভাষ! কোনক্রমেই সম্পূরণত এক প্রকৃতির হতে পারে 
না। আমরা সেই কবির ভাঁষাকেই সার্থক বলে জানি ধার কাবাভাষ প্রাণ্চের 
পিপাসাকে নিবৃত্ত করতে পারে। মধুসুদনের সনেটের ভাষ। বাঁডালি-প্রাণের 
পিপাসাকে কতদূর নিবৃত্ত করতে পেরেছে তা আলোচনা করে দেখা যাক । 

চতুর্দশপদ্দী কবিতা বলী'তে প্রতাক্ষ অনুভব সৃষ্টি করবার জন্য কৰি কতগুলি 

সন্বোধনাত্খক শব্দ বাবহার করেছেন। উদাহরণত কয়েকটি শব্দ উদ্ধার কবছি 
_-ওরে বাছা; হে বঙ্গ, হে কাশি হে কবীন্দ্র, হে প্রভূ, রে কাল, লো! সুন্দরি, 
লে! সরি, কোথা লো, ক" যোবে, মা গোঃ মা ভাবতি ইতাদি। উদ্ধত 
সন্বোধনাত্মক শব্বগুলির ভাদ্য উচ্চারণ লক্ষণীয় । বাঙালি মনেব সঠিক অনভব 
ও অন্তরঙ্গ প্রিয় সম্বোধন এই শব্বগুণলর মধা দিয়ে ঝংকৃত হয়েছে। মধুসূদন 
যে বাংল ভাষার অন্তঃপ্রকৃতি এবং বাউ'লি মনের অন্দত্মহলের গোপন রহস্য 
যথার্থভাবে অনুভব করেছিলেন এই শব্দগুলির বাবহার তারই পরিচয়বাহী। 

মধুসূদন তার “মেঘনাদ বধ' কাবো মাতৃভাষাপ্ন নববূপ রচণ। * রেছিলেন। 
মহাঁকাব্যের পরিবেশ রচনাব জন্য এ কাবো কর্ব তৎসম প্রধান ওজস্বী-শব্র 
ব্যবহারে অধিকতর মনোযোগী হয়েছিলেন । পরবতাঁকালে র।চত “বীরাঙ্গন।' 
কাব্যের ভাষ। অনেক মসৃণ ও নমনীয় হয়ে উঠেছিল । “চতুর্দশপদ্দী কবিতা- 
বলী”তে মধুসূদনের কাব্যভাঁষ! পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। এই কাব্যে তৎসম 
শব্ধের ব্যবহার অনেক কমে এসেছে । সেই স্থান দখল করেছে তত্তব শব্ব। 
এমন কি এখানে দেশী শব্দের বাবহারেও কবি দ্বিধাহীন। ফলত 
পূর্ববর্তী কাবাগুলির তুলনায় এই কাব্র ভাষ। সজীব ও অকৃত্রিম অথচ 
ভাষ! ব্যবহারে কোন অসংযম নেই। ববং এক্ষেত্রে সনেটের 
কঠিন কাঠামো কবির ভাষাকে সংহত ও সংযতরূপ দ্রান করেছে। সংযষ- 
সৌন্দর্ঘই তার চতুর্ঘশপদীর ভাষার প্রধান গুণ। 

মধুসূদনের কবিভাঁষ| অলংকৃত । কিন্তু চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে কবি ষে 


৯ 


বাংল1 সাহিত্যে সনেট 


ভাষায় অলংকার রচনা করেছেন ত] পূর্ববর্তী কাব্যগুলির তুলনায় অনেক 
অন্তরঙ্গ এবং সহজসাধা । উদাহরণে আমাদের বক্তব্য স্প$ হবে £ 


১, 


লে 


দাসের বারতা লয়ে যাও শীঘ্রগতি, 

বিরাজে হে যেঘরাজ, যথা সে যুবতী, 

অধীর এ হিয়] হায়, যার বূপ স্মরি ! 

কুহবমের কানে স্বনে মলয় যেমতি 

যু নাদে, কয়ে! তারে, এ বিরহে মরি । ( মেঘদূত-১ ) 
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী; 

চাদের আমোদ যথ। কুমুধ সদনে ;€ পরিচয়-১) 

সেই কবি মোর মতে, কল্পন] সুন্দরী 

যার মনঃকমলেতে পাতেন আসন, 

অস্তগামী-ভান্ু-প্রভা সদৃশ বিতরি 

ভাবের সংসারে তার সুবণ-কিরণ। (কবি) 
মনোরূপ-পন্ম যিনি রোপিলা কৌশলে 

এ মানব-দেহ-সরে, তার ইচ্ছামতে 

সে কুদুমে বাস তব, যথা মরকতে 

কিন্ব! পল্পরাগে জ্যোন্তিঃ ন তা ঝলমলে । (শ্রীপঞ্চমী ) 

প্রতাক্ষতঃ ভারত সংসারে, 

বিধির ককণা তুমি তরুরূপ ধরি | ( বটবৃক্ষ) 

এ বড অদ্ভুত রণ । তব শঙ্খধ্বনি 

শুনিলে টুটে লো বল। শ্বাস-বায়ু-বাণে 

ধৈরয-কবচ তুমি উডায়ে রমণি, 

কটাক্ষের তীক্ষ অস্ত্রে বিধ লে। পরাণে ।-( শুঙ্গার রস-২) 
পশিল। নিশায় হাসি মন্দিরে স্থন্দরী 

সত্যভাম। সাথে ভদ্র।, ফুল-মাল। করে। 

বিমলিল দীপবিপ্তা ; পুরিল সতবরে 

সৌরভে শয়নাগার, যেন ফুলেশ্বরী 

সরোজিনী প্রফুলিল! আচম্থিতে সরেঃ (সুভদ্র। ) 
মেনক] অপ্সরারূপী ধ্যাসের ভারতী 

প্রসবি, ত্যজিল। ব্ন্তে, ভারত-কাননে, 


মধুসূদনের সনেটের ছন্ন ও ভাষা ৯৩ 


শকুম্তল। সুন্দরীরে, তুমি মহামতি, 
কঙ্ধপপে পেয়ে তারে পালিল যতনে 
কালিদাস। ( শকুস্তলা ) 
৯. কামার্ত দানব যদি অপ্সদীরে সাধে, 
ঘৃণায় ঘুরায়ে মুখ হাতে সেকানে॥ 
কিন্তু দেবপুত্র যবে প্রেযডোরে বাঁধে 
মনঃ তার, প্রেম-স্ধ। হরষে সে দানে । 
(কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া ) 
আর উদাহরণ সংকলিত করে লাভ নেই | উদ্ধৃত কাবাংশগুলর অলংকারের 
প্রতি লক্ষ্য করলে সহজেই বোঝ যাবে যে অলংকার-নির্মাণে মধুসূদন 
বাঙালির সহজ প্রাণের ভাষাতেই কথা বলবার চেম্টা করেছেন। অবশ্য এ 
ভাষ| সংহত ও সংযত, কিন্তু লাবণামণ্ডিত | 
এবারে আমর! “চন্তর্দশপদী কবিতাবলীঃর কয়েকটি ব্ূপকল্প সংকলন করে 
দেখাবে যে বাংলাভাষার ওপরে মধুসুদনের অধিকার কত সুদৃঢ় । রূপকল্প 
সৃষ্টিতে কবির শব্ির পৰীক্ষা বটে । এই পরীক্ষায় মধুসূদন কতদূর সাফলা 
অর্জন করেছেন তার প্রমাণ পাওয়! যাবে শিয়োদ্ধশ বূপকল্পগুলিতে £ 
১, মোহিনী-রূপসী-বেশে ঝাপি কাখে হরি, 
পশিছেন ভবানন্দ। দেখ তব ঘপে 
অনুদা। ( অন্নপূর্ণার ঝাঁপি) 
২. গরুডের বেগে মেঘ? ডড় শুভক্ষণে । 
সাগরের জলে সুখে দেখিবে, স্বমতি- 
ইন্দ্র-ধনুঃ-চুডা শিরে ও শ্যাম মূরতি, 
ত্রজে যথ ব্রজরাজ যুমনা-দর্পণে 
হেরেন বরাঙ্গ। ( মেঘদবত-২ 9 
৩. যেদেশেউদয়ি রবি উদয় অচলে, 
ধরণীর বিশ্বাধর চুম্বেন আদরে 
প্রভাতে ; যে দেশে গেয়ে হৃমধুর কলে 
ধাতার প্রশংস! গীত, বহেন সাগরে 
জাহ্বী; যেদেশে ভেদি বারিদ মণ্ডুলে 
( তুষারে বপিত বাস উদ্ধ কলেবরে, 


৯৪ বাংলা সাহিত্যে সনেট 


রজতের উপবীত শ্বোতঃ-রূপে গলে, ( পরিচয়-১ ) 
৪, চেয়ে দেখ, চলিছেন সুদে অস্তাচলে 

দিনেশ, ছভায়ে স্বর্ণ, রতু রাশি রাশি 

আকাশে । কত বা যতবে কাদাম্বনী আসি 

ধরিতেছে তা সবারে সুনীল আঁচলে । (সায়ংকাল ) 
৫. বাজসুয়-যজ্ঞে যথা রাজাদল চলে 

রতন-মুকুট শিরে , আসিছে সঘনে 

অগণা জোনাকীব্রজ,. (নিশাকালে নদীতীরে ' 


৬ কৌমুদী, দেখ, রজত-চরণে 
বীচি-রব-রূপ পরি নৃপুর, চঞ্চলে 
নাচিছে। (এ) 


৭, সবেব সুকাস্তি দেখি যথা পডে খসি 
কৌমুদিনী তাঁর কোলে, লও কোলে ধরি 
দাসীরে ) ( উর্বশী ) 
৮. কালিন্দি পার কি আর হয় ও লহ্রী, 
কহিতে বাধার কথা, রাজপুবে পশি, 
নব রাজে, কব-যুগ ভয়ে যোড করি? (ব্রজবৃত্তান্ত ) 


চতুর্দশপদী কবিতাবলীর এই বূপকল্পগুলি গভীরভাবে অনুধাবন করলে সহজেই 
বোঝ যায় বাংলাভাষার অন্তঃপ্রকৃতি এবং বাঙালি সংস্কারের মর্মমূলে 
মধুসুদনেব কত সহঙ্ত প্রবেশাধিকার ছিল। এই রূপকল্পগুলিতে কবির বান্তি 
জীবনের অভিজ্ঞতা হীরকহ্যতির মত জ্বলজ্বল করছে । বাংল ভাষাব 
স্বৎস্পন্মনটি কৰি সঠিক অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই সনেটের মধ 
ার আত্মকথা বাঁালির প্রাণের কথ! হয়ে উঠতে পেরেছে। 

ষে ভাষায় আমাদের প্রাণেরপ্রুপিপাস। নিবৃত্ত হয় আমর! তাকেই বলি 
মাতৃভীষ1। মধুসুদনের সনেটের কবিভাষ! কি ভাবে বাঙালির মাতৃভাষ। হয়ে 
উঠেছে তাঁর আর একটি উদ্দাহরণ দিয়ে আমাদের এই আলোচনার উপসংহার 
করব। চচতুর্দশপদ্দী কবিতাঁবলী?র সর্বশেষ কবিতা 'সমাপ্ডে”। সুদুর ভার্সাই 
নগরে বসে কবি বাগদেবীকে মাতৃ-সন্বোধন করে তার কাছে বিদায় প্রার্থন| 


করে বলেছেন 


মধুসূদনের সনেটের ছন? ও ভাষ! ৯৫ 


বিসজ্জিব আজি, ম| গো, বিস্বৃতির জলে 

(হৃদয় মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি !) 

ও প্রতিমা! নিবাইল দেখ, হোমানলে 

মনঃ-কুণ্ডে অশ্রুধার! মনোছুঃখে ঝরি ! 

সুখাইল ছুরদৃষ্ট সে ফুল্ল কমলে, 

যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মনত, বিস্মরি 

সংসারের ধর্ম, কর্ম! ডুবিল সে তরি, 

কাব্য-নদে খেলাইন্ যাভে পদবলে 

অল্পদিন। নারিন্ু, মাঃ চিনিতে তোমাঁরে 

শৈশবে, অবোধ আমি । ডাকিল! যৌবনে ; 

( যদিও অধম পুত্র" মা কি ভুলে তারে?) 

এবে--ইন্দ্রপ্রস্ত ছাঁডি যাই দূর বনে। 

এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে, 

জ্যোতির্য় কর বঙ্গ_-ভারত রতনে | 
সনেটটি কবি শুরু করেছেন “বিসঞ্জিব” এই নামধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ দিষে। 
এই একটি শব্দের পেছনে যে বিরাট অনুষঙ্গ জড়িত হয়ে রয়েছে ত1 হদয়বান 
বাঙালি ছাড1 অন্যের পক্ষে অনুভব কর! হ্ঃসাধা। বিজয়! দশমীর বিষণ 
বিকেলে মাতৃনূপিণী দশভূজার বিসর্জন-জনিত আর্তবেদন। কবি “বিসজ্জিবঃ 
এই একটি শব্দের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন । দ্বিতীয় *ংক্তিতে অন্ধকার 
হুদয মণ্ডপে'র উল্লেখ আমাদের মনে প্রতিমাশূপ্ত অন্ধকার হি ন মণ্ডপের 
স্মৃতি বয়ে আনে। বাঙালির সহজাত সংস্কারের মর্মমূলে প্রবেশ করে বাঙালির 
প্রাণের ভাষাতেই কবি তার “চতুর্ঘশপদা কবিতাবলী"র সমাপ্তি বাণী উচ্চারণ 
করেছেন । 

সনেট রচনার প্রথম পর্বে মধুসুদপ ভার্সাই থেকে গৌরপাস বসাককে চারটি 

সনেট পাঠিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে একটি চিঠি। সেই চিঠিতে কবি “লখেছিলেন 
509 7391089,]1 18 & ৮০: 06989৮100] 1%0808£9, 2 ০017 আঅ৪018 
[0610 01 €90109 60০ 7901197) 16 90. কিন্তু ধীর] বাংলা ভাষাকে 
পরিমাজিত করে আধুনিক কাব্যভাষার উপযোগী করে গডে তুলে হলেন 
মধুসূদন তাদেরই পুরোধা । এবং বাংলাভাষ| যে একটি মনোরম ভাষা তা 
আধুনিক কাঁলে “চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে মধুসূদনই প্রথম প্রমাণ 
করলেন । 


বাংলা সাহিতো সনেট 


৫ 
অধুভুদনের লনেটের বিষয়-টবচিত্র্য 


ইতালিতে আদিপর্বে সনেট ছিল প্রেমের বাতন। পূর্বেই বল! হয়েছে, 
পেত্রার্কার অধিকাংশ সনেটই প্রেম-বিষয়ক | নবজন্মোত্তব কালে মুরোপের 
বিভিন্ন দেশে প্রেম-বিষয়ক বহু সনেট রচিত হয়েছে । যুরোপ ভূখণ্ডে কালক্রমে 
সনেট হয়ে উঠেছিল গীতিকাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন । কবিমানসেব বিচিত্র 
অনুভূতি প্রকাশে এই কলাকৃতি সার্থকভাবে নিজের উপযোগিত। প্রমাণ 
কবেছে। ফলত বিভিন্ন কবির সাধনায় সনেট হয়ে উঠল 'মানবহৃদয়ের 
বর্ণমালা 1, উনবিংশ শতাব্দার বেনের্সাস-পর্বে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে 
সনেটের মাধ্যমেই আধুননক গীতিকবিতাৰ সুচনা করলেন। পেত্রার্কার 
আদর্শে তিনি বাংলা সাহিত্যে সনেট প্রবর্তন করলেও তার সনেটেব মুখা 
উপজীব্য প্রেম নয়। সুদূব ভার্সাই নগরে কবি যখন আত্মীয়-স্ব্রনভীন 
অবস্থায় দাকণ দ্ঃখ ছূর্দশায় নিমজ্জিত তখন স্মৃতির অতলে নিমগ্ন হযে কবি 
তাঁব “চতুর্ঘশপদী কবিভাবলী” রচন' করেছিলেন | কবিব ব্যক্তিগত অনুভবে এই 
সনেটগুলি অন্রঞ্জিত | মধুমানসের এমন অকপট ও অন্তরঙ্গ প্রকাশ তার আব 
কোন রচনায় পাঁওয়। যাবে না। মধুসূদনের প্রথম জীবনীকাব যোগীন্দ্রনাথ 
বসব কবির সনেটগুলিকে খুব বেশি মর্ধাদ! না দিলেও তিনি বলেছেন__- 
“মধুসূদনের করিশকির পরিচয়, প্রাপ্ত হইতে হইলে. যেমন তাহার মেঘনাদবধ 
ও বীরাঙ্গনা পশঠ করা আবশ্যক, মধুসুদনকে জানিতে 'হইলে, তেমনই তাহার 
চতুর্দশপদী কবিতাবলী পাঠ করিবার প্রয়োজন |”২* 

মধুসূদনের আদি-সমালোচকদের অন্যতম অধ্যাপক শশাঙ্কমোহন সেন 
মহাশয়ও অনুরূপ উক্তি করেছেন-_“মধুসৃদনকে জানিতে হইলে--কবি 
মধুসুদনটি কি ছিলেন, তাহার হৃদয় এবং বৃদ্ধি কতদূর বিস্তৃত ও প্রগাঢ ছিল 
তাহা! বুঝিতে হইলেও--“চতুর্দশপদী কবিতা'ই খু'ঁজিতে হইবে ।৯৮ 

বন্বত মধুসূদনের কবিমানসের পূর্ণ পরিচয় তার সনেটগুলির মধ্যে বিরত 
হয়েছে । জীবন ও জগতের উপরে মধুহৃদয়ের অধিকার কত বা।পক ও গভীর 
ছিল, সনেউগুলির বিষয়-বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য করলে ত৷ স্পষ্ট প্রতিভাত 
হবে। তার ১০৮টি সনেটকে বিষয়াহুসারে আট পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। 

১, আত্মপরিচয় ও আত্মবিশ্লেষণ : উপক্রম-১, বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর 

প্রতি ও সমাপ্তে। 


মধুসুদনের সনেটের ছন্দ ও ভাষ। ৯৭ 


২. মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি £ বললভাষা, কপোতাক্ষ নদ, ভাষা; সংস্কৃত, 
ভারতভূমি, আমরা, কোন এক পুস্তকের ভূমিক। পড়িয়।, মিব্রাক্ষর, 
টাকাবাসীর্দিগের অভিনন্দনের উত্তরে ও পুরুলিয়]। 

৩. কবিতর্পণ : উপক্রম-২, কমলেকামিনা, অন্নপূর্ণার বাঁপি, কাশীরাম 
দাস, কত্তিবাস, জয়দেব, কালিদাস, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, কবিওক দাত্তে, পণ্ডিতবর থিওডোর, কবিবর আলফ্রেড 
টেনিসন, কবিবর ভিইউর হ্যুগে। ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 

৮৪. কাব্যরসোদগাব £ যেঘদূত-২, সীতাদেবী, মহাঁভাবত, ঈশ্ববীপাটনী, 
সুভদ্রাহরণ» কিরাত-আর্জুনীয়ম্‌, করুণবস, শীতাবনবাস-, ও ২, 
বাবরস, গদাযুদ্ধ, গোগৃহরণে, কুরুক্ষেত্র, শৃঙ্গাররস-১ ও ২, স্বভদ্রা, 
উর্ব্ধণী, বৌদ্ররস, ছুঃশাসন, হিডিম্বা-১ ও ২, পুরুরবা, শিশুপাল, 
রামায়ণ, হরিপর্ববতে দ্রৌপদীর মৃত্তা, শকুত্তলা, বাল্সাকি ও শ্রীমন্তেৰ 
টোপর । 

৫. নিসর্গ £ বউ কথ! কও, সায়ংকাল, সাযংকালের তার, নিশাকালে 
নপাতীবে 7টণক্ষতলে শিবমন্দিবঃ ছায়াপগ, কুসুমে কী, বটরঙ্দ, 
সুধা, ননানক্কাননঃ বসন্তে একটি পাশীব প্রত, বাঁশিচক্র, মধু ?র, 
উদ্যানে পুক্কপিণী, কেউটিয়া! সাপ, শ্শমাপক্ষী, শনিঃ সাপরে বি, 
তার৷, পৃথিবী, পরেশশাথ গিবি ও পঞ্চকোট গিবি। 

৬. তও £ যশেব মন্দির, কবি, কবিতা, সৃ্টিকঠা, প্রাণ কল” নদ্লীতীরে 
দ্বাদশ শিবমন্দির, ভসেলস্‌ নগরে বাঁজপুবা ও উদ্চানঃ প্রস্োক, 
শ্মশান, নূতন বৎসব, দ্বেষ-১ ও ২, যশঃ, সাণসারিক্ত জ্ঞান, অথ, 
ভূতকাল, আশা ও কবির ধর্মপুত্র। 

৭. ধর্স ও সংস্কৃতি £ দেবদোল শ্রীপঞ্চমী, আশ্বিনমাস, সরস্বতী, বিজয়।- 
দশমা, কোজাগব লক্ষ্মীপূজ1, ব্রজবৃত্তান্ত ও পঞ্চকোটস্ত রাজশ্রী। 

৮. প্রেম £ মেঘদূত-১, পরিচয়-৯ ও ২, নিশা এবং ১০* নং কবিতা । 
মধুস্দনের সনেটগুলির মধো একদিকে তাব কবিমানস জগৎ ও জীবন 
সম্পর্কে বিচিত্র ভাঙ্ত্য রচনা করেছে অন্যদিকে ার গৃশপ্রত্যাশী বাঙ- “-মন 
বাংলাদেশের নদ-নদী, প্রকৃতি, ধর্ম-সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্যের বভ্বর্ণময 
রূপবিভূতি নিমগ্র-চেতনায় অনুভব করে প্রবাসে বঙ্গের সঙ্গীত? রচন। 
করেছে। মধুসূদনের সনেটের এই বাঙালি-চেতনার প্রতি লক্ষ্য রেখে 


8৮ বাংল। সাহিত্যে সনেট 


নগেন্দ্রনাথ সোম বলেছেন-»বাঙ্গালীব প্রত্যেক বস্তৃতে হৃদয়ের এমন প্রগা 
অনুরাগ, আকর্ষণ ও সহান্ুভূতি--এমন সকরুণ মমতার দু্টবন্ধন--এমন 
প্রেমের স্বতঃনিসৃত উচ্ছ্বাস আর অন্বাত্র পরিলক্ষিত হয না। বলিলে অতুযাক্তি 
হয় না যে মধুসূদনের “চতুর্ঘশপদী কবিতাবলী” বিদেশীয় ছাচে ঢালা খাঁটি 
বাঁজাল! কবিতা-বিদেশীয় পাত্রে দেয় পৰ্মানন ।”২৯ 
সোম মহাশয মধুসৃদনেব সনেটেব মধ্যে শুধু মাত্র তার বাঙালিচেতনাই 

লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু মধুসূদন বাঙালি হয়েও যে ভাবতচেতনায কা 
গ্রভীবভাবে উজ্জীবিত ছিলেন তারও প্রমাণ তাঁব চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে 
পাওয়া] যাবে । ভারতবর্ধেব ছুই প্রাচীন মহাকাবা পামায়ণ ও মহাভারত 
বারবার মধুসূদনের কবিকল্পনাব বিষযীভূত হয়েছে । ভারতীয় নাবী চরিত্রে 
পরম আদর্শ বাঁমায়ণেব সীত1 তাকে অনুক্ষণ অনুপ্রাণিত করেছে ।৩* একটি 
সনেটে কবি নিজেকে মহাভারতেব মহাবীব পার্থ বলে কল্পনা কবেছেন ।৩১ 
অনেক নেটে পুনঃপুনঃ পার্থেব কথা এসেছে ।৩২ সামগ্রিকভাবে তিনি 
বামায়ণ-মহাভারতের বিবিধ বিষয়, কালিদাস-জযদেব এবং তাদেব কাব্য- 
স্বর্ূপকে সনেটেব বিষয়ীভূত কবে তাকে ভারতচেতনার অভিমুখী করেছেন । 
ভারতভূমিব পরাধানতা কবিকে বিচলিত কবেছে। প্রচুর ধশ্বর্ষ সত্তেও 
ভারতবর্ষের এই দশ দেখে কবি নিদারুণ আক্ষেপে বলেন-_ 

তায় লো ভাবত-ভূমি । বৃথা স্বর্ণ-জলে 

ধুইল। ববাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি, 

বিধাতা ?(ভারতভূমি ) 

পরাধীনতার জ্বালায় মর্মগীভডিত কৰি সংগ্রামহীন নিশ্চেষ্ট ভারতবাসীর 

কথা স্মরণ করে বলেন-__ 

আকাশ-পবশী গিরি দমি গুণ-বলে, 

নিশ্মিল মন্দর যাঁর সুন্দর ভারতে ১ 

তাদের সন্তান কি হে আমর! সকলে? 

আমর] -_ছূর্ববল ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে, 

পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে ?-_ 

ঞ রঃ প 
বামন দ্ানব-কুলে, সিংহের ওরসে 
শুগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে ?--( আমর] ) 


মধুসৃদনের সনেটের ছন্দ ও ভাষ। ৯৯ 


মধুসৃদনের এই সনেটগুলি যখন লিখিত হয় তখন সিপাই-বিদ্রোহ 
(১৮৫৭-৫৮ ) শেষ হয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষে স্বাধীনত। সংগ্রাম শুরু হয় নি। 
কিন্তু এই সময়েই পরাধীনতার গ্রানি-জণি'ত বিক্ষোভ এবং স্বাধানতার প্রতি 
এঁকান্তিক আগ্রহ মধুসূদনের সনেটে সার্থক বাণীর” লাভ করেছে। এই 
প্রপঙ্গে স্মরণীয়, বঞ্ষিমচন্দ্রের জন্মভূমি সপ্তকোটি সন্তানের জননী বঙ্গভূমি? 
কিন্তু বঙ্কিমের পূর্বসূবী হয়েও মধুসৃপ্নের 'গ্যাম। জন্মদা” হলেন ভারতমাতা। 
তাই ভারতীয় রেনের্সাসের প্রথম কবিপুকষ মধুসূদন তার সনেটে বাঙালি- 
মানিসের উদগাতা হয়ে৪ ভাবতপথিক। * 

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাঁস* লেখক অধ্যাপক স্বকুমার সেন বলেছেন-_- 
“চতৃদশিপদী কবিতাঁবলা মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ বচনা নাও যদি হয় তবে তাহার 
সবাপেক্ষ। আন্তরিক রচনা তে! বটেই 1,৩৩০ মধুসূদনের সমস্ত সনেট সম্পর্কেই 
এই উক্তি 2যে ৬)! মূলত কবির সনেটগুল সার আত্মকথারই বাহন। 
অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্ধ তার 'পনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীর্দ্রনাথ' 
গ্রন্থে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, চিত শপদী কবিতাবলীর একশ ছুটি 
কবিতাব মধো বেঞ্চ 'লশটি প্রতাক্ষভাবে কবির লান্মকথা 1৪ মধুসূদনের 
বাকি সনেটগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে আত্মকথ! ন| হলেও এগুলিতে কবির একান্ত 
ব্যক্তিগত অনুভব বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে । সাধারণভাবে গীতি- 
কবিত। মাত্রেই কবির আত্মকথ। । সনেটও গীতিকবিতা । অতএব সনেটের 
মধ্যে কবির আত্মকথা নানাবপে বিকশিত হয়ে উএবে তাতে * বর আশ্্ব 
কি। মবুসূদ্নেব সনেটগুলি যখন প্রকাশিত হয় তখন বাংল। সাহিত্যে 
রবীন্দ্রনাথ যাকে আধুনিক কাবা-কাননের “ভোরের পাখি বলেছেন সেই 
কবি বিভারীলালের পূর্ণপ্রকাশ হয় নি। সুতরাং মধুপুধনের সনেটের মাধামেই 
বাংলাসাহিত্যে আধুনিক গীতঠিকবিতার জন্ম, এমন সিদ্ধান্ত আমরা নিদ্বিধায় 
গ্রহণ করতে পারি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ধারণা এই যে, সপ্টটের মধ্যে 
কবির আম্মকথ| তেমন স্ফু' পায় না । তাই তিনি মধুসূদনের চতুদশপদীতে 
আধুনিক বাংল| গীতিকবিতার সৃচন! হয়েছে বলে বিশ্বাস করেন নি। তিনি 
বলেছেন_-'আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম €বিহ্বাপীলালে ) বোধ হয় 
কবির নিজের কথা। তৎসময়ে অথব। তৎপূর্বে মাইকেলের চতুদশপদীতে 
কবির আত্মনিবেদন কখনে! কখনে! প্রকাশ পাইয়! থাকিবে-কিস্ত তাহা 
বিরল--এবং চতু্দ শপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও 


১০০ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


সংহত হইয়া আসে যে, তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছাদ তেমন স্ফুতি 
পায় না।,৩৫ 

রবীন্দ্রনাথেব একথা সত্য যে “চতুর্শপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধো 
আত্মকথ। কঠিন ও সংহত আসে? কিন্তু তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছাস তেমন 
স্কৃতি পায় ন1 কবির এই উক্তি যে সর্বেব সমর্থনযোগ্য নয় পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের অজত্র সনেটই তার প্রমাণ। ববং সনেটের কঠিন ও সংহত- 
রূপের মধ্যেই কবিআবেগ স্বনিয়ন্ত্রিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ও উচ্ছৃিত হয়ে উঠতে 
পারে। মধুসূদনের সনেটগুলি গভীরভাবে পাঠ করলে তার তীব্র 
গীতোচ্ছাস অনায়াসেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ণণ করবে । আমব1 এই প্রসঙ্গে 
মাত্র ছুটি উদাহরণ চয়ন করছি। প্রথম কবিতাঁটিব নাম 'ত্রজবৃত্তান্ত' | 


আর কি কাদে; লে। নদি, তোব তীবে বসি, 

মথুরার পানে চেয়ে, ব্রজের হ্থন্দরী ? 

আর কি পড়ে লো এবে তোব জলে খনি 

অশ্রু-ধার। ; মুকুতার কম রূপ ধরি? 

বিনা, চন্দ্রীনন] দূতী-ক মোরে রাপসি 

কালিন্দিঃ পার কি আর হয় ও লহরী, 

কহিতে বাধার কথা, রাঁজ-পুবে পশি, 

নব রাজে, কর-যুগ ভযে যোড কবি ?-- 

বঙ্গের হৃদয়-কৃপ বজগ-ভূমি তলে 

সাঙিল কি এতদিনে গোকুলের লীলা? 

কোথায় রাখালশ্রাজ পাত-ধডা গলে? 

কোথায় সে বিরহিণী প]ারী চারুশাল। ?- 

ড্রবাতে কি ব্রজধামে বিস্মৃতির জলে, 

কাল-বূপে পুনঃ ইন্দ্র ৃ্টি বরষিপা । 
এই কবিতায় কবি ক্ষাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে মধুররস-ূপে আস্বাদন 
করেছেন। বাঙালি-মানসে এই বৈষ্বীয় প্রেমপিপাস। চিরন্তন গীতিক্রবোর 
নিঞ্র। সনেটের সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিরহ-বেদনার গীতোচ্ছাস কত অনিবার্ধ 
হয়ে উঠেছে এই প্রসঙ্গে তা লক্ষণীয়। 

মধুসৃদনের সনেটের বিষয়-বিভাগে আমর। দেখেছি যে তার প্রেম-বিষয়ক 


মধুসূদনের সনেটের ছন্দ ও ভাষ। রি 


সনেট অতান্ত নগণ্য। “চতুর্দশপদী কবিতাবলী”র শততম কবিতাটি কবির 
ব্যক্তিগত প্রেমানুভূতিতে উজ্জ্বল । কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি £ 


প্রফুল্ল কমল যথা সুনিন্মল জলে 

আদিতোর জ্যোতিঃ দিয় তাঁকে স্ব-মুরতি ২ 
প্রেমের সুবর্ণ রঙে, স্বনেত্রা যুবন্তি, 

চিত্রে যে ছবি তুমি ও হৃদয়-স্থলে? 

মোছে তারে হেন কার আছে লো শকতি 
যতদ্দিন ভ্রমি আমি এ ভব-মণ্ডলে ?-- 
সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা কবেন যেমতি 
চিব-বাস, পরিমল কমলের দলে, 

সেই রূপে থাক তুয়ি। দুরে কি নিকটে, 
যেখালে যখন থাক্ষি, ভজিব তোমাবে ; 
যেখানে ঘখন যাই, যেখানে যা ঘটে । 
প্রেশ্র গতিম। তুমি, আলোকে আধারে । 
অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি-সৃষ্ট মঠে,_ 
সতত সঙ্গিনী মোব সংসাব মাঝারে। 


দাম্পত্য-প্রেমের কবিতা হিসাবে সনেটটি অপূর্ব । কবিতার প্রথম চার 
পংক্তিতে একটি রূপকল্প সৃষ্টি করে ক্ৰ তার প্রেণের স্বরূপ নিদেশ করেছেন। 
যে নারী তার সংসাবে সতত স'জনী সেই নারার সঙ্গে তার চিরন্তন প্রেমলীল। 
_-অষ্টক-বদ্ধের শেষ দুই পংক্তিব একটি হ্রন্দর উপমায় এ কথা কবি সার্থক 
ভাবে প্রকাশ কবেছেশ। প্রেমের কবিতা মধুসূদন বোশ লেখেন নি। কিন্তু 
সণেটের কঠিন কাঠামোর মধোই এই কবিতায় কবির রোমান্টিক 
প্রেমানভূতি গীতোচ্ছাসে উদ্বেলিত ২য়ে উঠেছে । 
মধুসূদন বাংল সাহিত্যে আধুনিক গীত্ষক্জাবোর জনয়িতা । সনেটই 
তার গীতিকাবোর শ্রেষ্-বাহন । সনেটের সংহত ও দৃঢ়পিনদ্ধ কাঠামোক্ মধ্যে 
তার কবিআবেগ বিচিত্র বিষয়ে শঙধারায় উৎ্স। .ত হয়েছে । বাংল! কাব্য- 
ংসারে মধুসু্ণ নান! পরীক্ষ! নিরাক্ষা] করেছেন। তার মহাকাব্য বা 
পত্রকাবা-রীতি বাংল সাহিত্যে অনুসৃত হলেও সনেট-কলাকৃতিই পরবর্তী- 
কালে সবচেয়ে মর্ধাদ1 পেয়েছে । এঁতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে 


১০২ 


বাংল! সাহিত্যে সনেট 


অধ্যাপক স্কুমার সেন যখার্থই বলেছেন--'সনেটই' নবীন বাঙ্গাল! কবিতায় 
মধুসূদনের সফলতম সৃষ্টি ।”০৬ 

বাংল। ভাষায় প্রথম সনেট বচন1 কবেই মধুসূদন এই ভাষায় গীতিকাবোর 
শ্রেষ্ট-বাঁহন হিসাবে জনেটেব সুদৃবপ্রসাবী সম্ভাবনার কথ! উপলব্ধি 
কবেছিলেন। এবং শুধু তাই নয নিজেব কাব্য-পাধনাঁয় তিনি সেই সম্ভাবনার 
দ্বার উন্মোচিত করেছেন । 


টু 


৬৩) 


শটে ৮৮৮ €৯ 


তু 


১১ 


১২, 


উন্মেখপজী 
নগেন্দ্রনাথ সোম- মধুস্থৃতি, হয সং ১৩৬১ প্রন্ভা ২৭৩-২৭৪ 
যোগীল্দ্রনাথ বহ--মাহকেল মধুসূদন দত্তেব জীবনচরিত, ৪র্থ সং 
১৩১৪, পষ্টা ৮৯-৯৩ 
“কবিমাতভাষ1” পববর্তীকালে পল্মাজিত হয়ে “বঙ্গভাষা" নামে 
চঠুর্দশপদী কবিতাবল। তে সযো।জত হয়েছে। 
মধুস্থৃতি, পৃষ্ঠা ২৭৪ 
তদেব, পুষ্ঠা ২৬১ 
তদেব, পৃষ্ঠ ২৬৭ 
তেব, প্রশ্ঠ| ২৭৪-২৭৫ 
সাইকেল মধুদদণ দত্তের জাবনচ বত, পৃষ্ঠ] ₹৭৫-৫৭৬ 
গৌরদাসকে লেখ যতীন্দ্রমোহনেব "চঠি দ্রষ্টব্য ।--৭ 1095৪ 
109:0990 609 0০907" ৪01217919”, মধুস্মৃতি, পৃ. ২৭৭ 
আমাদেব এই আলোচনা “বঙ্গায় সাতিতা পরিষণ"” প্রকাশিত 
চতুর্দশপদী কবিতাবলীা (৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ১৩৬৮) এবং 'বিবিধ-কাবা? 
( ৪র্থ সং ১৩৬২ )আকর-গ্রন্থ হিসাবে বাবহার কর! হয়েছে। 
“বঙ্গায় সাভিত। পরিষদ? প্রকাশিত “চতুর্দাশপদী কবিতাবলী'র ভূমিকায় 
(পু ৮৮.) বিদ্যাসাগরের পীভাপ্ সংবাদে রচিত কবিতাটিকে 
( শুনেছি লোঁকৈর মুখে পাডিত 'মআাপনি ) সশেট বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে । কিন্তু এই কবিতাটি ষোল পংক্তিপ একটি সাধারণ গাতি- 
কবিত। মাত্র । 
চতুদ শপদ্দী কবিতাবলীব উপক্রম-১+ বঙ্গভাষা, অন্পপূর্ণার বাপি, 
কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাঁস, জয়দেব, কালিদাস, মেঘদুত, বউ কথা 


মধুসুদনের সনেটের ছন্দ ও ভাষা ১০৩ 


কও, যশের মন্দির, কবি, দেবদোল, শ্রীপঞ্চম।, কবিত!1, সায়ংকাল, 
নিশা, বটবৃক্ষ, সূর্ধা, নন্দমনকানন, ঈশ্বরা পাটনী, প্রাণ, নদাতীরে 


প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির, কিরাত-আজ্জুনীয়ম্, বঙ্গদেশে এক মান্য 
বন্ধুর উপলক্ষো, শ্মশান, করুণরঞঅ, বিজয়াদশমী, কোজাগর- 


লক্ষ্মাপূজা, বাপরস, শুঙ্গার রস-১, শ্রঙ্গার রস-২, স্তবভদ্র|, বৌন্ররস, 
দৃঃশাসন, কেউটিয়। সাপ, শ্যামাপক্ষী, যশঃ, ভাষ।, সাংসারিক জ্ঞান, 
পুরুরবা, তারা, পণ্ডিতবর থিওডোর, কবিবর আলফ্রেড টেনিসন, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামায়ণ, ভারতভুমি, আমরা, বাল্মাকি; 
শ্ীমন্তের টোপর, মিত্রাক্ষর, ব্রজ্বৃত্তান্ত, ভূতকাল;, ১০০ নং, আশ! 
এবং বিবিধকাব্যেপ পুরুলিয়। ও কবিগ্ব ধর্মপুত্র ওই ৫৬টি সনেটেন 
অঙ্টকের দুই চতুক্কের মাঝে পর্ণ্ছেদ ব উপচ্ছেদ আছে । 

১৩, ছুুপর্শিপদী কবিতাবলার পক্রম-১, বঙ্গভাষা, অন্নপূণার ঝাপি, 
কাশীবাম ধাপ, কৃত্তিবাপ, জয়দেব, কীণলদাঁস, মেঘদূত-১১ বউ কথা! 
কও, পরিচয়-১, প'রচয়-২, দেবদোঁশ, অশ্থিশমাস, সায়ংকাল, 
সায়ংনাত বাবা, ছায়াপথ, কুসুমে +17, বউবৃক্ষ» স্্যা, ননদনকাশন, 
সপদ্তা, ঈশ্বরা পাঁচনা, বসন্তে একটি পাখার প্রতি, প্রাণ, রাশিচক্র, 
স্ৃঙপ্াহরণ, ভরসেলঙ্‌ নগরে রাজপুসা 9 উদ্যান, পরলোক বঙ্ছছেশে 
এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষো, শ্মশান, করুণরস, সীতাবনবাসে-২+ 
বিজয়াধশমা, বীরপস, গোগৃহ-হণে কুঁকক্ষেত্র €হাররসঃ ১, 
শৃঙ্গাররস-২, স্বশুদ্র।, ভিডিম্ব1-১, নুতনবৎসর, কেউটিয়া » প, দ্বেষ-২ 
যশঃ, ভাষা, সাংসারিক জ্ঞান, পুরুরব", শনি, অর্থ, কবিবর হগো, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিছ্যাসাগধ, রামাংণ, প'থব।, শকুন্তলা, মিত্রাক্ষর। 
ব্রঙ্গবৃপ্তান্ত, ভূতক্চাল, ১০০ নং, সমান্তে এখং বিবিধ কাবোর 
ঢাকাবাসাদরগের অভিশন্দনের উত্তবে, পুকলিয়, পন্মেনাথ গিরি, 
পির ধর্মপুত্র ও পঞ্চকোটস্য রাঞজভ্রী এই ৬৪ট সনেটের ষৃকের 
ষ্ঠ [একের মাঝে ছেদ আছে। 


১৪. চতুদশপণী কবিতাবলীর উপক্রম উপরুম-২, বঙ্গভাষা, 
কমলেকামিনী, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, কাশীরাম দাস, কৃতিবাস, জয়দেব, 
কালিদাস, মেঘদূত-১, বউ কথা কও, পরিচয়-২, শের মন্দির, কবি, 
দেবদোল, শ্রীপঞ্চমী, কবিতা, সায়ংকাল, সায়ংকালের তারা, নিশা, 


১৫, 


বাংল] সাহিত্যে সনেট 


ছায়াপথ, কুসুমে কীট, বটবৃক্ষ, সূর্যাঃ সীতাদেবী, নন্দনকানন, 
কপোতাক্ষ নদ, ঈশ্বরী পাটনী, বসন্তে একটি পাখীর প্রতি, প্রাণ, 
নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির, কিরাত-আজ্জনীয়ম্, বঙগদেশে 
একমান্য বন্ধুর উপলক্ষে, শ্মশান, করুণরস, বিজয়াদশমী, কোজাগর- 
লক্ষমীপূজা, বীররস, শুষ্গাররস-১, শুঙ্গাররস-২ স্বৃভদ্রা উর্বশী, 
রৌদ্ররস, ছুঃশাসন, হিডিস্বা-১, হিড়িস্বা-২, নৃতনবৎসর, কেউটিয়। 
সাপ, শ্যামাপক্ষী, দ্বেষ-২। যশ, ভাষা, সাংগসারিক জ্ঞান, পুরুরবা, 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, শনি, তাঁরা, অর্থ, কবিগুরু দাস্তে, পণ্ডিতবর 
থিওভোর, কবিবর টেনিসন, কবিবর হ্াগো, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
রামায়ণ, হরিপর্ববতে দ্রৌপদীর মৃত্যু, ভারতভূমি, আমরা, শকুস্তলা, 
বালীকি, শ্রীমন্তের টোপর, কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া, 
মিত্রাক্ষর, ব্রজবৃতান্ত, ভূতকাল» ১০০ নং, আশা 3১ এবং বিবিধ 
কাব্যের পুরুলিয়া, কবির ধর্মপুত্র ও পঞ্চকোটস্য রাক্তশ্রী এই ৭৪টি 
সনেটে অষ্টক ও ষটুক বিভাগ আছে। 

অধ্যাপক ডঃ নীলরতন সেন মহাশয় তার “আধুনিক বাংল! ছন্দ” 
(১৯৬২ ) গ্রন্থে মধুসৃদনের ১০৮টি সনেটের মিলাবন্যাস বিশ্লেষণ করে 
দেখিয়েছেন। কিন্তু তার মেঘদূত-১, ছায়াপথ, সীতাদেবী, উর্বশী, 
ক্বৌদ্ররস, উদ্যানে পুষ্করিণী, কেউটিয়! সাপ, সাগরে তরী, সংস্কৃত ও 
বাল্মীকি এই দশটি সনেটের [মলবিন্যাস ক্রটিপূর্ণ । উল্লিখিত গ্রন্থ 
পৃ. ৭৬-৭৯। এর মধ্যে 'বালীকি” সনেটটির পঞ্চম পংক্তির শেষ 
শব্দটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী””তে 
মুদ্রণপ্রমাদবশত “কারণে” মুদ্রিত হয়েছে। এই শব্দটি ভবে 
কারণ? । 


১৬. জগদাশ ভট্টাচারধ--সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, ুষ্ঠ1-১৭৫ 


১৭, 


এই পাঁচটি সনেটের মধ্যে বঙ্গভাষা সনেটের ষটুকের তপপ তঙঙ 
মিলবিন্যাস ০তুর্শশ শতাব্বার ইতালীয় কি উবেতির কয়েকটি 
সনেটের ষট্‌কেএ আদর্শে রাচিত। ইংরেজি সনে» সাহিত্োের প্রথম 
যুগে ওয়াট ও (সিভণি উল্লিখত মিলের বিশেষ ভক্ত ছিলেন । এমন 
কি মধুসূদনের প্রিয় কবি মিপ্টনের একটি সনেটের ষটুকও 
(020005761] ০0 010161 01 2067) ) এই মিলবিন্যাসে রচত। 


১৮, 


হি 


১৪০ 


২১, 


২২, 


সত 


মধুসূদনের সনেটের ছন্দ ও ভাষ! ১০৫ 


অধ]াপক ডঃ জীবেন্দ্রসিংহ রায় তার “আধুনিক বাংলা গীতিকবিত।' 


গ্রন্থে (পূ ১০৪-১০৯) বলেছেন মধুসূদনের মোট মিলসংখ্যা ৪৩৫টি, 
তারমধো ১২৯টি স্বতংস্বরাস্ত ও ২৯১টি এ-বিভক্তি যোগে নিম্পন্ন 
স্বরাস্ত মিল। তার মতে মধুসূদনের সনেটের ব্যপ্নাস্ত মিলসংখ্যা 
১৫টি | ডঃ সিংহরায় 18 নং পুরুরব! সনেটের মোট মিল ধরেছেন 
৪টি, কিন্তু এ সনেটেপ মিলসংখা। ৩টি । স্বতরাং, মধুসূদনের 
সনেটের মোট মি*সংখ্য। ৪৩৪টি । দ্বিতীয়ত, তিনি ৩ নং, ৪৭ নং 
৬৯নং এবং ১০৬ নং সনেটের স্বতঃস্বরান্ত মিল বলেছেন যথাক্রমে 
২, ১, শুন্য এবং ২ কিন্তু এ সনেটগুপলতে স্বতংস্ববন্ত মিলের সংখ্যা 
যথাক্রমে ৩,২১১ ও ১। অধ্যাপক সিংহরায় ৩নং এবং ৬৯নং সনেটে 
স্বরাস্ত মিলকে ব্যঞ্জনাস্ত মিল ধরেছেন বলে ঠার হিসাবে মধুসৃদনের 
২৬ লাজ মিল হযেছে ১৫টি । ৩ নং ও ৬৯ নং সনেটের মিলবাহী 
শব্দগুলে। যথাক্রমে রতন, ভ্রমণ, মনত, কানন, এবং মন, জন, 
কানন ও বিতরণ । ছুই ক্ষেত্রেই কর্ব মন: শব্ধ ব্যবহার দ্বারা 
উল্নিখি৬ শর্ধগুলির স্বরাস্ত উচ্চারণ প্রার্থনা করেছেন। 


উপক্রম-২-_-১টি, কমলেকামিনী--১টি, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি-_-১টি, 


কাণীরাম দাঁস--২টি, কবি--১টি, কণ্বতা--১টিঃ মহাভারত--১টি, 
প্রাণ--১টি, রা শচক্র--১টি, কিরাত-আজ্জুব্নায়ম্‌_-২টি ও বালাীকি 


-+১টি; মোট ১৩টি বাঞ্জণাস্ত মশ। 


শ্রীপঞ্চমী, কপোতাক্ষ নদ, নদাীতীরে প্রাটান দ্বাদ*। শিবমন্দির, 


বজদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষ্যে, সীতারবনবাদে, যশঃ' ঈশ্বরচন্ত্র 
গুপ্ত, অর্থ, কবিবর ভিকৃতর হাগো, হপ্রিপর্ব্বতে ছোঁপদীর মৃত্যু, 
আমরা, কোণ এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়৷ ও মিত্রাক্ষর এই 
তেরটি সনেটের সবজ্জ এ-বিভন্ত যোগে শষ্পন্ন স্বাগান্ত মল ব্যবহৃত 
হয়েছে । 

মোহিতলাল মজুমদার--বাংলা কাবঙাব ছন্দ, € ১৩৫২) বাংল। 
সনেট * পৃষ্ঠা ১৫২ 

ডঃ ন[লরতন সেন-আধুনিক বাংল ছন্দ (১৯৬২) পরিশিষ্ট খ১ পৃ.৩১ 
ন),  [11)07009070--17১901001%0801)1088019 , ০০৪ 800. 
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১০৬ 


৫, 


২৬, 


২৭, 


১৮, 


৯, 


৩১, 


৩২, 


৩৩৬৩, 


৩৪. 


৩৬. 


বাংল সাহিত্যে সনেট 


বাংল৷ কবিতার ছন্দ, বাংলা সনেট 3 পৃষ্ঠা ১৫৪ 

বুদ্ধদেব বহা--সাহ্তাচর্চ1 (ত্রিবেণী সংস্করণ, ১৩৬৮ )মাইকেল; 
পৃষ্ঠা ১৭ 

বুদ্ধদেব বসু-স্বদেশ ও সংস্কৃতি (১৯৫৭ ৯ কবিতাঁর অনুবাদ ও 
হবধীন্দ্রনাথ দত্ত, পৃষ্ঠা ১২৬-১২৭ 

মাইকেল মধুসূদন দত্তেব জীবনচরিতত, পৃঃ ৫৮৩ 

শশান্কমোহন সেন- মধুসুরদন ( ২য় সং, ১৯৫৯) পৃঃ ১৩১ 

মধুস্মৃতি, পৃঃ ২৭৩ 

সীতাকে অবলম্বন করে মীতাদেবী, সীতাবনবাসে-১ ও ২ এই তিনটি 
সনেট রচিত | কৃত্তিবাস, ভাষা ও রামায়ণেও সীতা প্রসঙ্গ আছে। 
'বঙ্গদেশে এক মান্ব বন্ধুব উপলক্ষো” সনেট দ্রষ্টবা। 

কল্পনা, কিরাত-আর্জনীয়মূ, গে"্গৃভ রণে, স্ভদ্রা, উব্বী ও 
গরেশনাথ গিবিতে পার্থ-প্রসঙ্গ আছে। 

সুকুমার সেন--বাঙ্ালা সাতিতোব হতিহাস, ২য় খণ্ড (৪র্থ সং-১৩৬৯) 
পৃঃ ১৩৭ 

সনেটের আলোকে মধুসুদ্ণ ওত্রবান্দ্রনাথ, পৃঃ ১৪৫ 
বখীন্দ্রএচনাবলী-১৩ ( পশ্চিমবঙ্গ সবকার ) পুঃ ৯০০-৯০১ 

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতহাস, ২য় খণ্ড পৃঃ ১৭৫ 


চতুর্থ অধ্যায় 


বাংল সাহিত্যে সনেট £ মধুন্্দন-অন্ঠসারা কবিগণ 


১ 
প্লামদাস পেন 


খন 
খপ 


মধুসূদন তার কাবা-সাধনায় বাংশা ভাষায় সনেট-কলাকত৫ বে সন্তাবনার 
দ্বার উন্মোচিত করে'ছশেন, তার অনুসারা কবিগণ কিন্তু তা স্বরূপ উপলদ্রি 
করতে পারেন নি। এই পর্বে প্রধান দু কবি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ "য় 
এবং নবীশ৮ন্দ সেন মধুসূদন প্রদশি ঠ মহাঁকাবে'ব পথ অনুসরণ করলেও ত'বা 
সনেট বিষমে বিন্দুমাত্র কৌতুহলী ছিলেন না। ভেমচন্্র একটিও সনেট রচনা 
করেন নি, নবীনচন্দ্র চৌদ্দ পংন্িব “প্রততকতি নীর্ঘক একট কবিঠা রচনা 
কবেছেন কিন্তু র্গাগ। শত সেটাও সন্টে নয়। অহচ ভাব অবকাশ্বধিশা 
কাবাসংগ্রভের এই কবিতাটকে তিনি সনেট বলে নির্দেশ কলেছেন। এগার 
ও বাবে মাত্রাফ রচিত চৌদ্দ পংল্তিব এই কবিতাটিনে শেক্সগীবায় বীাণ্চিব 
কখকখ গঘগ্ঘ তপতপ উ৪ মিল ব।বন্ৃত হয়েছে সা কিন্তু সনেটের রূপ- 
বিন্বাসের কোন এশ্চর্ধ এই কবিতাটিব মধো পবা পড়ে নি। এই পবের কর্ব 
ও সমালোচকের] আসলে সনেট বলতে বুঝেছেন চৌদ্দ পংক্তির স্বোট কবিতা । 
ভাবতে অবাক লাগে যে, মধুসুদনেণ ১০৮টি মনে তান্রে সম্মুখে থাকা 
সত্তেও তাবা সনেটের অন্তবজ বতিন্গ রূপ্বিন্বাস স-পকে সঠিক কোন প্রতায 
অর্জন করতে পারেন নি । 

মধুসুদন-পবের মাত্র তিনজন অপ্রধান কবি তার চতুদশপ্দী কবিতার 
অনুসরণে কবিতা রচনার চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন 
বলেছেন-_-“চতুর্দশপদ্ী কবিতাবলীর প্রথ্ম অন্থসরণ 'কবিতাবলী (১৮৬৭) 
রচয়িত1 রামদাঁস সেনের (১৮৪৫-১৮৮৭) “চতুর্দ” পদ্দী কবিতামালা (১৮৬৭)।১১ 
রামদাস সেনের “চতুর্দশপদা কবিতামাল1-তে মোট ৫৪টি কবিতা আঙ্ছে। 
তার মধ্যে ৫২টি চৌদ্দ পংক্তিতে রচিত ।২ মধুসূদনের আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হয়ে তিনি যে চৌদ্দ পংক্কিব "নাঁনাবিষয়িণী কবিতাকলাপ” রচনায় ব্রতী 


১০৮ 


বাল৷ সাধিহিতো সনেট 


হয়েছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে কবিতাগুলির নিয়লেখ তের প্রকার বিষয়- 
বৈচিত্র্যে। 


৭৬ 
৫ 


১০ 


/ 


১৯, 
১ ২০ 


১৩, 


আত্মপবিচয় £ আমি । 

কবিতর্পণ £ কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নাট্যশান্ত্র প্রণেত। 
ভরতমুনি, আচার্ধ্য গোবর্ধন, মযূর ভট্ট, সুকবি শ্রীশিহলণ মিশু, 
কবিকর্ণপুবঃ ভর্ভৃহরি, কাশ্মীবাধিপতি শ্রীহর্ধদেব। 

কাব্যরসোদগাব £ কপালকুগ্ুলা, বিষপূর্ণ পাত্র হস্তে কৃষ্ণকুমারী। 

বক্তি-বন্দনা £ পার লংসাহেব, ভট্ট মোক্ষমূলর; রাজা রামমোহন 
বায়েব সমাধিমন্দির দর্শন, অহল্যাবাই, মহাত্ম। গোকুল দাস 
তেজপাল । 

প্রকৃতি ঃ তৃষারাবৃত গিবি, [ফঙ্গাপক্ষী, পর্ধবতময় প্রদেশে ঝডৃষ্টি, 
রাত্রিকালে সমুদ্রদর্শন, বাত্রি এবং প্রভাত-১ ও ২, বিছ্যুৎ, 
চাতক । 


ব্ক্তিগতশোক £ বন্ধুবিয়োগ ১ ও ২। 

ইতিভাপ £ মুঙ্গেব ছুূর্গ, কাণীমবাজারেব ধ্বংস, বাজ নন্দের সভায় 
অপমানিত চাণক্য পণ্ডিতের উক্তি, সেবাজ্জদ্দোলার প্রেতস্তন্ত 
দর্শনে-১ ও ২। 

দেশপ্রেম £ বীর বাক্ষ্যাবলী-১ ও ২, ঝনসীব রাণী লক্ষ্মীবাই, 
জন্মভূমি | 

তত্ব" পাপার খেদ-১)২ ও ৩১ বালক, যুবা1-১ ও ২, সংসাব। 

সংগীত £ সঙ্গীত। 

সমাজসমালোচন। £ ঠয়ংবেঙ্গল--ভগ্ুতপস্বী। 

ধন £ ৬্গবান শঙ্করাচার্ধয, পরম ভগবত শ্রারূপ ও শ্রীসনাতন, 
প্রাপ্রীচৈতন্যদেব, বুদ্ধদেন। 

প্রেম £ দাম্পত্যপ্রেম, রাখাল ও তাহার প্রণয়িনী, 
বোদাবার ₹্পবর্ণন, শোকাকুল| কামিনী । 


রামধাস সেনের উল্লিখিত কবিতাগুলি বিচিত্র-বিষয়ী হলেও এগুলির 
কোনটিই মধুসূদন-কথিত চতুর্দশপদী কবিতা নয়। ৫২টি কবিতার মধ্যে ৪৯টি 
প্রাচীন পয়ারের মিত্রাক্ষর1 দ্বিপদীতে রচিত, পয়ার পদের প্রথম মিলের শেষে 
এক ্াঁড়ি এবং দ্বিতীয় পদের মিলেব শেষে দুই &াডি ব্যবহার করে তিনি 
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একান্তভাবে প্রাচীন পয়ারের আনুগত্য স্বীকার করেছেন মাত্র । সুকবি 
শ্রীশিহলণ মিশ্র, পর্ববতময় প্রদেশে ঝড়বৃ্টি ও বীর বাক্যাবলী-২ এই তিনটি 
কবিতা আবার সম্পুর্ণতই মিলহীন। মধুসূদনের “তুর্দশপদী কবিতাবলী'র 
অনুসরণে তিনি তার কাবাগ্রস্থের নামকরণ করেছেন"চতুর্দশপদী কবিতামালা॥ 
কিন্ত মধুসূদনের সনেটের মিলবিন্যাস তাকে বিন্দুমাত্র উৎসাহিত করে নি। 
তিনি বুঝতেই পারেন নি যে বিশেষ প্রকারের মিলবিন্যাসই সনেট রচনার 
প্রথম সর্ত। ফলত মধুসূদনের চতুর্ঘশপদীর অনুসরণে তিনি কেবলমাত্র সনেট- 
কল্প পয়ার-চতুর্দশিই রচন। করেছেন। তবে থুব সম্ভবত তিনি নিজ্বের 
অজ্ঞাতসারেই ছয়টি চতুর্দশীর অস্টক ষুকের মধো আবঙনসন্ধি রচন। 
করেছেন ।৩ সনেটের বিলবিন্যাঁসে টরডাস্ত শিথ্লিতা প্রদর্শন করা সন্তেও 
তার চতুর্দশীতে আবর্তনসন্ধি কি ভাবে প্রন্তিভাত হয়েছে তা “কবিকর্ণপুর? 
কবিতাটিতে লক্ষ্য করা যা : 

বৃুন্াবনে কুঞ্জষনে তমালের তলে, 

রাধিকা-রমণে থেরি গোপিকা সকলে, 

ধ'কষান মধুর বীণ।, ববাব মোচচ্গ 

কেহ বা সঙ্গীতে মগ্ন।, কেহ কবে রঙ্গ 

শেয়ে শাম গুণমণি”_ গোঁকুল-রতপ, 

ব্রিভঙ্গ ভজিম| কিবা মুও্ডি সুযোহন । 

স্টাম বামে শ্রীরাধিকা (ব্রজের »সী)। 

ভূঙলে পতি'ত যেন পুণিমার শশী ॥ 

পাইয়। নয়ন দ্রব্য ভবিব কৃপা । 

মানসের পটে তুমি এই সমুদ্বায় ॥ 

হেরিয়! ব্রজের লীলা হইয়া মোহিত, 

“আনন্দ শ্রীব্ন্দাবন' করিল! রচিত। 

গছ্য পছ্যময় তব চম্পু মনোহর । 

শ্রবণে শ্রবণ তৃপ্ত হয় নিরস্তর ॥ 
অঙ্টক-বন্ধে কবি অলৌকিক রৃন্দাবনে রাৎ -কৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করে 
ষটুক-বন্ধে কবিকর্ণপুরের কাবো সেই লীলা কিরূপ পরিগ্রহ করেছে তাই 
বর্ণন। করেছেন কিন্তু মিলবিন্যাসের শিথিলতায় ভাব্প্রবাভের আব্তন পাঠকের 
মনে কোনে। রেখাপাত করতে পারে নি। তবে উদ্ধত কবিতাটির মতোই 
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তাব চতুর্দশপদা কবিতাগুলিতে তিনি সহজ সবল ভাষায় চৌদ্দ পংক্তির 
পরিমিত পরিসরে নিজ বক্তবা খাক্ত করার কৌশল অর্জন করেছিলেন-- 
মধুমুদনের সনেট-কলারুৃতির অন্বসাবী কবি হিসাবে এটুকুই তার কৃতিত্ব । 
“5তুর্দশপদী কবিতামালা*র ভাষা! ও ছন্দে মধুকবির প্রভাব স্পষ্ট । 
কবিতাগুগ্গিব মিল্বিন্াসে হলন্ত অক্ষরের চেয়ে স্বরাস্ত অক্ষবের আধিক্যেই 
শুধু নয় তাব কয়েকটি চত্রুদ্শীতে প্রবহমাঁণ ছন্দের ব্যবহারেও রয়েছে তার 
প্রমাণ । মুলত তুর্দশপাদী কবিতামালা"য় রামদাস মধুসৃদনেব চতুর্ঘশপদীকে 
সামগ্রিকভাবে অনুসক্ণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সনেট সম্পর্কে তার বোধ 
পরিচ্ছন্ন ছিল ন1 বলে সে প্রচেষ্টা অভিলধষিত ফল লাভে বার্থ তয়েছে। 


্ 
রাধানাথ বাক্স 


রাধানাথ বায় ছিলেন উৎকল-বাসপী, তবে বাংলাভাষা তিনি তার 
মাতৃভাব1 ওডিয়ার মতই আযত্ত করেছিলেন। মধুসূদনের আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হয়ে তিনি বাংলা ভাষায় সনেট চর্চায় ব্রতী হন। তাব সনেট-কল্প কবিতাগুলি 
“কবিতাবলী, ২য় খণ্ড (১৮৭৩) কাব্যসংকলনে সংকলিত হয়েছে । এই 
গ্রন্থের মোট ৪৪টি কবিতাব মধ্যে ৪১টি চৌর্দ পংক্তির কবিতা ।« রাধানাথ 
তার এই ৪১টি কবিতার গঠন-পদ্ধতি ও মিলবিন্বাসে বামদাস সেনের চেয়ে 
অনেক বেশি পরিমাণে সনেট-কলাকৃতির স্বরূপাভিমুখী তে পেরেছেন। তার 
২২টি কবিতায় অষ্টক-ষটুক ভাগ আছে, ১১টি কবিতাব অধকের ছুই চতুক্গেব 
উপাবভাগ রয়েছে এবং ১৫টি কবিতার ষটুকের ছুই ত্রিক বিভাগও স্প্ট। 
অবশ্য মিলবিন্বাসে তিনি যথেচ্ছ স্বাধীনত! গ্রহণ কবেছেন। মধুসূদনের 
সনেটের মিলবিন্তাস তিনি লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে 
পারেন নি। ফলত সানট রচন] করতে গিয়ে তিনি সনেট-কল্প পয়ার- 
চতুদ্রশীই রচন! করেছেন। তার ৪১টি চতুদর্শীর মিলবিন্যাস-পদ্ধতি বিশ্লেষণ 
করলেই আমাদের মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। 


১. ঈশ্বর স্তোত্র- কখখক গঘগঘ তপতপতপ 
২, নগোৎসঙ্গে হুদ--কখকখ গঘগঘ গঘতপতপ 
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মভাশ্বেত।-্্খখক গগকঘ ততঘঘকঘ 
সাবিত্রী--কখকখ গগঘক কঘতপতপ 


মন্মঘ__-কখকখ ককগঘ গতপঙপও 


তিলোত্তম1--কখখক গগকখ তততখ পপথ 
গিরি-নিঝরিণী-কখকখ কখগখ গখ ৩পতপ 


নিবাত-কবচ যুদ্ধে কখকখ খগগখ তপপশুপত 
শ্রেণীবদ্ধ তারাত্রয়_-কখকখ গঘগঘ তপতপ'তপ 
রতি--কখখক গঘপগ তপতপ উউ 
দময়স্তী--কখকখ কখখগ গখকণতক 
কোন এখর্ধাশ।লার প্রর্ত-কখকক খগখগ তপও ৩৮৬ 
ব্রা্গনী তার--কখখক খখগঘ গঘতখতখ 
যুখন্*-_-কখখক গঘন্চচ ততচ পপচ 
আশা--কখখক গগকঘ ততঘ পপ্ঘ 
মাধব--কখকখ কখকখ 'তখপতপত 
তৃণারৃত »ন্দ্রধাল্লক।- কখখক গগকঘ ত-ঘ পপথঘ 
কপালকুণ্ডলা- কথখখক গঘঘগ তপপত তত 
কমলিনী--কখকখ গঘঘগ তপপত উ 
স্বায়বনিতার প্রতি বিদেশীব প্রতুযুততর--কখকখ গঘ্গঘ গবতপতপ 
শমশোক--কখখক গগকঘ খখঘ ততঘ 
শরৎ-্পকখখক গগঘধ ততখ পপখ 
শচী--কখকখ গঘঘগ তপতপতপ 
পাতকী-_-কখকখ গঘঘগ তপ্ঙ ৬পঙ 
শীতকাল--কখখক গগকখ ততখ পপখ 
রোশিনার[-কখকখ গগঘচ চঘত চচত 
ঘরঢুকী--কখখক গগকঘ ততঘ পপঘ 
প্রতারিত প্রেমিক-_-কখকখ গঘগঘ খততখ খখ 
নবপ্রণয়ী--কখখক গককগ ততগ পপ 
চন্দ্রের পার্থ তারা--কখকখ গঘগঘ গতগত গগ 
কুমুদ্বতী--কখগক খগকঘ ঘকতপপত 
সতী--কখকথ খগগথ ততত পপত 
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৩৩, কোন বিদেশীয় বন্ধুর প্রতি--কখকখ কখগঘ ঘগতপতপ 

৩৪. শোণিত। নদী--কখখক গঘগঘ ততপ উপ 

৩৫, হিংসা--কখকখ গঘঘগ ততপ উপঙ 

৩৬. হুর্জন--কখকখ গগখঘ ততঘ পপথ 

৩৭* ক্রোধ--কখখক কগগক তগগত পপ 

৩৮ বিজ্ঞানস্পকখকখ গঘগঘ তপতপতগ 

৩৯. দাশরথি_-কখখক গঘগঘ তপপত উঙ 

৪০, চন্দ্রোদয়ে কুরবীর বব্শ্রবণে--কখকখ কখগখ গখতপতপ 

৪১. দগ্ডকাবণ্য--কখকখ গঘগঘ তপতপতপ 

বাধানাথ রায়ের উল্লিখিত ৪১টি কবিতায় চার থেকে সাত মিল পর্যস্ত 
ব্যবহৃত হয়েছে । একটি কবিতার (মাধব ) প্রথম আট পংক্তিতে দুই মিল, 
অন্যত্র এই মিলসংখা। তিন থেকে পাঁচ পর্যন্ত প্রসারিত । বাধানাথ অষ্টকেব 
দ্রই চতুষ্কে সংবৃত-বিবৃত মিল যোজনায কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই তাঁর এই মিলবিন্যাস-পদ্ধতি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার কোন সনেট 
ধারাকেই অনুসরণ করে নি। ষট্ক-বন্ধের মিলবিন্যাসে ভার যথেচ্ছাচার 
আরে! প্রকট। প্রায়শই তিনি অষ্টকের কোন না কোন মিলকে ষটুকে টেনে 
এনেছেন । মাত্র চৌদ্দটি কবিতাঁব (১ ৮১ ৯১ ১০, ১২১ ১৮, ১৯) ২৩, ২৪, 
৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৮ ও ৪১ নং) ষটুকে তিনি অধ্টকের কোন মিল ব্যবহার 
করেন নি। এই কবিতাগুির মধ্যে ১১ ৯ ২৩১ ৩৮ ও ৪১ নং কবিতার অষ্টক 
ছুটি ভিন্ন মিলের চতৃত্কে ও ষটুক অন্য ছুই মিলে গঠিত। এই পাঁচটি কবিতা 
মিল্বিন্াসের দিক থেকে অভিনব । মিলবিন্বাসের একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি এই 
পচটি কবিতায় বাবহৃত হওয়ায় এদের বিশেষ প্রকৃর্তির রোমান্টিক রীতির 
সনেটের মর্ধাদ! দেওয়] যায । কিন্তু বাকি কবিতাগুলির অধ্টকের মিলবিন্যাসে 
যথেচ্ছচারিত থাকায় ওগুলিকে কোন বিশেষ রীতির সনেট বল! যাঁয় ন1। 
রাধানাথের ৬, ১৪, ১৫১ ১৭১ ২১৪ ২২৯ ২৫) ২৭, ২৯, ৩৪ ও ৩৬ নং কবিতার 
ষটুকবন্ধের মিলবিন্ান্নে ফরাসি সনেটের প্রভাব বিদ্যমান । ৩৪ নং কবিতার 
ষটুকে ফরাঁসি সনেটের ততপ উউপ মিল ব্যবহৃত হয়েছে । রাধানাথ 
ফরাসি সনেটের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এমন প্রমাণ পাওয়। যায় নি। সম্ভবত 


এ সাদ্ৃশ্ঠ সম্পূর্ণই আকদ্মিক। 


রাধানাথ তার ১০, ১৮ ১৯১ ২৮, ৩০১ ৩৭ ও ৩৯ নং কবিতা মিত্রাক্ষর 


বাধানাথ বায় ১১৩ 


যুগ্রকে সমাপ্ত করেছেন। এর মধ্যে ১* নং কবিতাটির মিলবিন্যাস অনেকট! 
শেক্সপীরীয়। কিন্তু এই কবিতার প্রথম ছু চতুষ্ক সংবৃত মিলে রচিত-__ 
শেক্সপীরীঘ্ সনেটের মতো] বিবৃত 'মলে নয়। সুতরাং এই কবিতাছুটিকে ভঙ্গ 
শেক্সপীরীয় সনেট বল! যেতে পারে । মিত্রাক্ষর যুগ্রকে সমাপ্ত বাকি ছণ”টি 
কবিতার মধ্যে ১৯ ও ৩৯ নং কবিতা ছুটির অষ্টক-ষট্‌কের মধ্যে আবর্তনসন্ধি 
রয়েছে । অন্য চারটি কবিতা! মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সমাপ্ত হলেও এদের মিলবিন্যাস 
যুথেচ্ছ ও অনিয়মিত। সুতরাং এগুলিকে আমর] শিথিল শেক্সপীরীয় সনেট 
বলে গণা করতে পারি । 

রাধানাথের ১৯১ ৩৮ ও ৩৯ নং কবিতার অধ্টক-ষটুকের মধো দ্বিবিধ 
বৈচিল্রো আবর্তনসন্ধি রচিপ্ত হয়েছে । প্রথম, কারণ থেকে কার্ধে ১৯ নং 
কবিতায় ; দ্বিতীয়, পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে ৩৮ ও ৩৯ নং কবিতায় এই 
তিনটি কাঁবতাম আবর্তনদদ্ধি থাকলেও মিলবিন্যাসে অনিয়ম ঘতটস্ছে । 
আবর্তনসন্ধির কথা মনে রেখে এই কবিত। তিনটিকে আমরা শিথিল পেত্রার্কান 
রীতির মর্ধাদ| দিচ্ছি। সুতবাং রাধানাথের ৪১টি চতুদ্ণশ পংক্তিতে রচিত 
কবিতার মধ্যে পাঁচটিকে শেক্সপারীয় মণ্ডলের, তিনটিকে পেত্রাকীয় মণ্ডলের 
এবং চারটিকে (এই রীতির একটি সনেটে আবর্তনসন্ধি থাকায় ওটাকে 
পেত্রাকাঁয় পরিমগ্ডলের মধ্যে ধর] হয়েছে ) বিশেষ রোমান্টিক রীতির সনেট 
ৰলে গ্রহণ কর! যেতে পারে । বাকি ২৯টি কবিতাকে আমর। পয়ার-চতুদশীর 
বেশি সন্মান দিতে পারি ন| | 

রাধানাথের সনেট ও সনেটকল্প কর্বিতাগুলির মিল, ভাষা ও ছন্দে 
মধুসৃদনের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে । তার ৪১টি কবতায় ২২পঢ মিল বাবহৃত 
হয়েছে । এর মধ্যে ২১০টি স্বরাস্ত ও ১৮টি ব্যঞ্জনাস্ত মিল। আবার ২১০টি 
ঘরান্ত মিলের মধো ১৫*টিই এ-কারাস্ত মিল । সুতরাং একথ| নিদ্ধিধায় বলা 
বল যায় যে,রাধানাথ তার কবিতার মিল রচনায় মধুসূদনকে আদর্শ বলে 
গ্রহণ করেছিলেন। ছন্দের দিক থেকেও তিনি এ বিষয়ে মধুসূৃদনেরই 
অনুসারী । তার উল্লিখিত ৪১টি কবিতার সর্বত্র চৌদ্দ অক্ষরের অক্ররবৃত্ত 
ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে । এবং এ কবিতাগুলির ০.াঁন ন! কোন অংশ প্রবহমাণ 
অক্ষরবৃত্তে রচিত। রাঁধানাথের হাতে মধুসূদনের সনেটের ছন্দকি পরিণতি 
লাভ করেছে তা বোঝাবার জন্য তার “কুমুদ্ধতী' কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধার 
করছি। 


১১৪ বাংল] সাহিতো সনেট 


যথা যবে স্বরাসুর মথিল। সাগরে, 

ভেদি ক্ষীরোদের শুভ্র ফেনিল লহবী, 

বাহিরিল পারিজাত প্রসূন-_-ভূষণে 

বিমণ্ডিত ; আহা! যথা সে তরু-উপরে 

ক্ষীরোদবাসিনী রমা, রূপে আলো করি 

দশ দিশ বিরজিল! হ্নীল-প্রাজণে 

গগনের ) লে! সরযৃ! তব কলেবরে 

শোভেন পন্নগ যথা--শিরোদেশে মণি 

সুধবল-_বাহুযুগে কনক-বরণা 

কুমুদ্বতী, মৃ্ মধু হাসি বিশ্বাধরে। 

নীরোধি যেমন কোটি লহরী-মুকুরে 

ধরি সে মোহন ছবিঃ নাচিল! হরষে, 

নাচলে। তটিনি ! পরি এ ছবি উরসে 

নিনাদি মধুর বলে, রঘুরাজ-পুরে । 
রাধানাথ চতুর্দশপদী কবিতা রচনায় চৌদ্দ মাত্রার প্রবহমাণ অক্ষরবৃত্ত 
ন্দকে যে অবলীলাক্রমে ব্যবহার করেছেন এই কবিতাটিই তার প্রমাণ। 
সনেটের বূপ-নির্মাণে চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছনের প্রয়োগে, তিনি তার 
পূর্ববর্তী কবি রামদাঁস সেনের চেয়ে অধিকতর যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন । 
প্রসঙ্গত এই কবিতায় রাধানাথের ভাষাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 
সন্বোধনাত্মক শব্দ লে! সরযৃ+, “সুধবল? শব্দে বিশেষণের প্রয়োগ" বিস্ময় সৃচক 
অব্যয় 'আহা” নামধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ “বাহিরিল', “বিরাজিল।", 'নীরো ধি» 
“নাচিল।+, “নিনাদি* এবং সর্বোপরি এই কবিতার শব্ববিন্যাস ও শবা-বাবহার 
মধুসূদনের ভাষারই ছায়াবহ। বস্তত রাধানাথের কাব্যসাধনা মধুসূদনের 
চতুর্দশপন্দী কবিতাবলীর এঁতিহাকেই যথাশক্তি অনুসরণ করেছে । 

রাধানাথ রায়ের সনেট ও চতুর্দশীগুলি বিষয়-বৈচিত্রো সম্ৃদ্ধ। এই দিক 
দিয়েও তিনি মধুসৃদের অনুসারী । রাধানাথ তার ব্যক্তিমনের বিভিন্ন 
অন্ুভবকে সনেট আকারে বিধৃত করতে চেয়েছেন। তার উল্লিখিত ৪১টি 
কবিতা বিষয়ানুমারে দশটি পর্যায়ে বিতক্ত। 
১, তত্ব : ঈশ্বর ভ্তোব্র, যুবক, আশা, পাতকী, সতী, হিংস!, হুর্জন, 
ক্রোধ, বিজ্ঞান । 


রাজকৃষ্ণ রায় ১১৫ 


২, প্রকৃতি £ নগোৎসঙ্গে হুদ, গিৰি-নির্বরিপা, শ্রেণাবদ্ধ তারাত্রয়, 
ব্রাহ্মণী তীর, তৃণার্ত চন্দ্রমল্লিকা, কমলিনী, অশোক, শরৎ, 
শীতকাল, ঘরঢুকী, চন্দ্রের পার্থ তারা, কুমুদ্বতী, চন্ত্রোদয়ে কুররীর 
রব শ্রবণে, দগ্ডকারণ্য ৷ 

৩. কাবারসোদগার : মহাশ্বেতা, সাবিত্রী, তিলোত্তম।, নিবাঁত-কবচ যুদ্ধে 

রতি, দময়স্তী, কপালকুগুল] । 

দেববন্দন] : মন্মথ, মাধব, শচী। 

৮ ৫, বাক্কিবন্দনা : কোন এশরর্ষশালীর প্রতি । 

প্রেম £ স্বীয় বনিতার প্রতি, প্রতারিত প্রেমিক, নবপ্রণয়ী । 


০০ 


৬. 

৭, ইতিহাপ £ রোশিনার] | 

৮ বন্ধুপ্রীতি: কোন বিদেশীয় বন্ধুর প্রতি । 
৯, আত্মকথা: শোণিতা-নদী। 


১০. শোক: দাঁশরথি। 

রাধানাথ “তুর্ঘশপদী কবিতাবলী"র মাদর্শে সনেট রচন| করতে গিয্সে 
মধুসূদনের সনেটের মিল-রচনা, ছন্দ* ভাষা ও বিষয়-বৈচিত্র্ের ধারাকে 
তার চতুর্দশীর মধ্যে যোগ্যতার সঙ্গেই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু সনেটের 
হবপরিকল্লিত মিলবিন্যাস ও অন্তরঙ্গ স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি 
বলেই মধুসুদনের সনেটের আদর্শ অনুসরণ করেও তিনি এই বিষয়ে বাঞ্চিত 
সার্থকত৷ অর্জনষ্রকরতে পারেন নি। 


৩ 


রাজকৃষ্ রায় 


রাজকৃঞ্ রায় (১৮৫২-১৮৯৪) তাঁর বঙ্গভূষণ (১৮৭৩) কাব্যগ্রন্থের 
বিজ্ঞাপনে£লিখেছেন--্বৃতি কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বঙ্গ 
ভাষার প্রথম সৃষ্ট চতুর্দশপদী কবিতার অনুসন্ করিয়। “বঙ্গভূষণ' রচনা 
করিলাম কবির এই উক্তি থেকে সহজেই সিদ্ধান্ত কর যায় যে, তিনি 
সচেতন ভাবেই তার বেঙ্গভূষণ” কাব্যগ্রন্থের ৬৭টি কাবতায় মধুসুদনের 


১১৬ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


চতুর্দশপদী কবিতার আদর্শ অনুসরণে ব্রতী হয়েছিলেন। এই কাব্যগ্রস্থের 
'ক্ষেত্রমোহন বসাক' ও 'প্রেমটাদ তর্কবাগীশ' কবিতাছুটি যথাক্রমে বারে। ও 
পনের পংক্তিতে বচিত। বাকি ৬৫টি কবিতা অবশ্য চতুর্দশ পংক্তির। কিন্তু 
এই ৬€টি কবিতার মিলবিন্যাসে রাজকৃষ মধুসূদনের আদর্শ যথাযথ অনুসরণ 
করেন নি। প্রথমত তার কবিতার মিলসংখা। চাব থেকে সাত পর্ধস্ত 
বিস্তুত। দ্বিতীয়ত কবিতাগুলিব প্রথম আট পংক্কিতে প্রায় সর্বত্রই চার মিল 
ব্যবহৃত হয়েছে । এবং বহুক্ষেত্রে কবি অঞ্টকের কোন কোন মিল ষট্‌কে 
নিদ্ধিধায় টেনে এনেছেন। ২৩টি কবিতা শেক্সপীয়রের সনেটের মতো 
মিত্রাক্ষর যুগ্ধকে সমাপ্ত । কিন্তু এই কবিতাগুলির চতুষ্ষ-ত্রয়ের মিলবিন্বাসে 
তিনি শেক্সপীরীয়-বীতি যথাযথ মান্য কবেন নি। এই ২৩টি কবিতার 
মিলবিন্যাস পদ্ধতি নিয়রূপ : 

১, মধুসূদন ওপ্ত--কখকখ গঘগঘ তপপত উউ 

২, মধুসূদন দত্ত__কখকখ গঘগঘ তপপত উঙ 

৩. দাঁশরথি রায়_-কখকখ গঘগঘ তপপ'ত উড 
প্রীচৈতন্বদেব__কখকখ গঘঘগ তপত্প উউ 
মুকুন্দরাম চক্রবতাঁ__-কখকখ গঘঘগ তঘতঘ পপ 
রামমোহন রায়--কখকখ গঘঘগ তপতপ উঙ 
মতিলাল প্রীল-“কখকখ গঘঘগ কতকত কক 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর--কখকখ গঘগঘ তঘতঘ পপ 
জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন--কখকখ গঘঘগ তকতকপপ 
১০. শম্তুনাথ পণ্ডিত--কখকখগঘগঘ তপপত উঙ 
১১, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্ধ্য__ কখকখগগঘচঘচঘচতত 
১২, গোপাল ভ1ড--কখকখ গকগক তককত পপ 
১৩, হরিশচন্দ্র মিত্র-_-কখকখ গঘঘগ তপতপ উউ 
১৪, তরত মল্লিকম্কখখকগকগক তপপত উঙ 
১৫, কৃত্তিবাস--কখকখ গখগখ তপপত গগ 
১৬, নিতানন্দ-- কখকখ গথঘগ তখতখ পপ 
১৭, শুভশ্কর দাস- কখখক গঘগঘ তপতপ ঙঙ 
১৮. কালীপ্রসন্ন সিংহ--কখকখ গঘগঘ তখতখ পপ 
১৯, রামপ্রসাদ সেন-কখখক গঘগঘ তপতপ ঙঙ 


১ 
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২০. দাড়িম্ব। দেবী--কখকখ গঘঘগ তপত্তপ উ$ 
২১, ভৈরবনাথ সান্াল-_-কখকখ গঘঘগ তপপতঘঘ 
২২. দীনবন্ধু মিত্র--কখকখ গঘগঘ তপপত ডঙ 
২৩, রামশক্কর ভট্টাচার্্য--কখকখ গখগখ তপতপ ওঙ 
উল্লিখিত ২৩টি কবিতার মধে[ ১৫টির চতুদ্ধ-ত্রয়ের শেষে ছেদচিহন আছে। 
৫টি কবিতার প্রথম চতুষ্ক এবং ২টির তৃতীয় চতুষ্ষ ছেদহীন। একটি কবিতার 
কোন চত্ুক্কের শেষে ছেদ্রচিহ ব্যবহৃত হয় নি। তিনটি চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর 
যুগ্বীকে গঠিত এই সনেটগুলি বহুলাংশেই শেক্সশীরীয় । ১, ২১ ৩১ ৪১ ৬৯ ১০১, 
১৩, ১৭, ১৯, ২০ ও ২২ নং সনেট শেক্সপারীয় সনেটের মতোই সাত মিলে 
রচিত। অবশ্য শেক্সপীরীয় কখকখ গঘগঘ তপতপ উঙ মিল এই সনেটগলিতে 
অনুসৃত হয় নি। তবু এই এগারটি সনেটকে আমর! ভঙ্গ শেক্সপারীয় রীতির 
সনেট বলে উল্লেখ করতে পারি। বাকি বারোটি সনেটের মিলবিন্যাস 
অনিয়মিত। কিন্তু এহগুলির ক্ষেত্রেও কবির ভিন্ন ভিন্ন মিলে চতুষ্ক গঠনের 
প্রবণতা এবং বিশেষ করে মিত্রাক্ষর যুগ্রকের সমাপ্তির কথ! স্মরণ করে এদের 
আমর! শিথিল শেক ৷ারীয় রীতির সনেট বলে গ্রহণ করছি। 
রাজকৃষ্ণ ব্ায়ের উল্লিখিত ২৩টি সনেট বাদ দিলে বাকি ৪২টি সনেটের 
মধ্যে ৩৫টির অ্টক-ষট্ক ভাগ আছে এবং ২৩টির অষ্টকে ছুই চতুষ্কের ও 
১৮টির ষটুকে ছুই ত্রিকের উপধিভাগ স্প্ট। এই ৪২টি সনেটের ২৫টিতে 
ষটুকে অষ্টকের কোন মিল ব্যবহৃত হয় নি। সনটগু'লর অষ্টহ অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই ছুটি ভিন্ন ভিন্ন মিলের চতুক্কে গঠিত এবং ষট্‌কে মিলসং 71 সর্বত্রই 
দুটি । এই সনেটগুপলর মিলবিন্যাস পদ্ধতি লক্ষা করার মত £ 
১, সতীশচন্ত্র রায়--কখকখ গঘঘগ তপতপতপ 
২. মদনমোহন তর্কালঙ্কার_-কখখক গঘঘগ তপতপতপ 
৩. বাসুদেব সার্ববভৌম-_-কখখক গঘগঘ তপতপতপ 
বিজয়রক্ষিত--কখ £খ গঘঘগ তপতপতপ 
রামনিধি গুপ্ত--কথকখ গঘঘগ তপতপতপ 
চক্রপাণি দত্ত__কথখক গঘগঘ তপতপও 
কৃষ্ণকাস্তনন্দী--কখকখ গঘগঘ তপতপতপ 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-কখখক গঘঘগ তপতপতপ 
৯ মুক্তারাম বিদ্ভাবাগীশ--কখকখ গঘঘগ তপতপতপ 


না ৩৯ ৫ & 


১১৮ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


১০, রাধাকাস্ত দেব--কখকখ গঘগঘ তপতপতপ 

১১, গোবিন্দরাম মিত্র--কখকখ গঘঘগ তপতপতপ 

১২, চণ্ডীদাসম্্মকখকখ গঘঘগ তপতপতপ 

১৩. রাণীভবানী--কখকখ গঘগঘ ততপতপত 

১৪, বিদ্ভাপতি --কখকথ গঘগঘ তপতপতপ 

১৫, বঘুনাথ শিরোমণি--কখকথ গঘঘগ তপতপতপ 

১৬, মহারাজ আদিশৃর- কখখক গঘগঘ তপতপতপ 

১৭. বল্লাল সেনস্কখকখ গঘগঘ তপতপতপ 

১৮. গৌরমোহন আঢা--কখকখ গঘঘগ তপতপতপ 

১৯, তারা্টাদ চক্রবত্তী--কখখক গঘগঘ তপতপতপ 

২০. আদিপুরুষ আবুরায়-_-কখকখ গঘগঘ তপতপতপ 

২১, বানেশ্বর বিদ্ভালংকার__কখখক গঘগঘ তপতপতপ 

২২, দ্বারকানাথ ঠাকুর-্্ষকখকখ গঘঘগ তপতপতপ 

২৩, কিশোরীর্টাদ মিত্র-কথকখ গঘঘগ তপতপতপ 

২৪, কালা প্রসাদ ঘোষ-_-কখকখ গখখগ তপতপতপ 

২৫. শ্যামার্টাদ গোস্বামী-কখখক গঘঘগ তপতপতপ 

২৪ নং সনেটটি ব্যতীত উল্লিখিত সনেটগুলির অষ্টক ছুটি ভিন্ন মিলের 
চতুক্কে গঠিত। মিলবিন্বাস কোথাও সংৰৃত কোথাও বিরৃত। ২৫টি সনেটের 
যট্‌কই ছুটি নতুন মলে বিনবস্ত । ১৩ নং সনেটের বাতিক্রম ছাড়া মিলবিন্বাস 
সর্বত্রই তপতপতপ। ১৩ নং এবং ২৪ নং সনেট ছুটি ছাঁড়া বাকি ২৩টি সনেটের 
মিলবিন্তাসে একট! নিদিষ্ট রীতি অনুসৃত হয়েছে বলে এগুলিকে আমরা 
বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক সনেট বলে চিহ্ত করতে পারি । রাধানাথ-ই এই 
বিশেষ রোমান্টিক রীতির প্রবর্তক । তবে এই বিষয়ে রাজকুষ্ণ রাধানাথের 
দ্বার! প্রভাবিত এসব কথ বলা যায় না। কারণ রাঁধানাথের “কবিতাঁবলী? 
২য় খণ্ড এবং রাজকৃঞ্ণের “বঙভূষণ” একই বছরে (১৮৭৩) প্রকাশিত হয়। এই 
পর্যায়ের ১৩নং সনেটির ষটুক বিশেষ প্রকৃতির ফরাসি সনেটের আদলে 
রচিত, তবে এই সাদৃশ্ট নিতাস্তই আকম্মিক। এই সনেটটির সামগ্রিক 
মিলপন্ধতির জন্ম এটাকেও বিশেষ প্রকৃতির রোমার্টিক সনেট বল! যেতে 


পারে। 
রাজকৃষ্রের 'বঙ্গভূষণে'র বাকি কবিতাগুলি অনিয়মিত মিলে রচিত 
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পয়ার-চতুর্দশী। সনেট-রচনায় তিনি মধুসূদনের সনেটের মিলবিন্যাদ-পদ্ধতির 
স্বরূপ উপলদ্ধি করতে না পারলেও পূর্বসূরীর সনেটের আবর্তনসন্ধি বিষয়ে 
একেবারে অসচেতন ছিলেন ন1। ত্বার তেরটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় 
তিনি আটপ্রকার বৈচিত্র দেখিয়েছেন । 

১. উপমেয় থেকে উপমান 1: অন্ুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়! 

২. উপমান থেকে উপমেয় £ রামনিধি গুপ্ত, চক্রপাণি দত, কষকান্ত | 

৩. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ ; কৃষ্ণচন্দ্র রায় । 


হ.:৪. সিন্ধান্ত থেকে উদাহরণ £ গোবিন্দরাম মিত্র, শ্যামটাদ গোস্বামী । 
৫. উদ্দাহরণ থেকে সিদ্ধান্ত £ গৌরমোহন আট্য। 
৬. কার্ধ থেকে কারণ £ চণ্তীদাস। 
৭. কারণ থেকে কার্ধ £ বাণী ভবানী, মহারাজ আদিশুর, কিশোরাটাদ । 


অতাত থেকে বর্তমান £ প্রতাপার্দিতা । 

টি রি রাজকুষ্জের চতুর্দশ পংক্তির কবিতাগুলিকে সনেট-রীতি 
হিসাবে নিয়লেখ তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত কর! যেতে পারে । 

১. শেক্সপীরী্র পরিমণ্ডলের সনেট ২৩টি । 

২, বিশেষ রোমান্টিক রীতির ২৫টি_-:এই রীতির দশটি সনেটে 

আবর্তনসন্ধি রয়েছে ৷ 

৩. সনেট-কল্প পয়ারচতুর্দশী ১৭টি । 

রাজকৃষ্ণ তার “বঙ্গভূষণে”র বিজ্ঞাপনে বলেছেন_-বঙ্গতষণ প্রচারিত 
হইল। ইহাতে প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যস্ত বঙ্গ. শাডুত মৃত 
মহাত্মাদিগের সংক্ষিপ্ত গুণাবলা বণিত হইয়াছে । কাৰর সমস্ত সনেট ও 
সনেটকল্প চতুর্দনীগুলি প্রশস্তি-মুলক একই লক্ষ্যাভিমুখী বলে তাতে গতান্ব- 
গতিকতার স্পর্শ লেগেছে। 

মধুসূদনের সনেটের বিষয়-বৈচিত্রা রাজকৃষ্ণকে আকৃষ্ট না করলেও 
মধুসুদনের সনেটের ভাষ! ও ছন্দের প্রভাব তার কবিতাগুলিতে অতান্ত স্প্ট। 
অবশ্য গুরুর মত তিনি মিল রচনায় কেবলমাত্র স্বরাস্ত অক্ষরের গারস্থ হন নি। 
তার ৬৫টি সনেট ও চতুর্দশীতে মোট ৪০*টি মিলর মধ্যে ১৯৫টি বঞ্জনাস্ত। 
কিন্তু মধুসৃদনের মতোই তিনি চৌদ্দ অক্ষরের অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে সনেট রচনায় 
সবচেয়ে উপযোগী বলে গ্রহণ করেছেন। পূর্বসুরীর প্রবহমাণ ছন্দের প্রতিও 
সবার আসক্তি লক্ষ্য করবার মতে1। “বঙ্গভূষণে'র প্রতোকটি কবিতাতেই কৰি 


না 


১২০ ংল] সাহিত্যে সনেট 


প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। রাজকৃষ্ণের সনেটে মধুসূদনের চৌদ্দ 
অক্ষরের অক্ষরবৃত্ত ছন্দ কতদূর সার্থকতা পেয়েছে ত৷ নিয়োদ্ধত উদ্দাহুরণের 
সাহায্যে সহজবোধা হবে। 


এবঙে তোমার যশঃ আজে বিরাঁজিছে 
বিভাতিয়! চারিপাশ ; এ কলিকাতায় 
তোমার স্থাপিত বিদ্যা-আলয় সাজিছে, 
যাহে বালকের! সাজে বিদ্যার বিভায়। 
অতীব যতনে তুমি এ বিদ্যা! ভবনে 
পরহিত কামনায় করিলে স্থাপন, 

যাহ হতে তব খ্যাতি হতেছে ক্ষরণ, 
নিঝ'র যেমাত ঝরে মৃদর ঝরণে। 
যথার্থ হিতাশী তুমি স্বজাতিব ছিলে, 

এ বঙ্গে তা কে না জানে ?-_-সবে অবগত; 
মানব জনম তুমি সার্থক করিলে, 

সফল করিলে সুখে জীবনের ব্রতঃ। 
চিরকাল তরে নাম এ বঙ্গে রাখিলে, 
গাইছে তোমার গুপ বঙ্গবাসী যত। 


[ গৌরমোহন আট্য ] 


কবি এখানে মধুসূদনের ছন্দ অনুসরণ করেছেন মাত্র । শব্দবিন্যাস, সাদৃশ্য- 
বাচক শব্ধ ও নামধাতু-নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদে মধুসূদনের প্রভাব রয়েছে । কিন্ত 
কবিকল্পনার যে শক্তিতে কাব্যের ভাষা ও ছন্? দেদীপামান হয়ে ওঠে 
রাজকৃঞ্জের সে শক্তি ছিল না। 

মধুসৃদনের অনুসারী প্রধান কবিগণ সনেট-কলাকৃতিকে অবহেলা করলেও 
এই পর্বের অপ্রধান কবিত্রয়--রামদাস, রাধানাথ ও বাজকৃষ্ণ সনেটের 
মাধ্যমেই তাদের কাব্যের পসরা সাজাতে চেয়েছেন । কিন্তু সনেট- 
কলাকৃতি সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণ। না থাকায় তাদের সে প্রচেষ্টা সার্থক 
হয়ে উঠতে পারে নি। তবে সনেটের ধারাকে ব্যর্থ অন্ুপরণের দ্বারাও যে 
তারা বাহিত রাখতে পেরেছেন এই জন্যই ঠার। বাংলা সনেট সাহিত্যে 


স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 


রাজকৃষ রায় ১২১ 
উল্লেখপঞজন 


রণ 


সুকুমার সেন--বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) ধর্থ 
সং ১৩৬৯ পৃঃ ১৭০ । 

রামদাস সেনের গ্রস্থাবলী ( ৩য় ভাগ) দ্রষ্টব্য । অধ্যাপক ডঃ জীবেক্জর 
সিংহ রায় বলেছেন “চতুর্দশপদ্দী কবিতামালা”তে ৫৩টি চতুর্দশপদী 
আছে। তিনি এই গ্রন্থের নৃতন কাব্যকর্ত।” কবিতাটিকে চতুর্দশপদী 
বলে চিহ্নিত করেছেন। ( আধুনিক বাঙল! গীতিকবিত! পূ" ১২৮) 
কিন্তু এই কবিত"'টি বার-পংক্তিতে রচিত। 

আমি, মুঙ্গের ছুর্গ, কাণীমরাজের ধ্বংস, সঙ্গীত, আচাধ গোবর্দনও 
কবিকর্ণপূর এই ছয়টি সনেটে আবর্তনসন্ধি আছে । আবর্তনসন্ধি 
রচনায় এই ছয়টি কবিতার মধ্ো চার প্রকার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা 
সয়" ক. পূর্পক্ষ থেকে উত্তর পক্ষ--আমি ও কবিকর্ণপুর । 
থ. অতীত থেকে বর্তমান-মুঙ্গের দুর্গ ও কাশীমরাজের ধ্বংস । 
গ. সামান্য থেকে বিশেষ--আচাষ গোবর্ধান এবং ঘ. নিসর্গলোক 
থেকে ম'ণবলোক- সঙ্গীত। 

আমি, রাজ] নন্দের সভায় অপমানিত চাণক্য পণ্ডিতের উক্তি, 
সুকবি শ্রীশিহলন মিশ্র, ভর্তৃহরি, পর্ববতময় প্রদেশে ঝডবৃষ্টি, রাত্রি- 
কালে সমুদ্রদর্শন, বিষপূর্ণ পাত্র হস্তে কৃষ্ণকুমারী, বীর বাক্যাবলী-১ 
ও ২, শোকাকুলা কামিনী, ঝনসার রাণী লক্ষ্ীবাই, স্মহল্যাবাই, 
কাশ্মীরাধিপতি হধদেবঃ জন্মভূমি, গোকুলানন্দ তেজপা ও বিদ্রাৎ 
--এই ষোলটি কবিতায় প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ অ'ছে। 

অধ্যাপক ডঃ জীবেনর সিংহ রায় তাঁর “আধুনিক বাঙাল! 
গীতিকা বত” গ্রন্থে বলেছেন--গ্রন্থটিতে (কবিতাবলী ২য় খণ্ড) 
৪৪টি চতুর্দশপদা আছে ।” পৃঃ ১৩৩। অধ্যাপক সিংহ রাষ এই গ্রন্থের 
“কৃষক শিশু”, “সাদংকাল”ঃ ও 'নব-কপাল? কবিতাত্রয়কে চতুর্দশপদীর 
অস্তডূক্ত কগেছেন। কিন্ত এ তিনটি কাতার পংক্তি-সংখ্যা যথাক্রমে 
১৫৪ ১৫১ এবং ১৬। সুতাং, পংক্ি-- গার [দক থেকেও উলিখিত 
কবিতান্য়কে চতুর্দশপদী বল] ঘায় না। 


পঞ্চম অধ্যায় 


বাংল সাহিত্যে সনেট £ রবীন্দ্রনাথ 


১ 
রবীজ্রমাথের সনেটের মিলবিন্তাল ও লনেট-নীতি 


রবীন্দ্রনাথ ( ১৮৬১-১৯৪১) সহত্রণীর্ধ কবিপুরুষ । বাংলা কাবোর এমন 
কোন ধার! নেই য] তার প্রতভ।-স্পর্শে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে নি। মধুসূদন 
বাংল। সাহিত্যে আধুনিক গীতিকবিতার প্রবর্তন করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথের 
সাধনায় এই গীতিকাব্যের উৎপ সহশ্রধারায় বিকশিত হয়ে উঠেছে । 'মর্তোর 
মধুরতম আসক্তি এবং আকাশেব নির্মলতম মুক্তির কডি ও কোমলে* সাব! 
জীবন ধরে তিনি যে মানব-জীবনের মহাসংগাত রচন! করেছেন তা গীতি- 
কাবোব আকারেই কাব্াসংসাবে অপূর্ব শিল্পব্ূপ পরিগ্রহ করেছে। 
সন্ধ্যাসংগীত' ও প্রভাতসংগীতে'র পরে ছিবি ও গানে"র যুগ পেরিয়ে “কডি 
ও কোমলে' এসে কবির বচন! যখন “কবিতার বূপ' পেলে। তখন সনেট- 
কলাকৃতিই হলে। কবিব আত্মপ্রকাশের বাহন। সঞ্চয়িতার ভূমিকায় কৰি 
বলেছেন, 'কড়ি ও কোমলে*অনেক ত্যাজ্য জিনিস আছে কিন্ত সেই পর্বে 
আমার কাব্য-ভূসংস্থানে ভাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে । আর, একটু 
লক্ষা করলেই দেখা যাবে, “কডি ও কোমল? কাব্য-গ্রন্থেই কবির অধিকাংশ 
সনেট সংকলিত হয়েছে। মধুস্দনের “তুর্দশপদী কবিতাবলী” ( ১৮৬৬) ও 
রবীন্দ্রনাথের 'কডি ও কোমলে'র (১৮৮৬) মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রায় কুডি 
বৎসর | এই সময়-সীমার মধ্যে মাত্র তিন জন কবি--রামদাস সেন, রাধানাথ 
রায় এবং রাজকৃঞ্ণ রায় তাদের সীমিত সাধানুসারে বাংল। সাহিত্যে সনেটের 
ধারাঁটিকে অব্যাহত রেখেছিলেন । ইংঝে।জ সাহিত্যের মতই বাংল! সাহিতোও 
সনেট প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই কলাকৃতি তেমন জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে 
নি। ওয়াট ও সারের প্রায় পঁচিশ বছর পরে ইংরেজি সাহিতো ফিলিপ সিডনি 
গাতিকাবোর অন্যতম মুখ্যবাহ্থন হিসাবে সনেটকে স্বপ্রতিষঠিত করেন । বাংলা 
সাহিতো সনেট প্রবর্তনের প্রা কুভি বৎসর পৰে রবীন্দ্রনাথের সাধনায় 
এই কলাকৃতি বাংল! সাহিত্যে পূর্ণ মর্ধাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে । 


রবীন্দ্রনাথের সনেটের মিলবিন্বাস ও সনেট-রীতি ১২৩ 


রবীন্দ্রনাথের “কড়ি ও কোমল? কাব্যগ্রন্থেই সর্বপ্রথম তাঁর সনেট 
ংকলিত হয়েছে । এর পরে কবির সারাজীবনের কাব্যসাধণায় সনেটের 

অপরিসীম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তার চতুর্শশপদে রচিত কবিতার সংখ্যা 
২৮৮টি। “কড়ি ও কোমল? থেকে “চিত্রা পর্যায়ে রচিত সনেটগুচ্ছে 
কবি সনেট-পন্থা মিল যোঞনার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য এই সময়ে 
রচিত সনেটসমূহেও তার মিলবিন্যাস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনিয়মিত 
এবং অস্থির । “ঠৈতালি" পর্ব থেকে তিনি সনেটে মিলবিন্যাসের সমস্ত রীতি 
উপেক্ষ! করে প্রায় সর্বত্রই সাতটি মিত্রাক্ষর যুগ্নকে চতুর্দশপদের কবিতা রচনগয় 
ব্রতী হয়েছেন। অথচ সশ্টে-কলাকতির বিভিন্ন রীতি সম্পর্কে যে কৰি 
অবহিত ছিলেন তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে “কডি ও কোমল' কাবাগ্রন্থে 
সংকলিত সনেটগুচ্ছে । এখানে তিনি পেত্রাকীঁয় ও শেকৃস্পীরায় দুই রীতিতেই 
সনেট র»না দক্ষতা দেখিয়েছেন । সুতরাং সনেট-সম্পফিত ধারণার অভাবে 
নয় অন্যতপ কোন নিগুট কারণেই কবি পরবতাঁকালে সনেটেব মিলবিন্যাসের 
সমস্ত রাঁতি লঙ্ঘন করেছেন। আমরা সেই কারণের সুত্র অন্বেষণের আগে 
কবির চতুর্দ'শপপে রচিত সমগ্র কাবতাৰলাৰ একটি সম্পূর্ণ তালিকা নীচে 
সংকলিত করছ্ি।১ 

কডি ও কোমপ (১৮৮৬): প্রাণ, হৃদয়ের ভাষা, ছোটফুল, যৌবনস্বপ্ন, 
ক্ষণিক মিলন, গাতোচ্ছাস, স্তন-১, ২, চুম্বন, বিবসনা, বাহু, চরণ, হৃদয়আকাশ, 
অঞ্চলের বাতাস, দেহের মিলন, তনু, স্মৃতি, হৃদ £-আসন, কল্পণ'* সাঁঘী, হাসি, 
নিদ্রি তার চিত্র, কল্পনা-মধুপ, পূর্ণ-মিলনঃ শান্তি, বন্দী, কেন, মোৎ+ পবিভ্রপ্রেম। 
পবিত্রজ্জীবন, মরীচিক।, গানবাঞ্জনা, সন্ধার বিদায়, বৈতরণী, মানবন্ৃদয়ের 
বালনা', সিন্ধুগর্ভ, ক্ষুদ্র অনন্ত, অন্তমান রবি, অন্তাচলের পরপারে, প্রত।াশা, 
সবপ্নরুদ্ধ, অক্ষমতা, জাগিবার চেষ্টা কর্বর অহংকার, বিজনে, সিন্ধুতীরে, সতা- 
১, ২, আত্মাভিমাণ* আত্ম-অপমান, ক্ষুত্র আমি, প্রার্থনা, এ'দনার ফাদ. 
চিরদিন-১, ২, ৩, ৪ ও শেষকথা। মোট সংখা1--৫৭। 

মানসী (১৮৯০) £ তবৃ, নিম্কল প্রয়াস, হৃদয়েব ধন, নিভৃত আশ্রম । 
মোট সংখা।-_-৪। 

সোনারতরী (১৮৯৪) £ সোনার বাধন, মায়াবাদ, বন্ধন, গতি, মুক্তি, 
অক্ষম, দরিদ্রা ও আত্মসমর্পণ । মোট সংখা--৮। 

চিত্র। (১৮৯৬ ) £ মরীচিকা। প্রস্তরমৃতি, প্রৌঢ় ও ধূলি। মোট সংখা)_৪। 


১২৪ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


চৈতালি (১৮৯৬) দেবতার বিদায়, পুণ্যের হিসাব, বৈরাগা, সামান্য 
লোক, প্রভাত, দুর্লভ জন্ম, খেয়া, বনে ও বাজ্ো, সভ্যতার প্রতি, বন, 
তপোবন, প্রাচীন ভারত, খতুসংহার, মেঘদুত, দিদি পরিচয়, অনস্তপথে, 
ক্ষণমিলন, প্রেম, পুটু, হৃদয়ধর্ম, মিলনদৃশ্য, ছুইবন্ধু, সঙ্গী, সতী, স্েহদৃশ্য, 
করুণ!, স্সেহগ্রাস, বঙ্গমাতা, অভিমান, পরবেশ, সমাপ্তি, ধরাতল, তত ও 
সৌন্দর্য, মানসী, নারী, প্রিয়া, ধ্যান, মৌন, অসময়, শেষকথা, বর্ধশেষ, 
অভয়, অনাবৃষ্টি, অজ্ঞাত বিশ্ব, ভয়ের দ্বরাশ, ভক্তের প্রতি, নদদীযাত্রাঃ ম্ৃত্যু- 
মাধুরী, স্মৃতি, বিলয়, প্রথম চুম্বন, শেষ চুম্বন, যাত্রী, তৃণ, এরশ্বর্ষ, স্বার্থ, 
প্রেয়সী, শান্তিমন্ত্র, কালিদাসেব প্রতি» কুমারসম্ভবগাঁন, মানসলোক, কাব্য, 
ইছামতী নদী, শুশ্াধা, আশিস-গ্রহণ ও বিদায় । মোট সংখা।-_-৬৭। 

কল্পনা (১৯০০ ) £ আশা, অনবচ্ছিন্ন আমি । মোট সংখ্যা২। 

নৈবেছ্া (১৯০১) : ২২ নং থেকে ৯৯ নং কবিতা । মোট সংখা1--৭৮। 

স্মরণ ( ১৯০২): ৫-১২১ ১৪-১৯১ ২১-২৪। যোট সংখ্যা ১৮। 

উৎসর্গ (১৯০৩): ২২, ২৪-২৯১ ৩২১ ৪৬-১, ২ সংযোজন ৪--১। মোট 

ংখ্য1-_-১৮। 

গীতালি (১৯১৪): আশীর্বাদ (উৎসর্গ কবিতা ) ও ১০৮। মোট 
সংখা]-_-২। 

পূরবী (১৯২৫) ; শেষ অর্থা, সমুদ্র-১১ ২, ৩ ও অতিথি । মোট সংখ্যা «| 

মহুয়া (১৯২০): স্পর্ধা, রাখিপুণিমা, আহবান, দর্পণ ও পুরাতণশ। 
মোট সংখ]--৫ | 

বনবাণী (১.৩১) £দেবদাক। মোট সংখ্যা--১। 

পরিশেষ (১৯৩২ )£ আশীর্বাদ ( উৎসর্গ কবিতা ১, মুক্তি-১, ২, লেখা, 
আশার্বাদ, প্রতীক্ষা, মিলন , সংযোজন-_লক্ষাশূন্য. পরিণয়মঙগল আশীর্বাদ ও 
উত্তিষ্ঠত নিবোধত। মোট সংখ্যাশ্৮১১। 

ছড়ার ছবি ( ১৯৩৭ )£ আকাশপ্রদীপ । মোট সংখা। ১। 

প্রান্তিক ( ১৯৩৮ )' ৩, ৫, ১৪১ ১৬। মোট সংখ্যা ৪। 

সেঁজুতি (১৯৩৮) £ প্রাণের দান। মোট সংখা--১। 

আরোগা (১৯৪১): ১৮1 মোট সংখ্যা-১ 

রচনাবলা [ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ] ৪র্থ খণ্ড, “অবিস্মরণীয়” অংশ £ ঈশ্বরচন্দ্র 
বিগ্ভাসাগর (১৩৪১)। মোট সংখ্যা--১। 


রবীন্দ্রনাথের সনেটের মিলবিন্যাস ও সনেট-রীতি ১২৫ 


রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত ২৮৮টি চতুর্শশপত্দর কবিতার মধে। মাত্র ৭৬টিতে 
তিনি সনেট-পন্থী মিল-যোজনার প্রচেষ্টা করেছেন । এই চতুর্দশপদীগুলল 
কবির বিভিন্ন খতুর ফপল । রবীন্দ্রসাহিত্যে বিভিন্ন পর্বে খতুবদলের ইতিহাস 
স্পষ্ট । কবিতার খতুবদলের সঙ্গে তাও কাব্যকলার রীতিবদল ঘটেছে বারে- 
বারে। বিভিন্ন পর্বে রচিত কবির চতুদর্শপদী কবিতাগুচ্ছে রাতিবদলের 
ইতিহাস ধরা পডেছে। অর্থাৎ তার চতুদশিপদী কবিতামালা রীতি- 
বিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট ধার! অহ্বসরণ করেছে। এই বিবর্তন-ধারাকে তিনটি 
পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় । “কডি ও কোমল” থেকে ণচিত্রার ৭৩টি চতুদু্শ 
২ক্তির কবিতা! প্রথম পর্যায়ের অহ্ভুক্ত। এই *৩টি কবিতার মধো “সোনার 
তরী'র 'গতি” এবং “চিত্র।'র প্রস্তমুত্তি, বাতীন্ত অন্য ৭১টি ক্ষেত্রেই কৰি 
সনেট-পন্থী মিল যোজন! করেছেন । অবশ্য এইকবিতাগুণলর মিল যোঙ্নায় 
তিনি অধক।২শ ক্ষেত্রেই মোন বিশিষ্ট সনেট-রাঁতি সম্পূর্ণত অনুকরণ করেন 
নি। বরং মিলবিন্যাসে তিনি চুড়ান্ত স্বাধীনতাই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু 
সনেট রচনায় বিশেষ প্রকৃতির মিলবিন্বাস যে অত্যন্ত জকরী এই পর্বের 
চতুর্দশপদী কৰিতাগুলি রচনায় 'ত] অন্তত কবি মুন রেখেছিলেন | 
“চৈতাঁলি” থেকে “ছভাঁর ছৰি? পর্যন্ত কবির সনেট ধারার দ্বিতীয় পর্যায়ে 
কৰি সনেটের মিলবিন্বাসকে সম্পুর্ণ অস্বীকার করে সাতটি মিত্রাক্ষর যুগ্কে 
চতুরিশপদী কবিতা রচনায় ব্রতী হয়েছেন । এই পর্বের ২৮টি কবিভাব মধো 
মাত্র চারটি কবিতায় তিনি সনেট-পন্থী মিলবিনু।.পের চেষ্টা কে ন।২ এই 
পর্যায়ের “নবেগ্" কাবাগ্রস্থের ৭৮টি চতুর্দশপদী কবিতার অধিকাংশই গঠন- 
প্রকৃতিতে বৈচিত্রাময়। সনেট-গঠনের সমস্ত বিধিনিষেধ অমান্য করে কর্ব 
এখানে ৩, ৫১ ৭, ৮২ ৭২১ ৬২) ৫২, 9২, ৩২) ২২, ১২ প্রভৃতি নান! মাপের 
স্তবকাংশে বিন্যন্ত চতুর্টশপদী রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন । “নৈবেছ্য” ব্যতীত 
তার প্রায় সব চতুর্দশপদের কবিত। এক স্তবক-বন্ধে রচিত ।৩ 
প্রান্তিক" থেকে “অবিস্মরণীয় পর্যায়ের সাতটি চতুর্দশপদীতে পূর্ববর্তী ঢুই 
ধারার অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বের “সেঁভুতি'র প্রাণের দান? 
কবিতাটি খাঁটি শেক্সপীরীয় রীতিতে রচিত বং চারটি চতুর্শশপদী সাত 
মিত্রাক্ষর যুগ্রকে গঠিত। কিন্তু এই পর্বের 'প্রান্তিকে'র ৩ এবং ৫ সংখাক 
কবিতায় কবি কোন মিলই বাবহার করেন নি। রবীন্দ্রনাথ তার সনেট-চর্চার 
প্রথম পর্বে সনেট-পন্থী মিলবিন্যাসের চেষ্টা করেছিলেন, দ্বিতীয় পর্বে তিনি 


১২৬ বাংল। মাহিত্যে সনেট 


মিল যোজনায় সাতটি মিত্রাক্ষর যুগ্ধকের ব্যাপক প্রয়োগ করেছেন কিন্তু তৃতীয় 

পর্বে কবি অযিল চতুর্দশপদী রচন! করে সনেট সাহিত্যে নব রীতির প্রবর্তন 

করেছেন। 

রবীন্দ্রনাথের সনেট-চর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একথ! স্পষ্ট 

প্রতীয়মান হবে যে কবি কোন সময়েই সনেটের মিলবিন্যাস সম্পর্কে খুব বেশি 

মনোযোগ প্রদান কবেন নি। তথাপি কেন তিনি তার কাব্য-সাধনার 

বিভিন্ন পর্বে চতুর্শশপদী কবিত। রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন সমালোচকের মনে 

এ প্রশ্ন উদিত হওয়াষাভাবিক। “মানসী-সোনারতরী+-পর্বে রচিত “বিহারীলাল, 

প্রবন্ধে ক্ব তার সনেট সম্পকিত ধারণ! ব্যক্ত করেছেন । কবি বলেছেন-__ 

“চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথ| এমন কঠিন ও সংহত হইয়। 

আসে যে, তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছাস তেমন স্ফুতি পায় না।'* অথচ 
কবি নিজের বাক্তিগত জাবনের আনন্ব-বেদনাকে “কড়ি ও কোমলে' মুখ্যত 
সনেট আকারেই বিধ্বত করেছেন। *কডি ও কোমলে"র পূর্বে কবি কাহিনী চাব্য 
ব। গাথাকবিতাকেও আত্মপ্রকাশের বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন । 

কিন্তু কবির প্রচণ্ড ভাবাবেগ উল্লিখিত কাব্য-মাধ্যমে কখনই সংযম-শাসিত হতে 
পারে নি। অতকথন আর অসংযমের হাত থেকে মুক্তির জন্যই তিনি প্রতিভার 
উন্মেষ-পর্বে সনেটকে মুখা কাবা-মাধামের মর্ধাদ1] দান করেছেন। সনেট" 
কলাকৃতির প্রতি এই নির্ভরতার ফলেই পরবর্তীকালে তার হাতে সংযম-দুন্দর 
গীতিকাবোর উত্তব ত্বরান্বিত হয়েছিল। “কড়ি ও কোমল" পর্বের প্রায় ষাটটি 
সনেট রচনা করে কবি নিজেই প্রমাণ করেছেন যে সনেটের কঠিন ও সংহত 
পরিসর 'বেদণার গীতোচ্ছাস' প্রকাশে বাধা-্বরূপ নয়। সুতরাং সনেটের 
কঠিন ও সংহত পরিসরে ভাবপ্রকাশের সুবিধার জন্ম তিনি সনেটের মিলবিন্যাস- 
পদ্ধতিকে অবহ্ল1! করেন নি। আসলে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরেই বাকৃ- 
স্পন্দ ও ছন্দ-ম্পন্দের অন্তহীন পরীক্ষা! করেছেন__কোন বিশিষ্ট কলাকৃতির 
প্রতি অত্যাসক্তি দেখান নি। তার নেট চর্চার ক্ষেত্রেও এ কথ! প্রযোজ্য । 

সনেটের চৌদ্দপংক্তি* সংক্ষিপ্ত পরিসরে তিনি তার কবি-অন্ভবকে মূর্ত 
আকার দান করেই সন্তু হয়েছেন-_-সনেটের বূপ-বন্ধের প্রতি দৃষ্টি দেওয়! 

প্রয়োজন বোধ করেন নি । এ সম্পর্কে কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার 
বলেছেন--.“রবীন্রনাথ যে রীতিমত সনেট রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই--আপন 
প্রয়োজন মত চৌদ্ষপংক্তির কবিতাই রচন| করিয়াছেন, ইহাই তাহার কবি- 
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কম্মকে আরও নিঃসংশয় করিয়! তুলিয়াছে ; কেবলমাত্র সুর এবং ভাবগত 
সৌন্দর্যের বন্ধন ছ্াডা আর কোন বন্ধন তিনি কোথাও স্বীকার করেন 
নাই ।+৫ 

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ চতুর্দশপদ্ী কবিতার কাবাগুণ সংশয়াতীত। কৰি 
চতুর্শশপদী কবিতা! রচনায় যে সব ক্ষেত্রে সনেট-পন্থী মিল যোজনার চেষ্ট! 
করেছেন আমাদের সনেট সম্পকিত আলোচন। সেগুলির মধেঃই সীমাবদ্ধ 
রাখব। অমিল ছন্দে অথব! সাতটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে তিনি যে সমস্ত কবিতা! 
রচন] করেছেন আমর] সেগুলিকে সনেটকল্প চতুর্দশী বলেই চিহ্নিত করব? 
কারণ, 'সনেট নামক কবিতায় শুধুই রস নয়-- একট! বিশেষ রূপও চাই, সে 
রূপ ওই রসেরই অনুরূপ হইতে হইবে ? শুধু তাহাই নয়-_বূপটাই আগে, ওই 
রূপ ছ্বাড। যেন সেই রস আযাদন করাই ধায় না; সেই রূপই এমন একটি 
বিশিষ্ট রূপ হহ্স] ধাডাইয়াণ্ছ যে, তাভাকে লঙ্ঘন করিলে সে-রচনার-_- 
কবিত্ব যেমনই হোক-_-সনেটত্ব থাকে ন11+৬ 

সনেট-পন্থী মিলে রচিত রবীন্দ্রনাথের ৭৬টি কবিতায় সাত থেকে দুই পর্যন্ত 
মিল ব্যবহৃত হয়েছে ! এই কবিতাগুলির মধ্যে ৫৭টির শেষে মিজ্রাক্ষর যুগ্রক 
স্থান পেয়েছে এবং ৪৯টি কবিতাই তিন চতুষ্ক ও এক মিব্রাক্ষর যুগ্রকে গঠিত। 
অর্থাৎ সনেটের গঠনেব দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত শেক্সপীরীয় গোত্রের 
সনেটকার। সনেটের মিলবিন্যাসে কৰি চূভান্ত স্বাধীনত৷ গ্রহণ করলেও তার 
এগারটি সনেট সাত মিলের খাটি শেকৃসপীরীয়-রা।ততে রচিত পেত্রার্কান 
সনেটেব মত দুই মিলের অষ্টক এবং দুই বা! তিন মিলের ষটুকের গঠন কবির 
নয়টি সনেটে লক্ষা কর! যায়। অবশ্য এই নয়টি সনেটের সবত্রই কবি মিল- 
বিন্যাসে কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তার সনেটের অন্তরঙ্গ-রূপে 
পেত্রার্কান সনেটের প্রভাব স্পট । তার প্রায় চবিবিশটি সনেটে আবর্তনসন্ধি 
রয়েছে। পেত্রাকীয় মিলে রচিত সনেটেই শুধু নয়, তার অনিয়মিত মিলে রচিত 
কিছু সনেটেও আবর্তনসদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। খাটি শেকৃসপীরীয় রীতিতে রচিত 
তিনটি সনেটে কবি আবর্তনসন্ধি রচন। করে পেত্রাকীয় ও শেকৃসপীরীয় সনেট- 
রীতি সমন্বয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাংল। সাহি ; স্থাপন করেছেন 

কোন কোন সমালোচক রবীন্দ্রনাথের সনেটে ফরাসি সনেটেৰ প্রভাব 
লক্ষ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তার 'জীবনস্থতি'তে লিখেছেন যে আশুতোষ 
চৌধুরী কবির “কড়ি ও কোমলে'র কিছু কবিতায় কোন কোন ফরাসি কবির 


১২৮ বাংল! সাহিতো সনেট 


ভাবের মিল দেখতে পেয়েছেন।" 'কিডি ও কোমলে'র কবিতায় কোন ফরাসি 
কবির হাবের প্রভাব আছে কিন। জানি না কিন্তু ববীন্দ্রনাথ “কড়ি ও কোমল" 
কিংবা পরবততীকালের অন্যকোন কাব্যগ্রন্থে খাটি ফবাঁস মিলেব একটিও সনেট 
রচন!| করেন নি। তার ছুটি সনেটেব ষটুকের প্রতি ত্রিক-ব প্রথমে এবং পাঁচটি 
সনেটেব ষট্কেব প্রথম ত্রিক-র শীরে মিজ্রাক্ষর যুক্ত স্থান পেয়েছে ।৮ কিন্তু এই 
সতটি সনেটের কোনটিব ষটুকেব সামগ্রিক মিলবিন্বাস ফবাসি সনেটেব মত 
নয়। এবং এই সনেট-সপ্তকের কোন ক্ষেত্রেই তিনি ফরাসি সনেটের অধ্টকের 
মিল বাবহার কবেন নি। স্বীতরাং কবি যে সনেট রচনায় সচেতনভাবে ফরাসি 
সনেটের আদর্শ অনুসরণ কবেন নি একথা নিঃসংশয়ে বল] যায়। “কড়ি 
ও কোমল? রচনাব সময়ে ব! কিছু আগে কবি সম্ভবত ফরাপি ষনেটের জঙজে 
পরিচিত হয়েছিলেন এবং সেই পবিচয় কবিব সনেট-রচনায় পরোক্ষভাবে 
কিঞ্চিৎ ছায়াপাত করেছে মাত্র । 

এবারে আমর! সনেট-পন্থী মিলে রচিত কবির ৭৬টি কবিতাব মিলবিন্বাস- 

পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে এগুলির সনেট-রীতি নির্ধারণের চেষ্টা করব। প্রথমেই 
সাত মিলে বচিত কবিতাগু্ল গ্রহণ করছি । এই পর্যায়ের পনেরটি 
কবিতার গঠন ও মিজ্বিন্যাস নিয়রূপ . 

১ কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। উঙ। কডি ও কোমল : স্মৃতি, 
কেন, পবিভ্রপ্রেম, অক্ষমতা, জাগিবার চেষ্টা, কবির অহংকার, 
বিজনে, সত্য-১। মানসী তবু। সোনার তরী" দরিদ্রা। 
সেঁভতি : প্রাণের দান। 

২ কখকখ। গগঘঘ। তপতপ। উঙ। কড়ি: আত্মাভিমান, 
আত্মজপমান। 

৩ কখকখ। গঘগঘ ততপপ। উউ। চৈতালি পুণোর হিসাব । 

৪, কখকখ। গঘগঘ | তপত | উপঙ। কডি: নিদ্র্িতার চিত্র । 

এই পর্যায়ের প্রথম বিভাগের এগারটি সনেট খাঁটি শেকস্পীরীয় রীতিতে 
রচিত। বাংলা সাহত্যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম খাঁটি শেকস্পীরীয় সনেট রচন| 
করেছেন। উল্লিখিত এগারটি সনেটের মধ স্থৃলাক্ষরে মুদ্রিত তিনটি সনেটে 
কবি আবর্তনসপ্ধি রচনা করে রোমান্টিক ও ক্লাসিকাল রীতির সমহুয়ের উজ্জ্বল 
নিদর্শন স্থাপন করেছেন । এগুলিকে আবর্তনসন্ধি-যুক্ত শেকস্পীরীয় সনেট বল! 
যেতে পারে। 
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দ্বিতীয় বিভাগের সনেটছুটি সাত মিলে রচিত; চতুঙ্ক-গঠন ও সমাপ্তির 
মিত্রাক্ষর যুগ্মক শেকস্পীরীয়। সনেটহুটির দ্বিতীয়-চতুষ্ষ ছুটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে 
গঠিত হওয়ায় শেকস্পীরীয় রাঁতির কিছু বাত্যয় ঘটেছে । এই সনেটছটিতে ও 
কবি আবর্তনসন্ধি রচন! করেছেন। সুতরাং এগুলিকেও আমর! আবর্তন সন্ধি- 
বিশিষ্ট ভঙ্গ-শেকস্পীরীয় সনেট বলে চিহ্নিত করতে পারি । 

তৃতীয় বিভাগের সনেটটির মিলসংখযা সাত । দ্বিতীয় চতৃক্ষের পরে কৰি 
ছেদচিহ্ন ব্যবহার করেন নি এবং তৃতীয়-চতুষ্ক ছুটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত। 
তধে কবিতাটির সামগ্রিক গঠন ও মিলবিন্থাস শেকস্পারীয় বলে এটাকে 
আমর] ভঙ্গ-শেকস্পীরায় সনেট বলে গ্রহণ করছি। 

এই পর্যায়ের সর্বশেষ বিভাগের সনেটটির মিলবিন্বাস ও গঠন বিচিত্র । 
অস্টকের দুই চতুষ্কে চার মিল কিন্তু তিন [মলের ষট্ক ছুই ত্রিক-বন্ধে গঠিত। 
সনেটটি সাত ঠি'ল রচিত হলেও গঠন প্রকৃতির দিক থেকে শেকস্পারায় নয় 
অথচ একটি নির্দিউ মিলপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে । সুতরাং এটাকে আমর] 
বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক সনেট বলতে পারি । 

ছয় মিলে রচিত সবীন্দ্রনাথের ২৭টি সণেটে ছাব্বিশ প্রকার মিলবৈচিত্রোর 
সন্ধান পাওয়। মায়। গঠন ও মিলবিন্যাস নিম্নরূপ £ 

১, কখকখ | গঘগঘ | তখতখ | পপ। কডি ও কোমল: প্রাণ। 

২, কখকখ | গঘগঘ | তপতপ। খখ। কডিঃ হাদযের ভাষা। 

৩. কখখক | কগকগ | তপতপ | উঙ। কডিঃ বান্ু। 
কখকখ । গঘগঘ । ঘতঘত | পপ। কডিঃ হাদয়আ । 


০০ 


₹. ককখক | গখগখ । তপতপ | উঙ। কড়ি ঃ কল্পনার সাথী। 
৬. কখখক | গখগখ । তপতপ | উউ। কডি: মরীচিকা। 

৭. কখকখ | গঘগঘ। তপতপ ! ঘঘ। কড়ি ঃ অস্তমান রবি । 

৮. কখকখ | গঘগঘ | তপতপ ।॥ গগ। কডিঃ অস্তাচলের পারে। 


কখকখ । গখগখ ' তপতপ । উঙ। কড়িঃ প্রত্যাশী, শেষকথ। । 
১০. কখকখ । কগকগ | তপতপ | উড কড়ি; স্বপ্ররুদ্ধ। 
১১, কখকথ । খগখগ | তপতপ | উঙ। ন্ডিঃ বাসনার ফ।দ। 
১২, কখকখ। গঘগঘ তঘতঘ। পপ। পরিশেষ £ আশীর্বাদ (উৎসর্গ কবিতা )। 
১৩. কখকখ। গকগঘ। ঘততত। পপ। কড়ি ঃ ক্ষণিকমিলন। 
১৪, কথখক | কখগঘ | গতঘত | পপ। কড়ি স্তন-১। 


১৩৩ বাংল সাহিত্যে সনেট 


১৫. কখকখ | গকগঘ | ঘতঘত। পপ, কড়ি; স্তন-২। 

১৬, কখখক | গগখগ | খতপত | উঙউ।| কডি£ বিবসনা। 

১৭, কখকখ। কখগঘ। গঘতত । পপ। কডিঃ মোহ। 

১৮. ককখক। খগঘগ। ঘতঘত' পপ। কডিঃ বৈতরণী। 

১৯, কখকখ | গখগঘ | ঘতঘত | পপ। কডি:ঃ ক্ষুদ্রঅনস্ত। 

২০, কখখক | গকগঘ। ঘতখত | পপ। কডিঃ চিরদ্িন-১ । 

২১, কথকখ। গঘগঘ | তপতপতপ। উৎসর্গ ঃ সংযোজন-১০ | 

২২, কখখক গঘগঘ ততপ তপত। সোনারতরী £ বন্ধন। 

২৩. কখকখ | গঘগঘ | ততপ | তপত | সোনারতরী ; অন্ষমা । 

২৪, ককখগ। খগঘগ | ঘখতপতপ। কড়ি; গীতোচ্ছাস। 

২৫, কখকথ | কগঘগঘগঘ | তপত। কড়ি ঃ গানরচন]। 

২৬, কথকখ | খকখগ | খগত | পঙপ। কডি: সিন্ধুগর্ড | 
এই পর্যায়ের প্রথম থেকে দ্বাদশ বিভাগের তেরটি সনেট ছয় মিলে রচিত 
হলেও এগুল শেক্সপীরীয় সনেটের মতই তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে 
গঠিত। দ্বাদশ বিভাগের সনেটটিতে বাতক্রম আছে, এই জনেটটির দ্বিতীয় 
চতৃক্কের শেষে ছেদ-চিহ্ন নেই, কিন্তু সনেটটির সামগ্রিক মিলবিন্যাস ও গঠন 
শেকস্পীয়ব-পন্থী । এই সনেটগলির কোন একটি অংশে পূর্ববর্তী কোন চতুষ্কের 
একটি খলিল পুণ্যবহ্ৃত হওয়ায় শেকস্পীরীয় রীতির কিছু ব্যত্যয় ঘটেছে। 
হ্ৃতরাং এগুলিকে শিথিল-শেকস্পীরীয় সনেট বল! যেতে পারে । তবে 
স্থলাক্ষরে মুদ্রিত পাঁচটি সনেটে আবর্তনসন্ধি যোজিত হয়েছে । 

ত্রয়োদশ থেকে বিংশ বিভাগের আটটি সনেটও তিন চতুষ্ক ও মিব্রাক্ষর 
যুগ্রকে গঠিত । ছয় মিলে রচিত এই সনেটগুলির মিলবিন্যাসে প্রথম বারে? 
ন্্চাগের তুলনায় বেশি অনিয়ম লক্ষণীয়। এগুলির কোন একটি অংশে পৃব- 
ব্যবহৃত মিলের পুনধোজনা করেই কৰি ক্ষান্ত হন নি এক বা একাধিক চতুষ্কে 
তিন মিল পর্যন্ত বাবহার করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের 
কিছু সনেটে তিন মি.ণর চতুষ্ক দেখা যায়। অবশ্য উল্লিখিত সনেটগুলিতে 
কবির আশ্থির মিল যোজনার মানপিকত1 না ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের প্রভাব কার্ধকর 
হয়েছে তা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। এই সনেটগুলির তিন চতুদ্ধ ও অস্তিম 
মিত্রাক্ষর যুগ্ধকের গঠনের প্রতি লক্ষা রেখে এগুলিকে আমরা শিথিল- 
শেকস্লীরীয় সনেট বলতে পারি । 


রবীন্দ্রনাথের সনেটের মিলবিন্যাস ও সনেট-রীতি ১৩১ 


২১ সংখ্যক বিভাগের সনেটটির অস্টকে রোমান্টিক সনেটের মত চার মিল 
এবং ষট্‌কে ক্লাসিকাল-পন্থী ছুই মিল বাবহৃত হয়েছে । সামগ্রিক ভাবে এই 
সনেটে একটি বিশেষ মিলপদ্ধতি অনুসৃত হওয়ায় ওটাকে মামর! বিশেষ 
প্রকৃতির রোমার্টিক সনেট বলে চিহ্নিত করছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মধুসৃদন- 
অনুসাবী কবি রাধানাথ বায় এবং বাঁজকুষ্ রায় এই রীতিতে কিছু সনেট 
রচনা করেছিলেন । 

. ২২ এবং ২৩ সংখ্যক বিভাগের সনেচছুটিতে পূর্ববতী বিভাগের সনেটটির 

মতই অষ্টকে চার এবং ষটুঞ্চে ছুই মিল যোজিত হয়েছে । সনেটছুটির* 
অষ্টকেব মিলবিন্বাস রোমান্টিক কিন্তু ষটুকের মিলপদ্ধতিতে বিশেষ প্রকার 
ফবাসি সনেটের প্রভাব বিগ্যষান | সামগ্রিক মিল্বন্যাসে সনেটছুটি বিশেষ 
রোমান্টিক রীতির পর্যায়ভুক্ত | 

২৪ ও ২৫ সংখাক বভাগের সনেটহটির মিলবিন্তাস ঢুড়ান্তভাবে 
অনিয়মিত । গঠনেব দিক থেকেও কোন রীতিব অন্তর্গত কর! যায় না বলে 
এগুলিকে সনেট-কল্প চতুর্দশীর বেশি মর্ধাদা দেওয়া যায় না। 

এই পায়ের সর্বশেষ বিভাগের সনেটটির “মলবিন্যাসও অনিয়'মত। 
তবে সনেঢটি ছুই চতু্ষ ও ছুই ত্রিকবন্ধে গঠিত । সর্বোপরি এই সনেটটির 
অ্টক-ষটুকের মাঝে কবি আবর্তনসন্ধি রচন| করেছেন বলে এটাকে আমর! 
শিথিল-পেজাকীয় সনেটের অন্তভুর্তি করছি । 

ববান্দ্রনাথের পাঁচ মিলে রচিত সনেটের সংখা] কুডি। ঈ কুডিটি 
সনেটেব মিলবিন্যাসে কবি নিয়লিখিত সতের প্রকার বৈচিত্র সৃষ্টি করেছেন। 

১. কখকখ | কখকখ | তপতপ | উউ | কডি ও কোমল : ৰন্দী। 

সোনার তবী £ মুক্তি । 

১ক. কখকখ। কখকখ | তপত | পঙঙ | সোনাবতরী £ মায়াবাদ। 

২, ককখক | থখকখক | তপতপ | উ$৬ । কঃ তনু। 

২ক, ককখক খকখক তপতপ | উউ | সোনারতরী £ আত্মসমর্পণ। 

৩. কখকগ | গখখঘ । খঘতখ | তত | কডিঃ চুন্বন। 
কখখক | গকগক | তকতক । পপ । হডিঃ শ্রান্তি। 
কখখক% | গগকঘ | গঘগঘ | তত। কডি £ চিরদিন-২। 
কখকখ | গকগক । তপতপ | কক। কড়ি ঃ ক্ষুদ্র আমি। 
কখকথ । কগকগ | গতগত । পপ। কড়ি ঃ সত্য-২। 


৩০ 
টং 


১9 ৬ নি 


১৩২ বাংল। সাহিত্যে সনেট 


৮. ককথক | খগখগ | গতগত । পপ । কড়ি: প্রার্থন]। 
কখকগ খগগখ | তখতখ | পপ । কড়ি: মানবহ্ৃদয়ের বাসন।। 

১০, কখকখ কখগগ | তগতগ | পপ। সোনারতরী £ সোনার বাধন । 

১১, কখকখ গগঘগ ঘগতগতত । চিত্র] £ মরীচিক] | 

১২. কখকখ কগঘগ ঘগঘগতত | পূরবী £ শেষতর্ধ্য। 

১৩, কখকখ । গকগক | ততক | পকপ। কড়ি; চরণ। 

১৪, কখখক। গকঘগ | ঘঘগ । ততগ। কড়ি ঃ চিরদিন-৩। 

১৫, ককখখ | গঘগঘ | খততখখত | কড়ি £ সিন্ধুতীরে । 

১৬. কখকখ | খকখগ ঘগঘততঘ | কড়ি ঃ যৌবন স্বপ্র। 

১৭, কখকখ | গগঘগ | ঘতঘতঘত । কড়ি: পবিত্রজীবন। 
এই পর্যায়ের ১ এবং ১ক বিভাগের সনেটগুলির অঙ্টক দুই মিলের বিবৃত 
চতুষ্কে গঠিত, ষট্‌কের মিল তিনটি । প্রতি ক্ষেত্রেই অষ্টক ষট্‌ক বিভাগ আছে। 
১ক বিভাগের সনেটটির ষটুকের ছুই ব্রিক বিভাগ লক্ষণীয়। সনেটগুলির 
অন্তিমে মিভ্রাক্ষর যুগ্রক স্থান পেয়েছে । প্রথম বিভাগের সনেটছুটির তিনচতুষ্ক 
ও মিত্রাক্ষর যুগ্মক গঠনে শেকস্পীরীয় রীতির প্রভাব বিদ্যমান । নবরোমা্টিক 
পর্বের কবি দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয় বড়াল এবং রবীন্দ্রসমসাময়িক পর্বের কবিরা 
এই রীতিতে ক্লাসিকাল সনেট রচন। করেছেন। উল্লিখিত সনেট তিনটির 
অন্ভিমে মিত্রাক্ষর যুগ্রক থাকলেও এগুলি পাঁচ মিলের ক্লাসিকাল রাঁতিতে 
রচিত। কিন্তু সনেটগুলির কোনটিতেই আবর্তনসন্ধি নেই সুতরাং এগুলিকে 
ভঙ্গ-মিল্টনীয় সনেট বলা যেতে পারে। 

২ এবং ২ক বিভাগের সনেটছুটির অষ্টক ছুই মিলের এবং ষট্‌কের মিল 

খা! তিন। অষ্টকের মিলবিন্যাস অনিয়মিত এবং প্রতিক্ষেত্রেই অস্তিমে 
মিত্রাক্ষর যুগ্রক রয়েছে । হ্বতরাং এই ছুটিকেও ভঙ্গ-মিপ্টনীয় সনেট বলে 
গ্রহণ করছি । 

৩ থেকে ৮ সংখ্যক বিভাগের ছয়টি সনেটের মিলবিন্াস অনিয়মিত । কিন্তু 
তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্রক শেকস্পারীয়। এর মধ্যে স্তুলাক্ষরা! তিনটি 
সনেটে আবর্তনসন্ধষি রয়েছে গঠনবিন্যাপের প্রতি লক্ষ্য করে ওগুলিকে 
শিথিল-শেকস্পীরীয় সনেট হিসাবে গ্রহণ করছি। 

৯ থেকে ১২ বিভাগের সুনেট-চতুষ্টয়ের অস্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে 
কিন্তু তিন চতুফ গঠন নেই। অনিয়মিত মিলবিন্যাসে রচিত এই চারটি 
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কবিতাকে সনেট-কল্প চতুর্ণশী বলাই শ্রেয়। 

ব্রয়োদশ-চতুর্ণশ বিভাগের সনেটছুটির সামগ্রিক যিলবিন্যাস অবিন্যন্ত । তবে 
অ্টক ছুই চতু্ধ এবং ষট্‌ক ছুই ব্রিক-বন্ধে রচিত। ত্রয়োদশ বিভাগের সনেট- 
টিতে আবার আবর্তনসন্ধি রয়েছে । সনেটছুটির ষট্‌কের মিলে বিশেষ প্রকৃতির 
ফরাসি সনেটের ক্ষীণ প্রভাব থাকলেও এগুলিকে সনেট-কল্প চতুর্দশী বলাই 


শ্রেয় । 


১৫ থেকে ১৭ বিভাগের তিনটি সনেটের গঠন ও মিলবিন্বাসে চূড়ান্ত 
“অনিয়ম ঘটেছে । গঠন ও আবর্তনসন্ধির জন্য সর্বশেষ বিভাগের সনেটটিকে 
শিথিল-পেত্রার্কীয় সনেটের অন্তর্গত করছি কিন্ত অনিয়মিত গঠন ও মিল- 
বিন্যাসের জন্য প্রথম ছুটি কবিতাকে চতুর্দশা বলাই শ্রেয়। 

কবির চার মিলে রচিত নয়টি সনেটের যিলবিন্যাসে নিম্বলিখিত নয় 
প্রকার বৈদিবা ধর! পড়েছে। 


ই 
৬ 


ও 4 


৮, 


৯, 


কখকখ ! কখকখ। তপপতপত ।|। কড়ি ও কোমল £ হ্ৃদয্*আকাশ 
কখকখ। কখকখ। তপতপ। পত। কড়ি: পুর্ণ মিলন 

কখখক । খকখক। তপত। পতপ। কডি; ছোটফুল 

ককখক । খকখক । তপত | পপত । কড়ি : চিরদিন-৪ 

কখকখ। কখকখ। তকতক। পপ। কড়ি: কল্পনামধ,প 

কখকক খখকক | তকতক। পপ। কড়িঃ সন্ধ্যার বিদাস্ব 
ককখক। খগগথ। ততখ। ততখ। কড়িঃ হাসি 

কখখক কখকগ ততগতগত | চিত্রা £ প্রো 

কখকখ | গখগখ । গখগখ | তত। মানসী ঃহ্ৃদস্মর ধন 


এই পর্যায়ের প্রথম দ্বই বিভাগের সনেটছুটি অন্তরজ ও বহিরঙ্গে পেত্রার্কান । 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ঘে রবীন্দ্রণাথের এই ছুটি মাত্র সনেট খাটি পেত্রার্কান 
রীতিতে রচিত। সনেটছুটিতে অঙ্টক-ষটুক বিভাগ আছে । অঞ্টক দুই 
মিলের দুটি বিবৃত চতুঃস্ক গঠিত, ষট্‌কের মিল সংখ্যাও ছুই; তবে উভয় 
ক্ষেত্রেই কবি ঘটুককে ছুই ত্রিক-বন্ধে বিভক্ত ন। করে কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ 
করেছেন । সনেট দুটির অধ্টক-যটুকের মা মাবর্তনসন্ধি রচনা করে কৰি 
খাটি পেত্রার্কান সনেট রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । 

তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগের সনেটছুটিও অক্টক ষট্‌কে দ্বিধা বিতক্ত। 
অস্টকের ছুটি. চতুষ্ক ছুই মিলে রচিত, অবশ্য বিলবিন্যাসে কিছু বৈচিত্র্য 


১৩৪ ংলা সাহিত্যে সনেট 


রয়েছে । ষটুকেরও মিল সংখা ছুই এবং উভয় ক্ষেত্রেই ষট্‌ক দুই ত্রিক-বন্ধে 
গঠিত। এই সনেটছুটিব৪ অং্টক-্ষটুকের মাঝে আবর্তনসন্ধি রয়েছে । চাব 
মিলে রচিত আবতঁনপন্ধি বিশিষ্ট এই সনেটছুটির অংকের মিলবিন্যাসে 
কিছু বৈচিত্রা থাকায় এগুলিকে আমরা ভঙ্গ-পেত্রার্কান সনেট বলে গ্রহণ 
করছি।. 

পঞ্চম বিভাগেব সনেটটিতে ও অষ্টক-ষটুক বিভাগ আছে । অষ্টকের ছু 
চতুষ্ক বিরৃতশ্ধর্মী ছুই মিলে গঠিত। ষট্‌কেব মিল তিনটি তবে এ ক্ষেত্রে 
অধ্টকেব প্রথম মিলটি ফটকে ফিরে এসেছে । ষট্ক একটি চতুফ ও মিত্রাক্ষব 
যুগ্রকে রচিত হওয়ায় সনেটটির সামগ্রিক গঠনে শেকল্পীরীয় রীতির প্রভাব 
ধর] পড়েছে । কিন্তু আবর্তনসন্ধি থাকায় দুই মিলেব অক্টক বিশিষ্ট এই 
সনেটটিকে আমব1 শিল-পেত্রার্কান সনেটের অন্তুভূ-ক্ত করছি। 

ষষ্ঠ বিভাগের সনেটটির অক ছুটি মিলে গডা। কিন্তু অষ্টকের আট 
পংক্তির মধ্যে শ্ষে ছয় পংক্তি তিনটি মিব্রাক্ষব যুগ্রকেব আকারপ্রাপ্ত। ষটুকেব 
তিনটি মিলেব একটি অক্টক থেকে গৃহীত হয়েছে এবং অস্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্ম 
স্থান পেয়েছে । সনেটটির মিলবিন্াস চুভান্তভাবে অবিন্বস্ত বলে এটাকে 
চতুর্দশী বলে গ্রহণ করছি । 

সপ্তম ও অষ্টম বিভাগের সনেঢছুটির অষ্টক তিন মিলে গঠিত, ষটুকে 
মিল সংখয| দুই এবং প্রতিক্ষেত্রেই অষ্টকের একটি মিল ষটুকে বাবহৃত হয়েছে 
ষটুকের মিলবিন্বাসে ফরাসি-রীতির কিঞ্চিৎ প্রভাব রয়েছে । সপ্তম বিভাগের 
সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি রয়েছে । কিন্তু ছুটি সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাস 
অবিন্যন্ত বলে এগুলিকে সনেট-কল্প চতুর্দশী বলাই শ্রেয়। 

এই পর্যায়ের সর্বশেষ বিভাগেব সনেটটির দুই চতুষ্কে বিভক্ত অঙ্টক তিন 
মিলে রচিত, ষটুকের মিলও তিনটি কিন্তু ষট.কের প্রথম চাঁৰ পংক্তির মিল- 
বিন্বাস অক্টকের দ্বিতীয় চতুক্কের অন্ুরূপ। সনেটটির অস্তিমে নতুন মিলের 
মিত্রাক্ষর যুগক স্থান পেয়েছে । গঠনে শেকস্পীরীয়-রীততির প্রভা রয়েছে । 
সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি থাকায় এটাকে আমরা আবর্তনপন্ধি-যুক্ত শিথিল- 
শেকস্পীরীয় সনেট বলে গ্রহণ করছি। 

তিন মিলে রচিত চান্নটি সনেটের ক্ষেত্রে কবি নিয়লিখিত চতুবিধ মিল- 
বিন্যাস ব্যবহার করেছেন । 

১. ককখক। খখকখ | কখখ। তখত | কড়িও কোমল £ অঞ্চলের বাতাস 
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২. কখকক । খককখ। কখকখ। তত। কডি £ দেহের মিলন 

৩. কখকখ কখকখ কথখকখ। তত। চিত্রা £ ধূলি 

৪. কখকখ। কগকগ। কগকগ। কক। মানসী ঃ নিভৃত আশ্রম 
এই পর্যায়ের প্রথম তিন বিভাগের তিনটি সনেট্রে অক্টকে ছুটি মিল কিন্তু 
প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগেব সনেটের অধ্টকে তিনি যথাক্রমে ছুটি ও একটি 
মিত্রাক্ষর যুগ্মক বচনা করে সনেট-রীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তিনটি 
সনেটের ষটুকেই মিলবিন্যাসের অনিয়ম আরে। ব্যাপক । প্রতি ক্ষেত্রেই 
প্রউকের দুটি মিল ষটুকে ফিরে এসেছে । দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগের সনেট 
হটির অস্তিমে আবার মিত্রাক্ষর ধুগ্ক্ক স্থান পেয়েছে । এই তিনটি সনেটের 
অষ্টকে ছুটি মিল বাবহৃত হওয়ায় এগুদলকে আমরা শি্থল-মিপ্টনীয় সনেটের 
অন্তর্গত করছি । চতুর্থ বিভাগের সনেটটির মিলবন্যাস অসংহত। প্রথম 
চতুষ্কের প্* মিলটি পরবর্তী দ্বুই চতুক্ষ ও অস্টিমেব মিব্রাক্ষর যুগ্মকে স্থান 
পেয়েছে । সনেটটির সামগ্রিক গঠনে শেকস্পীবায় প্রভাব থাকায় আবর্তন সন্ধি 
বিশিষ্ট এই সনেটটিকে আবর্তনসন্ধি-যুক্ত শি গল-তশেকস্পীরায় রীতির সনেট 
বলে গ্রশ্ণ কবছি। 

রবান্দ্রনাথ দ্ুঈ গ্মশে মানসী" কাব্যগ্রন্থের “নিক্ষল প্রয়াস" কবিতাটি 
রচনা! করেছেন । কবিতাটির অষ্টক ষটকে একই মিল | মিলবিন্যাস হলো! £ 
কখকখ। ককখক কখকখকখ। সনেটের অষ্টকে ও ষট.কে ভিন্ন প্রকৃতির মিল 
যোজনার বাত পৃথিবীর সব রীতির সনেটেই স্বীকৃত। 'শন্ত এক্ষেত্রে 
রবীন্দ্রনাথ তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা! করেছেন। কবির ছয় থেকে তিশ বলে রঙ্তি 
গসনেটেও তিনি অক্টকের মিল ষট.কে বাবহাব করেছেন কিন্তু সর্বত্রই ষট.কে 
অন্তত একটি নতুন মিল যোজিত হয়েক্গে। অ'ন্শেচ্চ কবিতাটিব অষ্টক- 
ষট.কের মিলবিন্যাসে সনেট-রীতি সম্পূর্ণ লঙ্ঘিত হওয়ায় এটাকে আমরা 
সনেট-কল্প চতুর্দশী বলেই গণ। করছি । 

রবীন্দ্রনাথ মোট ৭৬টি কবিতায় সনেট-পন্থী মিল যোজনা করগ্েন। এর 
মধ্যে ১৪টি সনেট-কল্প চতুর্দশী । বাকি ৬২ট সনেট নিম্নলখেত নয়টি পায়ে 
বিভক্ত : 

১, খাঁটি শেকস্পীরীয় ১১টি ( তিনটিতে আবর্তণপন্ধ আছে ) 

২, ভঙ্গ-শেকস্পীরীয় ৩টি (ছুটিতে আবঠনসন্ধি আছে) 

৩. শিথিল-শেকপ-পীরীয় ২৯টি ( দশটিতে মাবর্তনসদ্ধি আছে ) 


১৩৬ বাংল! সাহিতো সনেট 


খাটি পেত্রাকীয় ২টি 
ভঙ্গ-পেব্রাকায় ২টি 
শিথিল-্পেত্রাকীয় ৩টি 
ভঙ্গ-মিল্টনীয় €টি 
শিথিল-মিল্টনীয় ৩টি 
বিশেষ গ্রকৃতিব রোমান্টিক ৪টি 
রবীন্দ্রনাথের ৬২টি সনেটে নয় প্রকার রীতি-বৈচিত্র্য সনেটের মিলবিন্যাসে 
.কবির প্রচলিত প্রথাহুগত্যের প্রতি অন্ুংসাহ এবং নবনব বূপসূষ্টির 
ব্যাকুলতারই পরিচয় বহন করছে। কবি খাটি পেত্রাকীয় এবং শেকস পারীয় 
রীতিতে যথাক্রমে মাত্র ছুটি ও এগারটি সনেট রচনা করেছেন । বাকি 
সনেটগুলির মিলবিন্যা অনিয়মিত এবং অসংহত। মিলবিন্যাসে কোন 
ধারাবাহিক বিশিষট-রীতি অনুসৃত হয় নি বলে এগুলিকে বিশেষ প্রকৃতির 
রাবীল্ষ্রিক সনেট বলেও চিহ্নিত করা যায় না । 

রবীন্দ্রনাথ বাংলাসাহিত্যে সর্বপ্রথম শেকস.পীরীয়-রীতির সনেট রচন। 
করেছেন। এই রীতির সনেট রচনায় তার অনায়াস সাফল্য লক্ষ্য করবার 
মতো । প্রসঙ্গত তার “কডি ও কোমল? কাব্যগ্রন্থের কেন সনেটটি সম্পূর্ণ 
উদ্ধার করছি : 


পি ও 


স্টি 


&/ ন্‌ 


কেন গে! এমন স্বরে বাজে তবে বীশি, 
মধুর সুন্দর রূপে কেঁদে ওঠে হিয়া, 
বাউ! অধরের কোণে হেরি মধুহাসি 
পুলকে যৌবন কেন উঠে বিকশিয়]। 
কেন তন বাহুভোরে ধর! দিতে চায়, 
ধায় প্রাণ ছুটি কালে। আখির উদ্দেশে, 
হায় যদি এত লঙ্জা কথায় কথায়, 
হায় যদি এত শ্রাস্তি নিমেষে নিমেষে । 
কেন কাছে ডাক যদ্দি মাঝে অস্তরাল, 
কেন রেকাদায় প্রাণ সবি যদি ছায়া, 
আজ হাতে তুলে নিয়ে ফেলে দিবে কাল- 
এরি তরে এত তৃষ্ণা, এ কাহার মায়া 


রবীক্দ্রনাথের নেটে আবর্তনসন্থি ১৩৭ 


মানবহৃদয় দিয়ে এত অবহেলা, 
খেল। যদি, কেন হেন মর্মভেদী খেল] ॥ 
এই সনেটটির মধ্যে কবিমানসের চিরঅতৃপ্ত প্রেমপিপাঁসা ভাষা পেয়েছে। 
শেকস্পায়রের সনেটের মতই এখানে ভাবপ্রবাহ চতুষ্কের পর চতুষ্ক পেরিয়ে 
মিত্রাক্ষর যুগ্মকে পৌছে ঘনপিনন্ধ রূপ গ্রহণ করেছে। 
রবীন্দ্রনাথ যে শুধুমাত্র সার্থক শেকস্পীরীয়-রীতির সনেট বাংল! 
,সাহিতো প্রবর্তন করেছেন এমন নয়, তার সনেটে সামগ্রিকভাবে 
শেকস্পীপীয় রীতির প্রভাবই বেশি । তবে পেত্রাকীয় মিলে রচিত সনেষ্রুকে 
শেকস্পীবীয়-রীতির তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্রকে গঠিত করে এবং 
শেকস্পারীয় মিলবিন্যাসে রচিত সনেটে আবর্তনসদ্ধি রচনা করে তিনি 
সনেট-কলাকৃতিতে অভিনব বৈচিত্রা সম্পাদন করেছেন । 


২ 
রবীক্রনাথের সমেটে আবত'নসন্ধি 


সনেটের বহিরঙ্গ বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ শেকস্পীরীয়-বীতির প্রতি অধিক 
আসঙ্ছি, প্রকাশ করলেও অন্তরজ্গ বিন্যাসে তিনি পেত্রার্কান-রীতির প্রতিই 
অধিকতর আনুগতা প্রকাশ করেছেন । তিনি প্রায় চবিবিশটি নটের অঙ্টক- 
ষট্‌কের মধ্যে আবর্তনসদ্ধিতে আসক্তি-মুক্তি তত্তকে বিচিত্রর্ূপে বলসিত করে 
তুলেছেন। মুলত কবির সমগ্র জীবন-পাধনায় আসক্তি ও মুক্তির দ্বৈত-লীল। 
বিচিত্রভাবে উন্মীলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের বিভিন্ন পর্বে 
বিপরীত কোটিক নান। উপাদান কি ভাবে সমন্বিত হয়ে গভীর সঙ্গতিতে 
সার্থক সম্পূর্ণত। পেয়েছে তা৷ অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য ঠার “সনেটের 
আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ” গ্রন্থে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে 
দেখিয়েছেন। কবিজীবনের আসক্তি-যুক্তি তত্বের স্বরূপ নির্ণয় করে তিনি 
বলেছেন £ “রবীন্দ্র-জীবনের সর্বস্তরে, বহিনে,।কে ও অন্তর্লোকে, এই ছোট 
আমি ও বড় আ'ম, এই সীমা ও অসীম, এই ব্যক্তি ও বিশ্ব, এই খাঁচার পাখি 
ও বনের পাখি, এই ঘর ও পথ, এই জীবভাব ও বিশ্বভাবের বন্ধন ও বন্ধন- 
মুক্তির বিচিত্র লীলাই কাব্যরসে বিলসিত হয়েছে ।*৯ 


১৩৮ বাংলা সাহিত্যে সনেট 


পেত্রার্কান সনেটের আবর্তনসন্ধিতে যে আসক্তি-মুক্ত তত্বের উদ্তাস, 
রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কৰি জীবনেই বয়েহে তার পরম প্রকাশ। স্বতরাং 
সনেটের আবর্তনসন্ধি রচনায় যে কবি সফল হবেন তা স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই বলা 
চলে। অন্য যে কোন কলাকাতর চেয়ে সনেটের নিটোল বিন্যাসে কবি- 
মানসের আসক্তি-মুক্তিলীল! যে অনেক স্বচারু-পূপ লাভ করতে পারে তা 
বলাই বাহুলা ' এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য 
স্বথার্থই বলেছেন--“কবিমানসেব এই মধুবতম আসক্তি এবং উদ্বারতম মুক্তির 
রসরহস্য তার সনেট-দেহে যে লাবণ্য ও বঞ্জনা পেয়েছে অন্যত্র তা 
পায় নি।?১৭ 
চতুর্দশপদে বচিত রবীন্দ্রনাথেব ২৪টি কবিতায় আবর্তনসন্ধি রচনায় 
নিয়লিখিত এগার প্রকার বৈচিত্রা ধর। পড়েছে £ 
১, পূর্বপক্ষ থেকে উত্তবপক্ষ--কডি ও কোমল : প্রাণ, হৃদয়ের ভাষ।, 
চরণ, হাদয় আকাশ, কল্পন। মধুপ, পুর্ণমিলন, পবিত্রজীবন, প্রত্যাশা 
সত্য-১, আত্মাভিমান, আত্মঅপমান ' মানসী £ হৃদয়ের ধন। 
২. স্মৃতিলোক থেকে বাসলালেঁক-_কডি £ ভাসি। 
৩. স্বপ্রলোক থেকে বাস্তবলোক কডিঃ মরীচিকা। 
বিশ্বলোক থেকে আত্মলোক-_-কডি £ সিন্ধুগর্ভ, সত।-২। 
প্রার্থনা থেকে সংকল্প-কড়ি ঃ জাগিবার চেষ্টা । 


১ 


৫. 

৬. অন্তর্লোক থেকে মানবলোক--কডি £ কবির অহংকার। 
৭. কারণ থেকে কাধ কডি £ ছে্টফুল, কুদ্রআমি | 

৮. কার্গ থেকে কারণ-কণন্ডি £ প্রার্থনা । 


. উপ্মান থেকে উপ্মেয়_কডি £ বাসনার ফাদ । 
১০. তত্ব থেকে ভাব--কডি £ চিবদিন-৪ | 
১১, উপষেয় থেকে উপমান- মানসী £ নিভৃত আশ্রম । 
আমর! প্রথমেই খাটি পেত্রার্কান মিলে রচিত সনেটে কবি আবর্তনসন্থি 
সৃষ্টিতে কতদূর সফল হয়েছেন তার বিচার করব। উদাহরণত “কডিও 
কোমলে"র 'পূর্ণমিলন' সনেটটি গ্রহণ করা যাক £ 
নিশিদন কাদি, সথী, মিলনের তরে 
যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন । 
লও লও বেঁধে লও কেড়ে লও মোরে-” 


2) 
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লও লজ্জ|) লও বস্ত্র, লও আববণ। 

এ তরুণ তন্বুখানি লহ চুরি করে__ 

আখি হতে লও ঘুম, ঘুমের স্বপন | 

জাগ্রত বিপুল বিশ্ব লগ তুমি হরে। 

অনস্তকালের মোর জীবন-মরণ। 

বিজন বিশ্বের মাঝে মিলন শ্বাশানে 

নির্বাপিত সূর্যালোক লুপ্ত চবাচন 

লাক্তমুক্ত বাঁপমুক্ত ছুটি নগ্ন প্রাণে 

তোমাকে আমাতে হই অসাম তন্দব | 

«কী ছুবাশাব স্বপ্ন ভায় গে! ঈশ্বব, 

তোমা ছাঁডা এ মিলন আছে কোন্ধানে | 
এই সনোটিতে বিশুদ্ধ পেত্রার্কান মিল বাবহাত হযেছে । অবশ্য দুই মিলের 
অষ্টক সংবৃত চতুক্কের পবিবতে ছুটি বিরৃত চতুক্ক দিয়ে গড়া । ষটুকেব মিলও 
ছুটি, তবে ষট্‌ক দুই ব্রিকবন্ধে গঠিত না হয়ে চণ্র+ঢুই ভাগে বিশ্বস্ত | 
সনেটটিব অগ্টকক-নদ ৩রুণ কণ্বিব দেতমিলনেব অতুগ্র বাসনা বিমূর্ত হয়ে 
উঠেছে । ষটুকবদ্ধে কবি বলেছেন যে, মর্তান্ভীবনেব এই মিলন বর্তায় 
পর্ধবসিত হয়, যদ্দি না তা ঈশ্ববাঁসঞ্তিতে বিলীন হয়ে যায়। এই সন্টেটিব 
ভাব প্রবাহ পূর্বপক্ষ থেকে উত্তবপক্ষে আবঠিত হয়ে আবতঙশসন্ধতে ভারসাম। 
বক্ষ! কবে আসক্তি-মুপ্ত লালায় বিলর্সিত ভ্পসঙ্গে। কৰিজ্ী, নর আসক্কি- 
মুক্তি তত্ব যে ক্লাসিকাল-পাঁতিব সনেতে, পূর্ণাযত-বূপ পরিগ্রহ ₹*.ত পেরেছে 
এই সনেটটি তাব সার্থক নিদর্শন | 

আসক্তি-মুক্তি তত্ব কবির জীবনবে*ধেব সঙ্গেই জডিত মিশ্রিত। সে 

কাঁবণেই শুধুমাত্র পেত্রাকীয়-রাতব সনেটেহ নয়, অনয়মিত মিলে এবং 
খাটি শেকস্পীরীয় বীতিত্তে র৮ত সনেঢেও আবর্তনসন্ধি বার রচনায় 
পরিদৃশ্ঠমান। শেকস্পীর -বী'তর সভজ্িয' সনেটে আবর্তনসন্ধি কিভাবে 
প্রতিভাত হয়েছে তা দেখাবার জন্য এখানে আমবা 'কডি ও কোমলে'র 
“কবির অহংকার” জনেটটি সম্পূর্ণ উদ্ধার কবছি 

গান গাহি বলে কেন অহংকার করা। 

শুধু গাহি বলে কেন কাদি না শরমে । 

থাচার পাখির মত গান গেয়ে মবা, 


১৪০ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


এই কি মা আদি অন্ত মানব জনমে । 

স্ৃখ নাই, স্বখ নাই, শুধু মর্সবাথা-_ 

মরীচিকা-পানে শুধু মরি পিপাসায়। 

কে দেখালে প্রলোভন, শূন্য অমরতা 

প্রাণে মরে গানে কিরে বেঁচে থাকা যায়। 

কে আছ মলিন হেথা, কে আছ ছুর্বল, 

মোরে তোমাদের মাঝে করগে। আহ্বান ; 

বারেক একত্রে বসে ফেলি অশ্রজল-_ 

দূর করি হীন গর্ব, শূন্য অভিমান । 

তাঁর পরে একসাথে এস কাজ করি, 

কেবলি বিলাপ গান দূরে পরিহরি ॥ 
সনেটটির অই্টকবন্ধে নিজের মধ্যে বন্দী কবির অসম্পূর্ণতা-জনিত ক্ষোভ ভাষ! 
পেয়েছে । ষটুকবন্ধে কবি বলেছেন সকল মানবের সঙ্গে মিলিত হলেই 
মাঁনবজীবন সফলতায় সার্থক হয়ে ওঠে। সনেটটির অঞ্টক থেকে ষটুকে 
ভাবপ্রবাহ কবির অন্তর্লোক থেকে মানবলোকে আবন্তিত হয়েছে 
শেকস্পীরীয়-রীতির চার মিলের বিবৃত-ধর্মী অঙ্টকের গঠন ও সমাপ্তির 
মিত্রাক্ষর-যুগ্রক এই সনেটের ভারসাম্য ব্যাহত করেছে সন্দেহ নেই কিন্ত 
শেকস্পীবীয়-রীতির সনেটে আবর্তনসন্ধি সংন্ষ্ত হয়ে সনেটটি নতুন মহিম! 
লাভ করেছে। 

বন্তত রবীন্দ্রনাথ তিনটি খাটি এবং ছুটি ভঙ্গ-শেকস্পীরীয়-রীতির সনেটে 

আবর্তনসান্ধ যোজনা করে বাংলাসাহিত্যে ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক রীতি 
সমস্বয়ের অভিনব নিদর্শন স্থাপন করে সনেট-কলাকৃতির মুখা অঙ্গসন্ধির প্রতি 
কের দুটি আকর্ষণ করেছেন । 


৬ 
বুবীজ্রমাথের নেটের ভাষ। ও ছ্ল্য 


রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরেই তাঁর কবিতার ভাবপ্রকাশের জন্য ভাষা ও 
ছন্দের অস্তহীন পরীক্ষায় ব্রতী ছিলেন। তার সনেটের মধ্যেও সেই নিদর্শন 
স্পন্ট ধর। পড়েছে । প্রথম জীবনে ভার কবিতার বূপনির্নাণে গতানুগতিক 


রবীন্দ্রনাথের সনেটের ভাষা ও ছন্দ ১৪১ 


অলংকার ও রূপকল্প ব্যবহৃত হয়েছে সত্য কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞত1 প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গ কবি নব নব কাব্যালংকার ও রূপকল্প সৃষ্টি করেছেন। সভার 
কবিতায় অলংকার ও রূপকল্প শুধুমাত্র কাবাদেহের প্রসাধন কলাতেই 
পর্যবসিত নয়, সেগুলি কাব্যদেহের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পংক্ত যে মনে 
হয় কবিকল্পনার পূর্ণবিকাশের জন্যও এগুলি অপরিহার্য । সামগ্রিকভাবে 
রবীন্দ্রনাথের কবিত। বিষয়ে এই উক্তি তার সনেট সম্পর্কেও লতা। 
মধুসূদন ধ্বনিম্পন্দের কথ! স্মরণ রেখে কবিতায় শব্দ ব্যবহার করেছেন। 
রবীন্দ্রনাথ এই পথ ধরে আরে! অনেক দূর অগ্রদর হয়েছেন। সারাজীবন" 
ধরেই তিনি ছন্বংস্পন্দ ও ধ্বনিস্পন্দের অন্তহীন পরীক্ষ। চালিয়েছেন । 
মধুসূদনের মতো! অপরিচিত আভিধানিক শব্দ তিনি ব্যবহার করেন নি। 
আমাদের পরিচিত শব্বগুলিই তার হাতে নবনব অনুভবের অর্থগ্যোতনায় 
নবজন্ম লাভ ধরেছে । যখন তার কবিকণ দৃপ্ত ও ওজস্বী তখনও আভিধানিক 
তৎসম শবের ব্যবহার নগণ্য। এই প্রপঙ্গে তার 'নৈবেছ্য” কাব্যগ্রন্থের চতুর্শ- 
পদের কবিতাগুলির কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় । বস্তুত বাংলাভাষার গান্তী্ষ 
ও ওজধ্বিতা তিনি সহজ-বোধ্য শব্দেই সম্ভব করে তুলেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ 
বাংল! সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি । গীতিকবিতার ভাষা কত সুকুমার ও 
ংগীতময় হয়ে উঠতে পারে রবীন্দ্রনাথের কবিতা তার চুভান্ত নিদর্শন । 
অবশ্ঠ নান! পরীক্ষা-শিরীক্ষার মধ্য দিয়েই তিনি এই কবিভাষার অধিকারী 
হয়েছিলেন । কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এহ যে, তার খ্।বতায় এই 
পরীক্ষার শ্রমচিহ্ন একেবারেই নেই, মনে হয় যেন তা একাস্তভাবেই 
'অপৃথগত্রনিবত্য* | রবীন্দ্রনাথের কবিভাষ। প্রথম যে স্বকীয়বূপ পৰিগ্রহ 
করেছে তার সার্থক সুচন। “কড়ি ও কোমলে'র সনেঢগুচ্ছে। এই দিক থেকে 
এই কাব্যগ্রন্থের সনেটগুলির মূল্য অপরিসীম। কারণ সংযম-সুন্দর গীতি- 
কবিতার রূপনির্মাণে আত্মপ্রকাশের উন্মেষপবে কবি সনেটকেই মুখ্য বাহন 
হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন । 
বাংলাভাষায় হলস্ত শব্দের চেয়ে স্বরাস্ত শব্দের সংগীতগুণ বেশি । 
বাংলাভাষার আদি সলেটকার মধুসূদন সনেটে স।ংগীতিক আবেদন সৃষ্টির জন্য 
সনেটের অন্ত্যমিল রচনায় ষ্বরাস্ত শব্দের প্রাধান্য দিয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথ 
এ বিষয়ে মধুসূদনের পথ অনুসরণ করেছেন । কবি যে ৭৬টি কবিতায় সনেট- 
পন্থী মিল যোজনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন সেগুলির মোট ৪১৮টি মিলের মধ্যে 


১৪২ বাংল। পাহিত্যে সনেট 


২৪৭টিই স্বরান্ত মিল। শুধুমাত্র মিল ফোজনাতেই নয়, সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রেও 
রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের নির্টেশ মান্য করে অক্ষরবৃত্ত ছন্দকেই সনেটের পক্ষে 
সবচেয়ে উপযোগী বলে গ্রহণ কবেছেন। 

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সনেট রচনায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে নান] ভাবে পরীক্ষ! 
করেছেন । সনেটের ছন্দব-বিষয়ে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা 'কডি ও কোমলে*র 
সনেটগওচ্ছের মধোই সীমাবদ্ধ । পরবতীকালে তিন যে সমস্ত বিশুদ্ধ সনেট 
রচন1 করেছেন তাব সর্বত্রই চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বাবহৃত হয়েছে ।১৯ 

কডি ও কোমলে'র &৭টি সনেট ও সনেট-কল্প চতুর্দশীব মধ্যে ৪৯টি 
চৌদ্দমাত্রাব অক্ষরবৃত ছন্দে রচিত। এছাঁড1 'গানরচন1, চতুর্দশীটি ষোল 
মাত্রায়, “চিরদিন? ্ীর্বক সনেট-চতুষ্টয় আঠার মাত্রায় এবং ক্ষণিক মিলন,' 
“সন্ধ্যার বিদায়” সনেটদ্বয় ও 'যৌবনস্বপ্র" চতুদ্দশীটি কুড়ি মাত্রায় রচিত 
তয়েছে। 

'গশনরচন1 কবিতাটি ষোল মাত্রার অক্ষরবৃত ছন্দে রচনা! কবে কবি 
বাংলাছন্দের স্বাভাবিক প্রবণতাকে লঙ্ঘন করেছেন। কারণ বাংলাভাষায় 
অপূর্ণপদী পর্ব দিয়ে কাব্যপংক্তি সমাপ্ত না হলে ছন্দঃস্পন্দের সাবলীল বিকাশ 
ব।হত হয়। রবীন্দ্রনাথ একটি মাত্র সনেট-কল্প চতুর্দশী রচনা! করেই বাংলা 
ছন্দের প্রবণত। উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তিনি আর কখনে| সনেট রচনায় 
ষোল মাত্রার অক্ষরবৃত ছন্দ ব্যবহার করেন নি। 

রবীন্দ্রনাথ মনেটের পংক্কি-দৈর্ঘা নিয়ে যে পরাক্ষা করেছেন 'কডি ও 
কোমলে'র কুডি মাত্রায় রচিত ছুটি সনেট ও একটি চতুর্দশী তার উল্লেখযোগ্য 
নিদর্শন । অক্ষরবৃত্ত ছন্দের একটি পর্বের স্বাভাবিক মাত্রাসামা আট, দশ 
মাত্রায় তাকে ঢেনে বাডালে তা আললে হয়ে ওঠে আট +ছুই-এর যোগফল । 
ফলত কুভি মাত্রায় দীর্ঘায়িত কাব্যপংক্তি যে আসলে ছুটি দশ মাত্রার পংক্তি 
ত। কবি অনুভব করেছিলেন বলেই পরবততাঁকালে সনেট রচনায় আর কখনে! 
তিনি পংক্তি-দৈর্ঘ্যকে কুড়ি মাত্রাক্স প্রলম্বিত করেন নি। 

সনেটের পং"ক্ত-পৈর্ধ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে পরীক্ষা! চালিয়েছিলেন তা] 
সফল হয়েছে আঠার মাত্রার মহাপয়ার পদে । আঠার মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের 
দশ মাত্রার দ্বিতীয় পর্বটি অতিপদী হওয়ায় ত৷ ছনাঃস্পন্দের দিক কে 
বাধার স্ক্টি করতে পারে না। বরং প্রতি পংক্তিতে চার মাত্র! বেড়ে যাবার 
ফলে এই ছন্দে রচিত সনেটে ভাবপ্রকাশের অধিকতর সুযোগ মেলে । বিশিষ্ট 


রবীন্দ্রনাথের সনেটের ভাষা ও ছন্দ ১৪৩ 


ছান্দসিক কবি-সমালোচক মোহিতলাল আঠার মাত্রার |অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে 
সনেটের পক্ষে উপষোগী বলে স্বীকার করেছেন। অবশ্ঠ তিনি বলেছেন “১৮ 
অক্ষর ভইলে, কবির দায়িত্ব মধিন হইবে, কারণ, তাহাতে গাঢ় বন্ধ ্ 
হইতে পারে ।7১২ বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ আঠার মাত্রায় কডি ও € 

চারটি সনেট রচন1 করে “কবির দায়িত্ব যথাযথ ভাবেই পালন 

একটি উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য স্পৰ্ট হবে £ 


ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ। 

জগৎ আপন] দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান | 

অসীমে উঠিছ্ে প্রেম, শুধিবারে অসীমের ণ-_ 

যত দেয় ততপায়, কিছুতে ন৷ হয় অবসান । 

যত ফুল দেয় ধরা তত ফুল পায় প্রতিদিন-- 

যত প্র।ণ ফুটাইছে ততই বাড়িয়। উঠে প্রাণ । 

যাহা আছে তাই দিয়ে ধনী হয়ে উঠে দীনহীন, 

অসীমে জগতে একি পিরিতির আদান-প্রদান | 

কাহারে পৃজিছে ধবা শ্যামল যৌবন-উপহারে, 

নিমেষে নিমেষে তাই ফিরে পায় নবীন যৌবন । 

প্রেমে টেনে আনে প্রেম, সে প্রেমের পাথার কোথা রে। 

প্রাণ দিলে প্রাণ আসে, কোথা সেই অনস্ত জীবন । 

ক্ষুদ্র আপনারে দিলে, কোথা পাই অসীম আপন-_ 

সে কি ওই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকারে ॥ [চিরদিন 8৪] 
তত্ব মূলক এই সনেটে আঠার মাত্রার দীর্ঘ পাঁরসরে কবিকল্পনা অনেক বেশি 
স্ফুতি পেয়েছে । আঠার মাত্রার বহনক্ষম্ঠতা চৌদ্দমাত্রার তুলনায় বেশি 
হওয়ায় রবীন্দ্র-সমসাময়িক ও পরবতাঁকালের কবিরা রবীন্দ্রনাথের নির্টেশিত 
পথে এই ছন্দে সনেট রচনায় মনোষোগী হয়েছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথ সনেটের পংক্কি-দৈর্ঘয নিয়ে কড়ি ও কোমলে; নান। পরীক্ষা 

নিরীক্ষা করেছেন সত কিন্তু মধুসূদন নির্দেশিত চৌদ্দ পংক্তির অক্ষরবৃত্ত হন্দই 
যে সনেটের গাটবদ্ধতার পক্ষে সবচেয়ে উপখোগী এ কথা কবি বুঝতে 
পেরেছিলেন । তিনি যে ৭৬টি কবিতার সনেট-পন্থী মিল যোজন! করেছেন 
তার মধ্যে ৬৮টি চৌদ্ধ মাত্রার অক্ষরবৃত ছন্দে রচিত। সনেটের ছন্দ বিষয়ে 
রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের নির্দেশ মান্য করলেও তার 'কড়ি ও কোমলের' কোন 


১৪৪ বাংল। সাহিতো সনেট 


সনেটে মধুকবির প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ নেই । “সোনার তরী”র তিনটি 
সনেটে সর্বপ্রথম প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাঁয়। এবং এর 
পরবর্তীকালের প্রায় মণ্ত সনেট ও সনেট-কল্প চতুদর্পীই প্রবহমাণ ছলে 
রচিত। “সোনার তরী” থেকে পরবর্তাকালে রবীন্দ্রনাথ যে ১৬টি কবিতায় 
সনেট-পন্থী যিল যোজন] করেছেন তার মধ্যে নিয়লিখিত দশটি কবিতাতেই 
প্রবহুমাণ ছন্দের প্রয়োগ আছে। 

সোনারতরী £ বন্ধন, দরিদ্র, আত্মসমর্পণ । চিত্রা £ মরীচিকা, 

প্রোট, ধূলি | চৈতালি ; পুণ্যের হিসাব । পূরবী : শেষঘর্থা। 

পরিশেষ ঃ উৎসর্গ কবিতা । সেঁজুতিঃ প্রাণের দান। 

সনেটের নিটোল বিন্যাসের পক্ষে প্রবহমাণ ছন্দ যে বাধাম্বরূপ রবীন্দ্রনাথ 

ত1 উপলব্ধি করেছিলেন বলেই মধুসৃদনের আদর্শ সম্মুখে থাকা সত্বেও তিনি 
প্রথম পর্বে সনেট রচনায় প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ করেন নি। 'সোনার তবী' 
থেকে তিনি যে সনেট রচনায় এই রীতির বাবহার করেছেন বাংল] ছন্দ 
বিষয়ে নান] পরীক্ষা-নিবীক্ষাই তার প্রধান কারণ। উত্তরকালে 'বলাকা*্ব 
সমিল মুক্তবন্ধ ছন্দে রবীন্দ্রনাথ অক্ষরবৃত্ত ছন্দের যে নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন 
প্রবহমাণ ছন্দ তারই প্রথম পদক্ষেপ। সুতরাং একথ নিদ্ধিধায় বল] যায় যে 
তার সনেটে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়--কবির 
সাবাজীর্বনের ছন্দ-বিবর্তন ধারার সঙ্গে তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 


রবীজ্র-লনেটের বিষয়্-বৈচিত্র্য 


রবীন্দ্রনাথের “কডি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থে ছোটফুল' নামে সনেট-পরিচিতি 
বিষয়ক একটি চতুদ *পদদী কবিতা সংকলিত হয়েছে । এই সনেটটির ষটুকব্ধে 
কৰি বলেছেন £ 
কুত্র ফুল, আপনার সৌরভের সনে 
নিয়ে আসে স্বাধীনত|, গভীর আশ্বাস 
মনে আনে রবিকর নিমেষ-ম্বপনে, 


রবীন্দ্র-সনেটের বিষয়-বৈচিত্রা ১৪৫ 


মনে আনে সমুদ্রের উদার বাতাস। 

ক্ষুদ্র ফুল দেখে যদ্দি কারে! পড়ে মনে 

বৃহৎ জগৎ আর বৃহৎ আকাশ । 
এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লনেটকে বলেছেন “ছোটফুল' | এই “ছোটফুলে'র 
সংহত পরিসরেই কবি “বৃহ জগৎ আর বৃহৎ আকাশে”র অসীম ব্ঞ্জন] সূচি 
করতে চেয়েছেন। ফলত সনেটের মাধ্যমে কবির জগৎ ও জীবন সম্পর্কে 
বিচিত্র অনুতব নান! ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সার! জীবনে তিনি বিচিত্র- 
পবিষয়ী অজশ্র চতুদর্শপদের কবিতা রচনা করেছেন। ছুর্ভাগ্যবশত তাঁর 
মধো সনেটের সংখ্যা মাত্র ৬২টি। কিন্ত এই স্বল্প সংখাক সনেটেই কবির 
বিচিত্র-বিষয়ী চেতন! প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর সনেটগুলিতে নিয়নলিখিত 
পাচ প্রকার বিষয়-বৈচিত্র্য ধর] পড়েছে। 

১. *ঘ্বকথা_কড়ি ও কোমল £ প্রাণ, হৃদয়ের ভাষা, ছোটফুল, কল্পনা 
মধুপ, অস্তাচলের পরপারে, প্রত্যাশা, স্বপ্নরুদ্ধ' অক্ষমত।, জাগিবার 
চেষ্টা, কবির অহংকার, বিনে, সত্য-১, আত্মাভিমান, আত্অপমান, 
ক্ুপ্রঅ' ম, প্রার্থন1, শেষকথ1! । সোনারতরী £ আত্মপমর্পণ। 

২, তত্ব--কডি £ সত্য-২, বাসনার ফাদ, চিরদিন-১১২, ৪। চিত্রা £ 
ধূলি। চৈতালি £ পুণোর হিসাব | সেজুতি £ প্রাণের দান । 

৩. প্রককৃতি--কডি £ সিন্ধুগর্ড, ক্ষুদ্রঅনন্ত, অন্তমান রবি। সোনার 
তরী £ মায়াবাদ, বন্ধন, মুক্তি, অক্ষম, দরিদ্রা। 

$,. কবিতর্পণ--পরিশেষ £ আশীর্বাদ ( উৎসর্গ-কবিতা ) 

৫. প্রেম_-কডি £ ক্ষণিক মিলন, স্তন-১, এ-২, চুন্বল বিবসন।, বাহু, 
হৃদয় আকাশ, অঞ্চলের বাতাস, দেহের “মলন, তত্ব, স্মৃতি, হৃদয় 
আসন, কল্পনার সাথি, মিদ্িতার চিত্র, পূর্ণ মিলন, শ্রাস্তি, বন্দী, কেন, 
মোহ, পবিভ্রপ্রেম, পবিভ্রজীবন, মরীচিকা, বৈতরণী। যানসী £ তবু, 
হাদয়ের ধন, নি'ছুত আশ্রম । উৎসর্গ £ সংযোজন-১০। 

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত সনেটই স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা । কচিৎ কখনো 

তিনি দনেট-পরম্পরাও রচন। করেছেন। «শ়্ ও কোমলে' তিনটি সনেট- 
পরম্পর। আঁছে।৯* অন্য সর্বত্র কবির নানা-বিষয়ী চেতনা এক একটি সনেটের 
সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্পুর্ণায়িত কাব্যরূপ পরিগ্রহ করেছে । কবির আত্মকথা- 
মূলক সনেটগুলির অধিকাংশই “কড়ি ও কোমল" কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। 
১৩ 


১৪৬ বাংল সাহিত্য সনেট 


প্রতিভার উন্মেষপর্বের আত্মচিস্তা ও কবিচেতনা এই সনেটগুচ্ছে ভাষ। 
পেয়েছে। তত্ব-মূলক সনেটগুলিতে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবিজীবনের 
বিভিন্ন পর্বের ধ্যান-ধারণ! বিরৃত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-বিষয়ক 
সনেটের সংখ্যা নয়টি | কিন্তু এই নয়টি সনেটেই তার প্রকৃতি-চিন্তা ও প্রকৃতির 
সঙ্গে তার জন্ম-জন্মাস্তরের গভীর সম্পর্কের কথা অভিব্যক্ত হয়েছে। 

রবীন্দ্রনাথের সনেটের মুখ্য অবলম্বন প্রেম । শুধু মাত্র সনেটেই নয়, তার 
সমগ্র কাব্য-সাধনার কেন্ত্র-মূলে রয়েছে প্রেম-চেতনা | প্রকৃতি, মানুষ ও 
ঈশ্বর এই তিন উপাদানকে কেন্দ্র করেই তার কাব্য-সাধন। বিবতিত হয়েছে। 
এই তিন উপাদানের সঙ্গেই তার প্রেমান্বভব গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এমন 
কি, কবির ধারণা এই যে, প্রেমের উপাসনাই ক্রমোননত অধ্যাত্ম জীবনের 
সত্যকার উপাসনা । এই কথাই তিনি তার 42990081165 গ্রন্থের 
“ভা ০০০৪০, প্রবন্ধে অনুপম ভাষায় বিবৃত করেছেন £ "1৮0 60৪ &০জ 60 
01 008,073 8101200081 1169১ 002: আ 01:81) 1088 09090:0)6 (008 ছ্ 0:81011) 
01 1058.১১৪ 

রবীন্দ্রনাথের “কডি ও কোমল" কাৰ্যগ্রন্থে তার প্রেম-চেতনার দ্বৈতব্দপ 
ধর! পড়েছে । এই সম্পর্কে কবি এই কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় নিজেই কিছু 
ইঙ্গিত দিয়েছেন । কবি বলেছেন-_-“কডি ও কোমলে যৌবনের রসোচ্ছাসের 
সঙ্গে আর একটি প্রবল প্রবর্তন। প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে 
জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব ।”১৫ কৰি এখানে “জীবনের পথে মৃতার 
আবির্ভাব” বলতে প্রধানত তার কৈশোরের প্রেরণাময়ী “নতুন বৌঠান; 
কাদস্বরী দেবীর ম্বত্যুর কথাই বুঝিয়েছেন। “কড়ি ও “কোমলে'র সনেটগুচ্ছে 
একদিকে যেমন কবির কিশোরী পত্বীর প্রতি তরুণ কবির প্রেমচেতন। 
যৌবনের রসোচ্ছাসের' সঙ্গে বিবৃত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি “জীবনের পথে 
স্তর আবির্ভাব” কবির মানসলম্ম্রা নতুন বৌঠান সম্পকিত প্রেম চেতনাকে 
বেদনাসিক্ত করে তুলেছ। 

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টচার্ধ “কডি ও কোমলে'র কয়েকটি সনেটের সঙ্গে 
পেত্রার্কার কিছু কিছু সনেটের ভাবানুষলের মিল খুজে পেয়েছেন ।১৬ ছুই 
কবির সনেটের ভাববস্তর মিল.নিতাস্ত আকম্মিক ঘটন| নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথ 
তরুণ বয়সেই যে পেত্রার্কার রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ 
রয়েছে ক্ববিক্প কিশোর বয়সে রচিত১২৮৫ বঙ্গাবের আশ্বিন সংখ্যার ভারতী'তে 


রবীন্দ্র-সনেটের বিষয়-বৈচিত্রা ১৪৭ 


প্রকাশিত “পিত্রার্ক। ও লরা” প্রবন্ধে । একেবারে তরুণ বয়সে কৰি দাস্তে ও 
পেত্রার্কার প্রেমচেতনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন । এই পরিচয় তার কবি 
মানসে হ্ৃদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। উল্লিখিত ছুই ইতালীয় কবির 
দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ প্লেটনিক প্রেমচেতনায় দীক্ষিত হয়েছিলেন । এই প্লেটনিক 
প্রেম, যাকে “দরয্বতী-কাভরণ'-প্রণেত। আচার্য ভোজরাজ বলেছেন “অসম্প্র- 
য়োগবিষয়ারতি* তার প্রথম সার্থক প্রকাশ ঘটেছে কবির “কড়ি ও কোমলে'র 
নতুন বৌঠান সম্পক্ষিত প্রেমবিষয়ক সনেটগুচ্ছে। এই দ্িক থেকে এই 
সনেটগুলির মূল্য অপরিসাম | প্রসঙ্গত আমর] এই পর্যায়ের “পবিত্রজীবন্ু” 
সনেটটি সম্পুর্ণ উদ্ধার করছি। 

মিছে হাসি, মিছে বাঁশি, মিছে এ যৌবন, 

মিছে এই দরশের পরশের খেলা । 

চেয়ে দেখে, পবিত্র এ মানবজীবন, 

কে ইহারে অকাতরে করে অবহেলা । 

তেসে ভেসে এই মহ চরাচর আোতে 

কে জানে গো আসিয়াছে কোনখান হতে, 

কোথা হতে নিয়ে এল প্রেমের আভাস 

কোন্‌ অন্ধকার ভেদি উঠিল আলোতে । 

এ নহে খেলার ধন, যৌবনের আশ-_ 

বোলে। ন| ইহার কানে আবেশের বাণী; 

নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস, 

তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিয়ে। ন1 টানি। 

এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল-আশ্বাস, 

ঘর্গের আলোক তব এই মুখখানি ॥ 

[ পবিত্রজীবন ; কড়ি ও কোমল] 

“কড়ি ও কোমলে'; যে রচনাগুলিকে লক্ষ্য করে কবি বলেছেন 
“নরযৌবনের রচনা, যেগুলির মধ্যে “শ্ৰাত্ববিস্থত বেআইনী প্রমত্তা” ভাষ! 
পেয়েছে বলে তিনি মনে করেছেন, সেই রচনা .লির আলম্বন হলেন কবির 
পঞ্চদশী কিশোরী বধূ। অধ্যাপক জগদীশ ভটাচার্য বলেছেন, “দাম্পত্য 
মিলনকুঞ্জে সম্ভোগ-প্রেমের এমন অপূর্ব-সুন্দর চিত্র, দেহের পাত্রে মর্তজীবনের 
পরম পিপাসার, এমন মধুর আত্বাদন বৈষ্ণব পদ্দাবলীর পরে আর কোথাও 


১৪৮ বাংল] সাহিত্যে সনেট 


খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেহরতি পুষ্পসুকুমার সৌন্দর্ধযপ্লে রূপান্তরিত হয়ে 
কী অসামান্ম কাবালাবণা লাভ করতে পারে, এ কবিতাগুলি যেন তারই 
চূড়াস্ত নিদর্শন ।,১৭ 

বিষয়বস্তর দিক দিয়ে সেযুগে এই পর্যায়ের কবিতাগুলি “আত্মবিস্মৃত 
বেআইনী প্রমত্ততা*র মতোই প্রতিভাত হয়েছিল। কিন্তু সনেট-কলাকৃতির 
সংযত ও সংহত শিল্পরূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল বলেই নবযৌবনের 
ছুর্মনীয় রসোচ্ছাসও শিল্পসুষমায় অনবছ্ধা হয়ে উঠেছিল । 

সারাজীবনে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বিষয়ক সনেট রচনা করেছেন সত্য, তবে 
প্রেম-বিষয়ক সনেটেই তার কবিপ্রতিত1 স্বতঃস্ফুর্ত-রূপ পরিগ্রহ করেছে। 
বাংলা সাহিত্যের আদি সনেটকার মধুসুদনের সনেট বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ । 
কিন্তু তার প্রেম-বিষয়ক সনেট নগণ্য । রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে প্রেমের 
সনেট রচনায় দ্রিশারীর কাজ করেছেন । নবরোমাট্টিক পর্বের কবিরা খুব 
সভবত তার “কডি ও কোমলে'র সনেটের অনুপ্রেরণাতেই গার্স্থ্য-প্রেম- 
বিষয়ক সনেট রচনায় উৎসাহিত হয়েছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথ বাংল! সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিনিধি । তার স্ববিশাল 
কাব্য-ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়ে তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের কৰির! তার 
প্রগিত পথে একদিকে যেমন খাঁটি শেকস্পীরীয় এবং রীতিগোত্রহীন সনেট 
রচনায় ব্রতী হয়েছেন অন্যদিকে তেমনি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে চতুর্ঘশ পদের 
কবিতা চর্চায়ও উৎসাহ দেখিয়েছেন । মধুসূদন বাংলাসাহিত্যে সনেট-রচনার 
যে পরিনীলিত-রীতি প্রবতিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাকে কিছুটা বিচলিত 
করেছেন। তবে এ কথাও সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের সাধনায় গীতিকাব্যের 
অন্যতম মুখ্য বাহন হিসাবে সনেট-কলারুতি বাংলাপাহিত্যে পূর্ণ মর্যাদায় 


প্রতিঠিত হয়েছে। 


উল্লেখপজী 
১. এই আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত “রবীন্দ্ররচনাবলী'কে 
আকরগ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ কর] হয়েছে । 
২, চৈতালির “পুপ্যের ছিসাব' দিদি” কবিতার প্রথম চতুষ্ক সংৰৃত মিলে 
রচিত, পরের দশ পংক্তি পাঁচটি মিত্রাক্ষর যুগ্কে গঠিত ) উৎসর্গের 


১৩, 


১১, 


১২১০ 


১৩, 


১৪০ 


১৪, 


৯৬, 
৯ ৭5 


রবীন্দ্র-সনেটের বিষয়-বৈচিত্র্য ১৪৯ 


ংযোজন-১*নং কবিতা, পুরবীর “শেষঅর্থ্য' এবং পরিশেষের 
উৎসর্গ-কবিত| “আখশীর্বাদে' সনেট-পন্থী মিল যোজিত হয়েছে। 
ব্যতিক্রম "গীতালির' উৎসর্গ কবিতা । কবিতাটি ৪+৪+৪+-২ 
স্ভবকবন্ধে রচিত। 
রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৩শ খণ্ড (পশ্চিমবঙ্গ সরকার ) পৃ'৯*১ 
মোহিতলাল মজুদার--বাংলাকবিতার ছন্দ € ১৩৫২), বাংল! 
সনেট পৃ'১৬১ 

তদেব, পৃ.১৬১ 
“আমার 'সেই-সকল লেখায় (কড়ি ও কোমলের কবিতায় ) তিনি 
(আশুতোষ চৌধুরী ) ফরাসি কোনে! কোনে। কবির ভাবের মিল 
দেখিতে পাইতেন।* জীবনস্থতি (৩য় সং, ১৩৬৬ ) পু. ১৪৯ 

কডি ও কোমলের “হাসি” ও “চিরদিন-৩-এর ষটুকের ছুই ত্রিকের 
প্রথমে যিত্রাক্মর যুগ্নক স্থান পেয়েছে, এবং কড়ি ও কোমলের “চরণ, 
সোনারতরীর “বন্ধন” ও “অক্ষম, চিত্রার প্রৌঢা ও চৈতালির 
পুণের হিসাব” এই সনেট-পঞ্চকের ষট্‌কের প্রথমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক 
রয়েছে। 

জগদীশ ভট্টাচার্ষ-_সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, পৃ'১৮৮ 
তদেব, পৃ.১৯৩ 

চতুর্দশ পদের কবিতা রচনায় অবশ্য তিনি পরবণ্টাকালেও ১৮ 
মাত্রার অক্রবৃত ছন্দের ব্যবহার করেছেন । 

মোহিতলান্স মজুমদাঁর--বাংলাসনেট, বাংলাকবিতার ছন্দ, পৃ"১৫২ 
স্তন, সত্য ও চিরদিন-শীর্ঘক যথাক্রমে দুটি, ছুটি ও চারটি কবিতা 
সনেট-পরম্পরায় রচিত। কবি চত্ুর্শপদবন্ধে একাধিক চতুর্দশী- 
পরম্পর] রচন| করেছেন। সেগুলি এই পধায়ে গৃহীত হয়নি । 
[91097808600 1775£019--97807081)85” (01807001116, 
1965) “ড$ ০7:08:0১, 728£০-178 

রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড (পশ্চিমবন্গ সরকার ) কড়ি ও দকামলে 
কবির মন্তব্য, পৃ.১৪৭ 

সনেটের আলোকে মধুসূদন ও ববীন্দ্রনাথ, পৃ.২৫২-২৬২ 

তদেব। পৃ '২২৫ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
বাংলাসাহিত্যে সনেট £ নবরোমান্টিক পর্বের কবিগণ 
১ 
দেষেজ্নাথ পেন 


নবরোমার্টিক পর্বের অগ্রণী কবি রবীন্দ্রনাথের 'কবিভ্রাতা” দেবেন্দ্রনাথ সেন 
( ১৮৫৫-১৯২০) বাংলাসাহিতোর বিশ্ষটি সনেটশিল্পী । তার কবিপ্রতিভা 
ব্তঃস্ফূর্ত ও আবেগ-স্পন্দিত, কাব্যপ্রকাশে তিনি বহুল পরিমাণে অসংযত। 
কবি-সমালোচক মোহিতলাঁল মজুমদার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে এই 
অসংযত কবিকল্পনাকে রূপবদ্ধ কববার জন্যই তিনি“সনেটের নাগপাশে ষ্বেচ্ছা- 
বন্দী” হয়েছেন।১ আসলে দেবেন্দ্রনাথের কবি-সত দ্বৈত-চরিব্র। একটিকে 
তার কবিকল্পন] আবেগ-উচ্ছাসে অসংযত অন্যদিকে তিনি কবিতার বূপনির্মাণে 
স্থাপত্য-ধর্মে বিশ্বাসা। ১৯১১ সালে জব্বলপুরে অধ্যাপক কুষ্ণবিহারী গুপ্তের 
সঙ্গে আলোচন। প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন--আমি পুরাতন স্কুলেব-+মাইকেল 
মধুসূদন, হেমচন্ত্রের স্কুলের কবি । ****মাইকেলই.-আমার গুরু ।*২ মধুসুদনকে 
গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠার অর্থ কবিতার স্থাপত্য-্ধর্মের আনুগত্য স্বীকার কর! । 
কিন্তু তার কবিকল্পন1 বন্নাহীন। কবিসত্তার এই প্বেতচরিত্রের টানাপোৌডেনে 
তার সনেটগুলি রচিত। তার কবিচরিত্রের স্থাপতাশ্ধর্মী সত্ব! একদিকে 
যেমন তাকে সনেট রচনায় উদ্দ্ধ করেছে অন্বদ্দিকে তেমনি তার বাধাবন্ধহারা 
উচ্ছুদিত কবি-সত্তা বিশেষ রীতির শৃঙ্খলে সম্পূর্ণভাবে বন্দী হতে তাকে বাধা 
দিয়েছে। 

দেবেন্দ্রনাথ ইংরেজি ভাষায় উচ্চশিক্ষিত। নিশ্চয়ই তিনি শেকস,পীরীয় 
সনেটের গঠন-বিন্বাস সম্পর্কেঅবহিত ছিলেন । অন্র্দিকে তিনি তার গুরু 
মধুসূদনের সনেট থেকে পেন্জাকীয় সনেটের বূপ-নির্মাণও লক্ষা করবার স্বযোগ 
পেয়েছিলেন । কিন্তু সনেট-রচনায় তিনি উল্লিখিত দুই প্রকৃতির কোন বিশেষ 
রীতিকেই সম্পূর্ণত গ্রহণ না করে রবীন্দ্রনাথের “কড়ি ও কোমলে'র অনিয়মিত 
মিলে রচিত সনেটগুচ্ছের দ্বার! বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন । 

দেবেন্দ্রনাথের চতুর্শিপদী কবিতার সংখ্যা একশ পঞ্চাশ। এর মধ্যে 


দেবেন্দ্রনাথ সেন ১৫১ 


১৮টি অশোকগুচ্ছে (১৯০০), ১৬টি শেফালীগুচ্ছে (১৯১২), ৫১টি পারিজাতগুচ্ছে 
(১৯১২), ৩৬টি অপূর্বনৈবেদ্ে (১৯১২), ২৫টি গোলাপগুচ্ছে (১৯১২), ৩টি অপূর্ব- 
শিশুমঙ্গলে (১৯১২) এবং ১টি অপূর্ববীরাঙ্গন। (১৯১২) কাব্যগ্রন্থে সংকলিত 
হয়েছে ।৩ এই ১৫০টি কবিতার মধ্যে শেফালীগুচ্ছের “শরৎ খাতু' ও “বনতুলমী' 
কবিতাছ্টি ৪+৪+৪+২ স্ভবকবন্ধে রচিত; বাকি ১৪৮টি চতুর্দশ পংক্তির 
একই স্তবকবন্ধে গঠিত । রবীন্দ্রনাথের মত দেবেন্দ্রনাথের সনেটের গঠন- 
বিন্বা মূলত শেকস-পীরীয় । তার ১৫০টি চতুর্দশপদীর মধ্যে ১২৬টি তিন চতুঙ্ক 
ও দ্বিপদীতে গঠিত এবং সর্বত্র সমাপ্তিতে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে । কিন্ত 
তিনি সনেটের মিলবিন্যাসে রবীন্দ্রনাথের মতই শেকসংপীবীয়-বীতি যথাযথ 
ভাবে ম'ন্য করেন নি। তাঁর সনেটে সাত থেকে তিন মিল পরধন্ক ব্যবহৃত 
হয়েছে । সাত মিলে তিনি মাত্র ২৩টি সনেট রচন1 করেছেন, অথচ এক্ষেত্রেও 
সর্বত্র শেকস শারীয় মিলপদ্ধতি যথাযথ অনুসৃত হয় নি। সাত মিলে রচিত এই 
সনেটগুলির মিলবিন্বাস লক্ষ্য করা যাক £ 

১. কখকখ | গঘথগঘ । তপতপ | উউ | অশোকগুচ্ছ £ সগ্যঃস্লাতা | 
শেফাল গুচ্ছ £ স্বর । পারিজাতগুস্ছ £ নিদাঘের রৌদ্র, রবীন্দ্রবাবুর 
সনেট, আষাঢ় । অপূর্ববনৈবেদ্য £ হোমাগ্রি, উমামঙ্গল-২ 
কখখক | গঘগঘ | তপতপ | উও | অশোক £ দীপহস্তে যুবতী । 
পান্িজাত £ পৌষ | অপূরর্বনৈবেদ্য £ সধবা 
২ক, কখখক গঘগঘ | তপতপ | উউ । গোলাপ £ আ[" 
৩ কখখক | গঘগঘ | তপপত | উঙ | অশোক £ ছেপদী। 

পারিজাত £ জাষ্ঠ 
৩ক., কখখক। গঘগঘ 1 তপপ। তউঙ। গোলাপ; ভালবানার জগ্ব 
৩খ. কখখক গঘগঘ তপপত | উউ | গোলাপ £ পরাজয় 
৪. কখখক | গঘঘগ | তপপত | উউ | অশোক ঃ আহি ' পারিজাঁত £ 


আশ্বিন ” 
৪ক. কখখক গঘঘগ । তপপত | ঙঙ | গোলাপ £ গ্রীষ্মের ফলপ্রকৃতি 


& কখকখ । গঘঘগ। তপপত | ঙঙ। অ শাক ঃ লাজতাঙান 

৬. কখকখ। গঘঘগ | তপতপ । | পারিজাত £ স্থর্যা, বৈশাখ 

৬ক. কথকখ গঘঘগ। তপতপ । উঙ। পাবিজাত ঃ র্যাফেল চিত্রবিছ্া। ও 
ম্যাডন1-২ 


শির 


১৫৪ ংল! সাহিত্যে সনেট 


৭* কখকথ। গঘগঘ | তপপত । ঙঙ | গোলাপ ঃ বঙ্গবধূ 
এই পর্যায়ের প্রথম বিভাগের সাতটি সনেট খাটি শেকস.পীরীয় রীতিতে 
রচিত। দ্বিতীয় থেকে সপ্তম বিভাগের ১৬টি সনেটের তিন চতুষ্ক রচনায় 
ংবৃত-বিবৃত মিলবিন্যাস করে দেবেন্দ্রনাথ নান! বৈচিত্রা সৃষ্টি করেছেন। 
এই সনেটগুলির পাঁচটিতে তিন চতুক্ষ বিভাগ নেই। ৩ক বিভাগের সনেটটির 
ষট.ক দই ব্রিকবন্ধে গঠিত * মিলবিন্যাসে ইংরেজ কবি সারে ও ফিলিপ 
সিডনির প্রভাব আছে। সাত মিলে রচিত এই সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি 
থাকায় ওটাকে আমরা অবর্তনসন্ধি-বিশিষ্ট ভঙ্গ-শেকস্পীরীয়-রীতির সনেট 
বলে গ্রহণ করছি। সাত মিলে রচিত বাকি ১৫টি সনেটের গঠন-বিন্যাস 
লক্ষ্য করে এগুলিকে ভকঙ্-শেকস্পীরীয় সনেটের অন্তর্গত করা যায়। 
দেবেন্দ্রনাথ ৪১টি সনেটে ছ' মিল বাবহার করেছেন । সনেটগুলির মিল- 
বিন্যাস নিয়রূপ : 
১, কধকখ। খগগখ | তপতপ | উঙ | অশোকগুচ্ছ £ যুবতীর হাসি, 
গণিকা । পারিজাতগুচ্ছ ঃ অগ্রহাস্ণ 
২, কখখক। খগগখ। তপতপ | ঙঙ | পারিজাতগুচ্ছ £ কাতিক 
২ক. কখখক খগগখ। তপ্তপ | উউ | অপূর্বনৈবেছ্ : সাধূর হানি 
৩, কখকখ। খগগখ। তপপত । ঙঙ | গোলাপগুচ্ছ £ তুমি 
কখকখ । গখগখ। তন্ত পপ ঙঙ। অশোকগুচ্ছ £ দটিকথা 
কখকখ । গখগখ। তপপ তঙঙ। শেফালীগুচ্ছ £ লক্ষৌর মচ্ছিভবন 
কখখক গখখগ | তপতপ। ঙঙ। গোলাপগুচ্ছ £ সোনার শিকলি 
কখকখ | গখগখ। তপতপ । উঙ। গোপাপগুচ্ছ £ শ্যামাঙী। 
পারিজাতগুচ্ছ : নৃসিংহ চতুদ্দশী 
ণক. কথকথ গখগখ | তপতপ | ঙঙ | পারিজাতগুচ্ছ : সীতানবমী 
৮* কথকখ | গখখগ | তপতপ | উউ | পারিজাতগুচ্ছ ঃ গৃহে অগ্নি 
৯. কখখক | কগগক্‌ । তপতপ | উঙ | অশোকগুচ্ছ £ প্রিয়তমার প্রতি 
৯ক, কখখক | কগ্গক | তপতপঙঙ । অপূর্ববনৈবেদ্য £ উমামঙ্ল-১, 
জুলিয়েট । 
১০. কখকখ | কগকগ | তপতপ | ঙঙ । অশোকগুচ্ছ : অশোকতরু 
পারিজাতগুচ্ছ £ তক্ষকগীরগীটা। অপূর্ববনৈবেদ্ধ ১ ডেসডিমনা 
১১, কথকখ | কগকগ | তপপত | ড৬। গোলাপগুচ্ছ £ ফোয়ার। 
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কখথখক। কগগক | তপপত | উঙ। শেফালীগুচ্ছ : স্বপ্ন 


কখকখ | কগগক | তপতপ । উঙ | পারিজাতগুচ্ছ : লীলাবৃ্তি 
কথখকখ কগগক তপতপ | ঙঙ। পাবিজাতগুচ্ছ £ শাস্তি 


কখখক 


॥ কগকগ। তপতপ ॥ ঙ$৬ । গোলাপ £ নিদ্দাঘের ডালি 


কখকথ | গকগক | তপতপ। উঙ। পারিজাতগুচ্ছ ঃ প্রজাপতি । 
অপূর্বনৈবেদ্ভ £ সাবিত্রী 


কখকখ 
কখখক 
কখকখ 
কখকখ 
কখকখ 
ন্মখকখ 
কখকখ 
কথকখ 
কখকখ 
কখকখ 
প্রতি-২ 
কখখক 
কথখক 
কখখক 
পাল! 


। গকগক | তপপত | উ৪। গোলাপগুচ্ছ : মালিনী 

। গঘগঘ | তপতপ । খখ। অশোকগুচ্ছঃ উচ্চহাসি 

। গঘগঘ | তপতপ | কক। অপূর্ববনৈবেদ্ধ ; অফিলিয়! 
। গঘগঘ | তককত | পপ | অশোকগুচ্ছ ঃ অন্ভুতশাস্তি 
। গঘঘগ | তকতক | পপ । অপূর্ববনৈবেদ্য : মিরেও 

॥ গঘঘগ | তখতখ | পপ । পার্িজাতগুচ্ছ £ ভাইফোটা 
৷ গঘগঘ | কতকত | পপ।পারিজাতগুচ্ছ £ চৈত্র 

॥ গঘগঘ | গতগত । পপ ।পারিজাতগুচ্ছ ৫ যশ 

। গধগঘ | তঘতঘ | পপ পারিজাতগুচ্ছ ঃ ফাল্তুন 

| গঘঘগ | গততগ | পপ | অপূর্ববনৈবেগ্য £ শ্রীগৌরাঙ্গের 


। গঘঘগ তঘতঘ | পপ | গোলাপগুচ্ছ £ পিপাসা 
। গঘগঘ | ঘতঘত | পপ | অপূর্ববনৈবেদ্য ১ উমামঙ্গল-৩ 
॥ গঘগঘ | ঘততঘ | পপ গোলাপগুচ্ছ £ ম।হরাবণেব 


কখখক | গঘগঘ | খতত | খপপ | গোলাপগুচ্ছ : গীতিকাবা 


কখকখ 


। গঘঘগ | তপতপ | পপ । অপূর্ববনৈবেদ্য ঃ নবতপস্ষিনী 


উল্লিখিত ৪১টি সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে । ২ক: 8, 
৫, ৬, ৭ক, ৯ক, ১৩ক, ২৬ ও ২৯ বিভাগের দশটি সনেট ব্যতীত অন্য সর্বত্র 
তিন চতুষ্ষের গঠন স্প্ট। পূর্ববর্তী চতুষ্কের কোন একটি মিল পরবতী 
চতুষ্ক অথবা! অস্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্রকে পুনধোজিত হওয়ায় সনেটগুলির মিল 


সংখ] ছ”-তে সীমাবদ্ধ। 


সামগ্রিক গঠন ও মিলবিন্যাসে সনেটগুলিকে শিথিল 


শেকস্পীরীয় সনেটের অস্তভূরক্ত কর! যায়। এই পর্যায়ের স্থুলাক্ষরা ৯টি 
সনেটে আবর্তনসন্ধি যৌজিত হয়ে সনেটগুলির অভিনব রূপ রচিত হয়েছে। 


১৫৪ 


বাংল! সাহিত্যে সনেট 


দেবেন্দ্রনাথ তার ৬২টি সনেটে পাঁচ মিল ব্যবহার করেছেন । অবশ্ঠা এই 
সনেটগুলির মিলবিন্যাসের বৈচিত্রা সীমাহীন । সনেটগুলির যিলবিন্যাস- 
পদ্ধতি লক্ষা করা যাক £ 


১, 
হা 


৪ক, 


৯্ক, 


৯খ. 


কখকখ। কথকখ। তপপত । ঙঙ | অশোকগুচ্ছ ; অশোকফুল 
কখকখ | কখকখ। তপতপ | ঙঙ । অশোকগুচ্ছ : লক্ষ্ৌোর আতা, 
রাক্ষসী ৷ পারিজাতগুচ্ছ £ নববর্ধের আহবান-২, লক্ষ্ষৌ, রামান্ুজের 
প্রতি । অপূর্ববনৈবেগ্ত £ ০রোহিনী, কোকিল। অপূর্ববশিশুমজল : 
রাণীর চুমো 

কখখক | খকখক। তপতপ। উ$৬। শেফালীগুচ্ছ £ স্থরাপাত্র ৷ 
পারিজাতগুচ্ছ £ আআফল 

কখকখ। খককখ। তপতপ । উউ | শেফালীগুচ্ছ £ বনতুলসী, কনক । 
পারিজাতাগুচ্ছ £ হিন্দুবিধবা। অপূর্ববনৈবেদ্য £ চিত্তরঞ্জনদাসের 
প্রতি-১ 

কখকখ। খককখ। তপত | পউঙ । অপূর্ববনৈবেছ্য £ চিত্তরগ্রন দাসের 
প্রতি-৩, রাজা রামমোহন 

কখকখ। খকখক । তপতপ | উউ। শেফালীগুচ্ছ £ আপ ভাল তো 
জগৎ ভাল। পশরিজ্ঞাতগুচ্ছ £ পুণিমা, দশভুজা 

ক্ুখখক | খককখ।“তপপত | উউ | পারিজাতগুচ্ছ : পুরাতনবর্ষের 
বিদায় 
কখকখ খককখ। তপপত | উঙ | পারিজাতগুচ্ছ £ ভক্তি । 
অপূর্ধনৈবেছ £ সুন্দর 


, কথখকথ। খককখ । তপপত । উউ | গোলাপগুচ্ছ £ অদ্ভুত অভিপার 


কখকখ । খকখক। তপপত । ঙঙ। গোলাপগুস্ছ £ ম্লান 

কখখক। কখখক। তপপত | উঙ | শেফালীগুচ্ছ : পিলিমার 
সীতাভোগ, মহা! কেম্পিসের প্রতি 

কখখক কখখ | তপপত উঙ | অপূর্ববনৈবেছ্ £ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি-১ 
কখখক । কখখক | তপপত ড৪ | অপূর্ববনৈবেদ্য : সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
কখখক। কখখক। তপতপ | উঙ | শেফা লীগুচ্ছ : উষ্বা, অপুর্ব্বকৃষণ 
প্রাণ্তি। পারিজাতগুচ্ছ £ শেফালি। অপূর্ববনৈবেদ্য : শ্রীহরির 
প্রতি, ফতে গড়ের মাকালী । গোলাপগুচ্ছ : সৌম্য, বনফুল 


দেবেন্দ্রনাথ সেন ১৫৫ 


১*ক. কখখক | কখখক । তপত | পঙঙ | অপূর্ববনৈবেদ্য £ বদ্ষিমচন্দ্র। 
অপূর্ববশিশুমঙ্গল £ খোকাবাবু 

১১, কখখক। কখকথ। তপতপ | উউ | শেফালী গুচ্ছ £ বীণা । 
পারিজাতগুচ্ছ : ব্রজেজ্দর ভাকাত-১। গোলাপগুচ্ছ £ 
চিরযৌবনা 

১১ক. কখখক কখকখ তপতপ উঙ। পারিজাতগ্ুস্ছ £ কোকিল 

১২, কখখক | কখকখ। তপপত | উঙ | পারিজাতগুচ্ছ £ ব্রজেত্দর- 
ডাকাত-২ 

১২ক, কখখক কখকখ । তপপত ওঙ । পারিজাত গুচ্ছ  জীবননদী 

১৩. কথকথ | কখখক | তপপ। তঙঙ। শেফালীগ্ুচ্ছ : সখার প্রতি বঙ্গ- 
বিধবার উক্তি 

১৪, +খকখ ! কগকগ । তককত । পপ। পারিজাতগুস্ছ £ মাঘ 

১৫. কখখক | কগগক | তপতপ 1 গগ। পারিজাতগুচ্ছ £ নববর্ষের 
আহ্বান-৩ 

১৬. কখখক ”গকগক | তপতপ | কক । পারিজ্ঞাতগুস্ছ £ ডালিম 

১৬ক, কখখক | গকগক | তপতপ | কক । পারিজাতগুচ্ছ £ বৈশাখীঝড-১ 

১৭, কখকথ | খগগথ। তপশঙপ। গগ। পারিজাতগুস্ছ : বৈশাখমাস 

১৮, কখকখ । গখখগ | তপতপ | খখ । পারিজাতগুচ্ছ £ ভাদ্র 

১৯, কখকখ । গঘগঘ | তখতখ | খখ। পাঙ্গিকাতগুচ্ছ £ শ্রা” গণ 

২০, কথখকখ। কককক। তপতপ । উ | অপূর্ববনৈবেদ্য £ যমুন। 

২*ক, কখকথ কককক তপতপ | উ৬। অপূর্ববনৈবেদ্য £ স্ব* কুমারীদেবার 
প্রতি 

২১. কখকথ | গঘগঘ | ঘতঘত | গগ। অপূর্ববনৈবেগ্য £ রসেলিগু 

২২, কখখক | গঘগঘ। ঘততঘ | খখ। অপূর্ববনৈবেদ্ ১ বিয়" টস 

২৩, কখকখ। কগকগ | তককত । পপ। অপূর্ববনৈবেছ্য £ ম] 

২৪. কখকখ। কগকগ। তগগত । পপ । অপূর্ববনৈবেদ্য £ ভ্রমর 

২৫, কখকখ । গঘগঘ । গখগখ | তত । গো- 'পগুচ্ছ £ কুরুচি 

২৬. কখকখ। খগথগ। তপতপ। কক। গোলাপগুচ্ছ : গৌরী 

২৭, কখকখ ককগগ তততত । পপ । গোলাপগুচ্ছ £ লোহার বাঁধন 

২৮, কখকখ। কগকগ। তপতপ | তত। গোলাপগুচ্ছ £ এই 


১৫৬ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


উল্লিখিত মিলবিন্ব সের প্রথম তেরটি বিভাগের ৪৫টি সনেটে কৰি 
পেত্রার্কার মত অংকে ছুই মিল এবং ষট্‌কে তিন মিল ব্যবহার করেছেন । 
অবশ্য অষ্টকের চতুষ্ক-গঠন ও মিলবিন্যাসে কবি চুড়ান্ত স্বাধীনতা গ্রহণ 
করেছেন । ষটুকের শেষে সর্বত্রই মিত্রাক্ষর যুগক ব্যবহৃত হয়েছে। মাত্র 
ছয়টি ক্ষেত্রে তিনি ছুই ব্রিক দ্বিয়ে টুক গঠন করেছেন | অন্য পর্বত্রই ঘটুক 
চতুষ্ক ও যুগ্নকবন্ধে গঠিত। যটুকের মিলবিন্যাসের ক্ষেত্রে কবি ১৩টিতে 
তপপতঙঙ এবং ৩২টিতে তপতপঙঙ মিল ব্যবহার করেছেন। সনেট-সংসারে 
উল্লিখিত দুই মিল প্রথম ব্যবহার করেন চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালীয় কবি 
উব্েতি। অবশ্য উবেতির ষটুক ছুই ত্রিক-বন্ধে রচিত। ইংরেজি সাহিত্যের 
আদি পর্বের সনেটকার ওয়াট উবেতির অনুসরণে তার সনেটের ষট্কবন্ধে 
উল্লিখিত ছুই মিল বহুল পরিমাণে বাবহার করেছেন। পরবর্তীকালের কৰি 
ফিলিপ সিডনির ষটুকের প্রিয় মিল তপত, পউঙ | ইংরেজি সাহিত্যে উচ্চ- 
শিক্ষিত কবি দেবেন্দ্রনাথ খুব সম্ভবত ওয়াট ও সিডভনর কাছ থেকে উল্লিখিত 
মিল ছুটি গ্রহণ করেছেন। 

এই পর্যায়ের ১ম থেকে ১৩শ বিভাগের স্ুলাক্ষরা ২৩টি সনেটে কবি মিল- 
বিস্তাসে কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করেও মোটামুটিভাবে পেত্রার্কান সনেটের মিল 
অনুসরণ করে আবর্তনসন্ধি রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন বলে এই সনেটগুলিকে 
আমর] ভঙ্গ-পেত্রার্কান সনেট-বলে গ্রহণ করছি। এই বিভাগের বাকি ২২টি 
সনেটে আবর্তনসন্ধি নেই, অথচ মিলবিন্যাসে কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করেও 
পেত্রার্কাকে অনুসরণ করা হয়েছে । আবর্তনসদ্ধিহীন এই ২২টি সনেটকে ভঙ্গ- 
মিল্টনীয় সনেট বলে অভিহিত করছি। 

১৪ থেকে ২৮ বিভাগের ১৭টি সনেটের মিলযোজন। অবিন্বান্ত। তবে 
সর্বত্রই অস্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্নক স্থান পেয়েছে এবং ১৬, ২০ক ও ২৭ বিভাগের 
তিনটি সনেট ব্যতীত অন্য সর্বত্র তিন চতুষ্ক বিভাগ স্পষ্ট বলে এগুলিকে 
শিথিল-শেকস্পীরীয় রীতির সনেট হিসাবে গণ্য করা যায়। অনিয়মিত মিলে 
রচিত উল্লিখিত তিনটি কবিতাকে সনেট-কল্প চতুর্দশী বলাই শ্রেক়্। এই 
পর্যায়ের স্তুলাক্ষরা সনেটটির আবর্তনসন্ধির অতিনবত্বও লক্ষণীয়। 

চার মিলে দেবেন্দ্রনাথের,.২২টি সনেট রচিত । তবে মিলবিন্যাপ অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই রীতিগোত্রহীন ॥ মিলপদ্ধতি নিয়রূপ £ 

১. কখকখ। কখকখ। খতখত | পপ । অশোকগুচ্ছ £ উৎসর্গ-২ 


হী 


শুক, 


৯০, 


১১, 
১২, 


১৩, 


১৪, 
১৫৪ 
১৬, 
১৭, 
১৮ 
১৪১, 
২০, 


দেবেজ্দ্রনাথ সেন ১৫৭ 


কথখকথ। কখকখ। কত কত । পপ। অশোকগুচ্ছ £ উৎসর্গ-১ 
কখখক | কথখখক। কততক। পপ । শেফালীগুচ্ছ : শরৎখতু 
কখকখ। কখকথ। তকতক । পপ। শেফালীগুচ্ছ : পিসিমার খাজা | 
অপূর্ববনৈবেছ : ক্লিওপেট্রা 
কখকখ খককখ। তখতখ | পপ। শেফালীগুচ্ছ £ যীসুহ্ীষ্টের প্রতি 
কখকখ। কখকখ। তখখত | পপ। পারিজাতগুচ্ছ £ নববর্ধের 
আহবান-১ 
কখকখ। কখকথ। তপতপ। কক। পারিজাতগুচ্ছ : শিরিষফুল 
কখকখ। কখকখ | তপতপকক। পারিজাতগুচ্ছ ঃ বৈশাখীঝড়-৩ 
কখকখ কখখক। তপতপকক ।পারিজাতগুচ্ছ £ আত্মহত্য। 
কখকখ কখকখ। তপতপ | খখ । পারিজাতগুচ্ছ £ কাটঠোকরা 
কখখক খকখক | তপতপ । খখ। পারিজাতগুচ্ছ £ র্যাফেল চিত্রবিদ্ভা 
ও ম্যাডন।-১ 
কখকখ। খকখক তকতকপপ পারিজাতগুচ্ছঃ হিন্দুবধু 
কথকখ। কখকখ | তপপত | পপ | অপর্ববনৈবেছা £ ইলা 
কখখক। কখখক। তপতপ। তত। অপূর্ববনৈবেছ্া : চিত্তরঞ্জন 
দাসের প্রাতি-২ 
কখকখ। খককথ। খততখ | পপ। অপূর্বনৈবেছ : পেঁপে সুন্দরী 
কখকখ। খককখ। তখখত। পপ অপূর্বশিশুমঙ্গল ' ভাকাত 
কখখক | কখখক। তপপত | খখ। অপূর্বববীরা্রনা £ বন্দন। 
কখখক । খগগখ | খতখত | খখ | গোলাপগুচ্ছ £ রূপার বাধন 
কখকখ। গঘগঘ | খকখক | কক । অশোকগুচ্ছ.ঃ ভুল 
কখকখ। গখগখ । গতগত | গগ। পারিজাতগুচ্ছ : বৈশাখীঝড়-২ 
কখখক কগগক। কতকত । তত । অপূর্ববনৈবেদ্ধ ঃ ভারতী 


এই পর্যায়ের ১ম থেকে ১১শ এবং ১৪শ থেকে ১৬শ বিভাগের ১৬টি 
সনেটের অষ্টকে দুটি মিল ব্যবহৃত হয়েছে। ষট্‌কের মিলও ছুটি, তবে 
অইউ্কের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহার করে কি শাসিকাল সনেট-রীতি-বিক্ুদ্ধ 
কাজ করেছেন। এই ১৬টি সনেটের স্তুলাক্ষরা ৯টি সনেটে আবর্তনসন্ধি 
থাঁকাঁয় এগুলিকে শিথিল-পেত্রাকীয় এবং বাকি ৭টি সনেটকে শিথিল-মিল্টনীয় 
সনেট বল] যেতে পারে। 


১৫৮ বাংল! সাহিতো সনেট 


১২শ এবং ১৩শ বিভাগের সনেট ছুটি তিন চতুষ্ক ও মিব্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত 
কিন্ত অষ্টক ও ষটুক ভিন্ন ভিন্ন ছুটি মিলে রচিত। ১৩শ বিভাগের সনেটটিতে 
আবর্তনসন্ধিও আছে । সুতরাং এই সনেটটিকে ভঙ্গ-পেত্রার্কান এবং ১২শ 
বিভাগের সনেটটিকে ভঙ্গ-মিপ্টনীয় সনেট বলে স্বীকার করা যায়। 

১৭শ থেকে ১৯শ বিভাগের সনেট তিনটির গঠনে শেকস্পীরীয় সনেটের 
প্রভাব রয়েছে কিন্ত মিলবিন্যাসে চুডাস্ত অনিয়ম ঘটেছে তিনটির মধ্যে 
স্থলাক্ষর] ছুটি সনেটে আবর্তনসন্ধি থাকায় এই ছুটিকে আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট 
শিথিল-শেকস্পীরীয় এবং বাকি সনেটটিকে শিথিল-শেকস্পীরীয় সনেট বল 
যেতে পারে । 

এই পর্যায়ের পর্বশেষ বিভাগের কবিতাটির মিলবিন্যাস চুভান্তভাবে 
অনিয়মিত, গঠনের দিক থেকেও এটিকে কোন বিশেষ রীতির অন্তর্গত কর! 
যায় না বলে একে সনেট-কল্প চতুর্দশী বলাই বাঞ্ছনীয় । 

দেকেক্দ্রনণের অপূর্বনৈবেছেব “আনন্দ এবং গোলাপগুচ্ছের “বজণারী? 
চতুর্দশপদী কবিতায় তিন মিল ব্যবহৃত হয়েছে । মিলবিন্যাস নিয্নরূপঃ 

আনন্দ ঃ কখকখ। গখগখ। গকগক । গগ 
বঙ্গনারী : কখকখ খকখক। তখতখ | কক 
এই মিলবিন্যাসের ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল» 
“মানসী” ও “চিত্রা'র তিনমিলের চতুর্দশীগুলির দ্বার! প্রভাবিত হয়েছিলেন 
অনুমান কর অসঙ্গত হবে না। “বঙ্গনারী”র অষ্টকে ছুই মিল ব্যবহৃত হয়েছে 
এবং আশ্চর্ষেরবিষয় যে তিন মিলের এই কবিতাটিতে কৰি আবর্তনসন্ধি রচন] 
করেছেন। আবর্তনসন্ধির কথ! প্মরণ করে এই কবিতাটিকে আমর! শিথিল- 
পেত্রাকীয় সনেট বলে গ্রহণ করছি । “আনন্দ কবিতার মিলবিন্যাসে যদৃচ্ছত। 
স্প্ট | এই কবিতারচতুষ্ক গঠন ও মিত্রাক্ষর যুগ্রকে শেক্সপীবীয় প্রভাব বর্তমান 
বলে এটিকে আমর! শিথিল-শেক্সপীৰীয়-গীতির অন্তর্গত করছি । 
দেবেন্দ্রনাথের ১৫০টি চতুর্ঘশপদের কবিতার মধ্যে চারটি সনেট-কল্প চতুর্দগী। 

বাকি ১৪৬টি সনেট-র*তির দিক থেকে নিয়লিখিত সাত পর্যায়ে বিভক্ত £ 

১, ভঙ্গ পেত্রাকায় ২৪টি। 

২, শিথিল পেত্রাকাঁয়" ১০টি। 

৩, ভঙ্গ মিপ্টনীয় ২৩টি | 

৪, শিথিল মিণ্টনীয় ৭ট। 


দেবেন্দ্রনাথ সেন ১৫৪ 


৫. খাঁটি শেক্সপীরীয় ৭টি। 

৬, ভঙ্গ শেঝ্সপীরীয় ১৬টি (একটিতে আবর্তনসন্ধি ) 

৭. শিথিল শেক্সপীবীয় ৫৯টি (বারোটিতে আবর্তনসন্ধি )। 

দেবেন্দ্রনাথের সাতটি মাত্র সনেট রীতিসিদ্ধ--অন্যসবগুলিই ভঙ্গ ব1 শিথিল 
গোত্রের । উল্লিখিত সাতটি সনেটই শেক্সপীরীয়। তার ভঙ্গ ও শিথিল রীতির 
সনেটগুলিতেও শেক্সপীরীয় সনেটের প্রভাব বিদ্যমান | তিনি যেখানে পাঁচ 
মিলের ক্লাপিকাল সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছেন সেখানেও গঠন ও মিলবিন্যাসে 
শেঝ্সপীরীয় সনেটের প্রভাব বর্তেছে। তবে এই শ্রেণীর কোন কোন সনেটে 
তিনি রবীন্দ্রনাথের মতই পেত্রাকায় ও শেকুপীরীয় রীতি-সমন্বয়ের আশ্চর্য 
পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন। তার ছুই রীতির এই সমন্বয় প্রয়াস 'গোলাপগুচ্ছের 
ভালবাসার জয়* সনেটে নববূপ লাভ করেছে । এই সনেটটি সাতমিলের 
শেক্সপীরীয় কীতিতে রচিত। অষ্$$ক ও ষটুকের গঠন কিন্তু পেত্রাকীয়। 
সর্বোপরি সাত মিলের এই সনেটটির অফ্টক-ষটুকের মধ্যে আবর্তনসন্ধি রচন! 
করে কৰি রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি সনেটের মত ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক সনেট 


সমন্বয়ের এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন । সনেটটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি * 
বৃথা ও ঘ্বণার হাসি, বৃথ। ও কথার ছল; 


রবির কিরণ আমি, তৃমি মালঞ্চের ফুল 

বৃথা তব উপহা'স, শাণিত কথার শুল; 

রূপের পতঙ্গ তুমি, আমি শ্যাম দুর্ববাদল ! 

জান না কি রবিরশ্মি যেই পুষ্পে গিয়ে পড়ে, 

সেই পুষ্প হয়ে যায় কিরণে কিরণময় ? 

জান ন। কি প্রর্জাপতি যেই পুষ্পে বসে উড্ডে, 

আহরিয়৷ তারি বর্ণ হয় গে সুবর্ণময়? 

আমার সোহাগ কুঞ্জে বসিয়। বসিয়। তুমি, 

ভুলে গিয়ে স্বণ। হাসি, কমণি হবে ধনি! 

জান না কি ভালবাস ধরার পরশমণি ? 

স্বণার নিজত্ব হরে দিবানিশি চুমি' মি 

আজি তুমি মন-সাধে, হেসে লও ঘ্বণা-হাসি 

কালি এ বক্ষেতে শোবে আপনা-আপনা আসি ! 
[ভালোবাসার জয় : গোলাপগুচ্ছ, পৃষ্ঠা-৭ ] 


১৬০ বাংল। সাহছিতো সনেট 


কবিতাটির অষ্টকে কৰি বিভিন্ন উপমার মধ্য দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতিতে ভালবাসার 
স্বরূপ বর্ণনা করেছেন । ষটুকে কবি ফিরে এসেছেন উপমেয়--নিজের কথায়। 
বিশ্বপ্রকৃতির প্রেমরহ্স্য মানবলোকেও একই ভাবে সত্য অর্থাৎ বিশ্ব-গ্রকৃতি 
এবং মানবপ্রকৃতি ছুই ক্ষেত্রেই ভালবাসারই জয়-_-এই হলে! কবির সিদ্ধাস্ত। 
এই কবিতাটির গঠন-প্রকৃতি লক্ষ্য করলেই বোঝ। যাবে যে পেত্রাকায় সনেটের 

ংহত মিলবন্ধনের ফলে অধ্টক-ষটুকের মাঝে আবর্তনসন্ধি যে ভাবে ভার- 
সাম্যের কাজ করে ভাবপ্রবাহকে আসক্ি-মুক্তিলীলায় বিলসিত করে তোলে 
শেক্সপীরীয় মিলের শিথিল বিন্যাসে তা একান্ত ভাবেই অসম্ভব । তবে 
বহিরঙ্গে রোমান্টিক ও অন্তরঙ্গে ক্লাসিকাল সনেটের নিদর্শন হিসাবে কবির 
এই ধারার সনেটগুলি এতিহাসিক কারণে বিশেষ মৃল্যবহ। 

দেবেন্দ্রনাথ তার বিভিন্ন রীতিতে রচিত প্রায় ৪৭টি সনেটে আবর্তনসন্ধি 

রচনায় প্রয়াী হয়েছেন। বৈচিত্রের দিক থেকে তা নিয়লেখ চৌদ্দটি 
বিভাগে বিন্যস্ত £ 

১ উপমান থেকে উপমেয়--অশোকগুচ্ছ £ অশোকফুল। পারিজাতগুচ্ছ £ 
শিরিষফুল। অপূর্ববনৈবেদ্য £ চিত্তরঞ্জনদাসের প্রতি-ং। 

২, উপমেয় থেকে উপমান পারিজাতগুচ্ছ £ বৈশাখী ঝাড়-২, হিন্দুবধূ। 
গোলাপগুচ্ছ ঃ সৌম্য । 

৩. পূর্বপক্ষ থেকে 'উত্তরপক্ষ--মশোকগুচ্ছ ঃ লক্ষৌর আতা, অদ্ভুত 
শান্তি। শেফালীগুচ্ছ ঃ পিসিমার সীতাভোগ, বীণা, অপূর্ব 
কৃষ্ণপ্রাপ্তি। মহাত্ব! কেম্পিসের প্রতি, কনক। পারিজাতগুচ্ছ ঃ 
স্মামফল, শিলাবৃষ্ি, নৃসিংহ চতুর্দশী, সীতানবমী, পৃণিমা, ব্রজে্র 
ডাকাত-২, জীবননদী। অপূর্ববনৈবেছ্য ঃ রোহিনী, ফতেগড়ের 
মাকালী, সাধুর হাসি, পেপে স্বন্বরী। গোলাপগুচ্ছ ই বঙ্গনারী, 
চিরযৌবন1 ॥ অপূর্ব শিশুমঙ্গল £ রাণীর চুমো, ডাকাত। অপূর্ব 
বীরাঙ্গনা : বন্দনা । 

৪, কারণ থেক কার্ধ--শেফালীগুচ্ছ £ সুরাপাত্র। পারিঞ্াতগুচ্ছ ঃ 
গৃহে অগ্নি। 
জিজ্ঞাস! থেকে  উত্তর-্"অশোকগুচ্ছ £$ অশোকতরু | 

৬. উত্তর থেকে জিজ্ঞাসা--গোলাপগুচ্ছ £ রূপার বাধন । 

৭, সংলাপে একপক্ষ থেকে অন্তপন্গ--শেফালীগুচ্ছ : খ্বপ্ন। 
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৮ সামান্য থেকে বিশেষ--শেফালীগুচ্ছ £ উষ1। পারিজাতগুচ্ছ £ 
কাট্ঠোকরা, রামানুজের প্রতি | অপূর্ববনৈবেদ্য  চিত্তরঞুন দাসের 
প্রতি-১। 

৯, অতীত থেকে বর্তমান--পারিজাতগুচ্ছ £ পুরাতনবর্ধের বিদায় । 

১০ তত্ব থেকে ভাব--পারিজাতগুচ্ছ £ বৈশাখী ঝড-৩, ব্রঙ্জেন্্র 
ডাকাত-১। 

১১, নিসর্গলোক থেকে মানবলোক স্পারিজাতগুচ্ছ £ শ্রাবণ, অগ্রভায়ণ। 

১২. মানবপোক থেকে নিসর্গলোক-_ অপূর্ববনৈবেদ্য £ ক্লিওপেট্রা । 

১৩. উদ্দাহরণ থেকে সিদ্ধান্ত--পারজাত গুচ্ছ £ ভক্তি । গোলাপগুচ্ছ £ 
ভালবাসার জয় । 

১৪ সিদ্ধান্ত থেকে ভদাহরণ-_পারিজা গগুচ্ছ £ আত্মহতা। | 
দেবেক্দ্রনাথ বিভিন্ন মিলে রচিত সনেটে আবরঙ্তনসন্ধি রচনায় প্রয়াসী 
হয়েছেন। ক্লামি$!ল সনেটে আবর্তনসন্ধি যে ভাবে নেটের ভারসাযোর 
কাজ কবে ভাবপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে, দেবেন্দ্রনাথের শিথিল মিলবন্ধনে 
রচিত সনেটে তা ৪খণই সম্ভব হয়ে উঠতে পারে নি। কবি তার যে সমস্ত 
সনেটের অধ্টকে দুই মিল এবং ষট্‌কে তিন্ন প্রকৃতিব তিন মিল ব্যবহার 
করেছেন সে পব ক্ষেত্রেও ষটুকের অন্থিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকেব অবাঞ্থিত 
প্রাহ্ঙাবের ফলে আবর্তনসন্ধ স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি। তবে 
একথ! নিশ্চিত যে তিনি বিশিন্ন মিলে রচি৩ সন্টে আবঙনসন্ধ ব্রচ”1] কবে 
ভাবপ্রবাহের ভাবসাম্য রক্ষায় তৎপর ছিলেন । 

সনেট সাতিতোর ইতিহাসে পৃথ্থবীর বিভিন্রদেশের সনেটম্শারগণ “সনে০- 
পরুম্পব1” রচনায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন । বাল। সাহিতোর সনেট 
প্রবর্তক মণুস্দন সনেট-পরম্পরার টেয়ে বিশ্ডিন্ন বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক একটি 
সনেট রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন । অবশ্য তিনিও কোন কোন বিষয়ে একই 
পর্যায়ের ছুটি সনেট রচনা করে বাংলাসাহিত্যে পনেট-পরম্পরা রচনাব 
সম্ভবনার দ্বাব উন্মুক্ত রেখেছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তিনটি সনে১- 
পরম্পরার কথাও স্মরণীয়। দেবেন্দ্রনাথ দস ন্ট-পরম্পরা বচনায় সম্ভবত 
এই ছুই পূর্বসূরীর দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । কবিত৷ সংখ্যাসহ তাখ 
সনেট-পরম্পরাগুলি নিয়রূপ | 

অশোকুপ্ুচ্ছ £$ উৎসর্গ ২টি। 
১১ 


১৬২ ংল] সাহিত্যে সনেট 


পারিজাতগচ্ছ £ নববর্ধের আহ্বান ৩টি । বৈশাখী ঝড় ৩টি। 
নববর্ষের উপহার ১২টি | ব্রজেন্দ্রডাকাত ২টি | র্যাফেল চিত্রবিষ্া ও 
ম্যাডন৷ ২টি । 
অপূর্ববনৈবেদ্য £ শ্রীগৌবাঙ্গের প্রতি ২টি। চিত্র ৩টি। চিত্তরঞ্জন দাসের 
প্রতি ৩টি। 
দেবেন্দ্রনাথের নয়টি ১সনেট-পরম্পরার মধ্যে “নববর্ষের উপহ্থারে' বারমাসের 
ওপরে বারটি সনেট স্থান পেয়েছে। চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালীয় কৰি 
কেমিন্নিয়ানে। (ঘ, 8 8%0. 952058:080০) সর্বপ্রথম সপ্তাহের সাত দিন 
এবং বছরের বার মাস অবলম্বনে এই ধরণের সনেট-পরম্পরা বচন! 
করেছিলেন। 
দেবেন্দ্রনাথ সনেটের মিল ও ছন্দের ক্ষেত্রে মধুসূদন ও রবীন্দ্রানুসারী 
কবি। তবে অপূর্ব মিল-বাবহারে তার দক্ষত| বিশেষ ছিল না। কোন কোন 
ক্ষেত্রে তিনি শুধুমাত্র সবরের অস্ত্যমিল ব্যবহার করেছেন। তবে এই ত্রুটি খুব 
বেশি নয়, মোটামুটি ভাবে তিনি সহজ-সরল ভাবে স্বাভাবিক অস্তামিল 
যোজন। করেছেন । সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাসে তিনি শেকস্পীয়রের 
প্রাধান্য স্বীকার করে নিলেও সনেটের মিলশ্বাবহারে শেকস্পীয়রের মত 
ব্ঞ্থনাস্ত মিলের আধিপত্য মেনে নেন নি। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের মতই 
তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংল! ভাষায় ষ্বরাস্ত মিলের সাংগীতিক 
আবেদন ও মাধুর্য ব্যঞ্জনাস্ত মিলের চেয়ে অনেক বেশি। সনেটের 
কঠিন কাঠামোয় গীতিকবিতা রচন।৷ করতে গিয়ে সে কারণেই তিনি 
রাস্ত মিল যোজনায় অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তার ১৫০টি 
চতুর্দশপর্দের কবিতার ৮১১টি মিলের মধ্যে ৫৫৪টি স্বরাস্ত এবং ২৫৭টি 
বাঞ্জনাস্ত মিল। 
সনেটের মিলবিন্যাসে না হলেও ছন্দের ক্ষেত্রে অন্তত দেবেন্দ্রনাথ তার 
গুরু মধুসূদনের পথ অনুসরণ করেছেন । তাঁর সনেটে বহুল পরিমাণে প্রবহমাণ 
ছন্দের ব্যবহার এই বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ। তার প্রায় ৮৭টি সনেটে 
প্রবহমাণ অক্ষরবতের প্রয়োগ লক্ষণীয়। সনেটে ছন্দের মাব্রা বাবারে 
তিনি সাহসিক পদক্ষেপ কর্বেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে। তিনিও সার্থক ভাবে 
আঠার মাত্রার অক্ষরবৃত ছন্দে সনেট রচনা করে “কবির দায়িত্ব যোগ্যতার 
সঙ্গেই পালন করেছেন ।* উদ্াহরণে বক্তব্য স্পষ্ট হবে : 


দেবেজ্্রনাথ সেন ১৬৩ 


আত্মত্যাগ মহাব্রতে ছিল ব্রতী সেই রাধারাণী। 
পূর্ণভাবে বিশ্বনাথ-পদতলে বিকায়ে আপনা | 
হয়েছিল নগ্ন, শূন্য ! জয়, জয় দাসীর সাধন] ! 
রিক্তহন্তে ছিল আহা ্াডাইয়। অপূর্বব কল্যাণী, 
ভক্ত দাস ভগবান তাই তারে ক্রোড়ে নিলা টানি! 
তাই আজি শত কবি শত স্তবে করিছে বন্দনা | 
শ্বীরাধার ! তাই আজি শতভক্ত কৰিছে অর্চন] 
শ্রীরাধার ! আনি ফুল, জালি ধূপ, যোড় করি পানি! 
আত্মত্যাগত্রতে ব্রতী তুমিও গে, হে চিত্তরঞ্জন, 
পরার্থের মহাযজ্ঞে আপনারে করেছ আহুতি ! 
হয়েছে সফল জন্ম, যেন আহ! অওরু চন্দন 
দহি দহি যজ্ঞানলে ।__যশ তাই, হয়ে অগ্রদৃতী, 
কবিবর! জয়মাল্যে করিয়াছে তোমারে মগ্ডন ! 
বিজয় বাজন। বাজে ওই শোন প্রাণ বিমোহন ! 
[ কবিভ্রাত! 0 রঞ্জন দাসের প্রতি-২ : অপূর্বেনৈবেছ্া, পৃষ্ঠা-৪৪ ] 
দেবেন্দ্রনাথের সনেটে ক্রিয়াপদ ও তৎসম শব্ববিন্যাসে মধুসূদনের প্রভাব 
স্পষ্ট । তবে তিনি তৎসম শব্দের পাশাপাশি তত্তব ও দেশী শব্বের ব্যবহাবে 
কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । কবিভাষার ক্ষেত্রেও তার কৰিকঃ স্বকীয়তায় উজ্জ্বল । 
প্রসঙ্গত ছুটি উদাহরণ দিই £ 
১, ঘোমট। খুলিবে নাক? থাক তবে বসি। 
আমি করি কাব্য-্পাঠ, যামিনী জাগিয়! ! 
একি! একি! চাপাগুলি গেছে বুঝি খাস? 
খোপ। চাহে ফুলগুলি কাদিয় কাদিয়]। 
আমি দিব? কাজ নাই_-পরশে আমার, 
(আমি গে! চঞ্চল বড় !) খুলিবে কবরী! 
[ লাজভাঙান £ অশোক গুচ্ছ, ২য় সং, %: ২৬] 
২, “ছাড়, ছাড়, হাত ছাড”-্ছাড়িলাম ঠহাজ ! 
হে হ্ন্দরি, রোষ কেন? তুমিযে আমার 
পরিচিতঃ মনে নাই সে নিশি আধার? 
[ দীপ-হস্তে যুবতী £ অশোকগুচ্ছ, পৃঃ ২৫ ] 


১৬৪ ংলা পাঁহিতো সনেট 


প্রেম ও প্রকৃতি দেবেন্্রনাথের কবিতার প্রধান অবলম্বন । কবিকল্পনার 
অলৌকিক শক্তিবলে তিনি এই প্রেম-প্রকৃতিকে উধ্বচারী করে তোলেন নি, 
সে শক্তিও সম্ভবত তার ছিল ন1। কিন্তু নিকটের বন্তকে ইন্ড্রিমঘনিষ্ঠ করে 
প্রকাশ করার শক্তি তার ছিল । তার কাবোর প্রেম একান্তভাবে গাহ্‌স্থা-প্রেম, 
প্রকৃতিও চিরপরিচিত জীবন্ত বাংলাদেশের প্রকৃতি । কবির এই বিশেষ 
কবি-প্রকৃতির প্রতি লক্ষা রেখেই মোহিতলাল বলেছেন £ তাহার মত খাঁটি 
বাঙ্গালী দেশ-প্রেমিক কবি এ যুগে আর কাহাকেও দেখি না। এ যে দেশের 
মাটিতে, তাহারই রসে পুষ্ট হইয্া, তাহারই অন্তে ফুলের মত সহজভাবে 
ফুটিয়া ওঠা ।”* দেবেন্ত্রনাথের সনেট সম্পর্কেও এই উক্তি সর্বাংশে সত্য। 
সার সনেটের অলংকার ও বূপকল্প-রচনায় একট! ঘরোয়। ভঙ্গি সনেট-রচয়িতা 
হিসাবে তাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে । উদ্াহরণে বক্তবা স্পষ্ট হবে £ 
উৎপ্রেক্ষা-_ চাহি না “আনার”-যেন অভিমানে ক্রের 
আরক্তিম গণ্ড ওষ্ঠ ব্রজত্ুন্দরীর | 
চাহি ন1 “সেউ”_- যেন বিরহ বিধুর 
জানকির চিরপাও্‌ বদন রুচির ! 
একটুকু রসে ভরা, চাহিনা আঙ্গুর, 
সলঙ্ঞ চুম্বন যেন নব বধৃটির | 
1 লক্ষৌর আত। £ অশোক গচ্ছ। পৃঃ ১২৬] 
সমাসোক্তি-_ কভু তুমি অরুণাক্ত মির অধরে 
চুঙ্গিয়। কিংশুকে কর হিঙ্ুপ বরণ? 
কভু তৃ্ম চুপে চুপে, সোহাগ আদরে, 
পরাও বনস্থলীরে পুষ্প আভরণ ! 
[ ফাল্ন : পারিজাতগুচ্ছ, পৃঃ ৪৬ ] 
বূপকল্প--১. ঘনঘোর বর্ধা-রাত্রি বিহরিল অলক নিচোলে ; 
তাই গে। প্রিয়ার গীঠ কেশ মেঘে সদা মেঘাকার । 
নাচি 7 শরৎ শশী রূপ-হুদে, হিল্লোলে হিল্লোলে ; 
তাই গে! প্রিয়ার দেহ কুলে কুলে চক্রে চন্দ্রাকার | 
' | রাক্ষসী £ আশোকগুচ্ছ ? পৃঃ ১৩২] 
শ্রীঅঙ্ষে মিশিয়। গেছে লজ্জ! আবরণ ; 
কেশের তরঙরাশি চু্বিছে মেদিনী! 


দেবেজ্জনাথ সেন ১৬৫, 


সশৈবাল সপ়োজেতে ভ্রমর-গুঞ্জন, 
ঝির ঝির বহে যায় রূপা নঝর্রিণী! 
কে যেন খুলিয়। দেছে গোলাপ কারাবা ! 
কান্তিকে ফুটিয়৷ যেন উঠিছে মালতী ! 
মেঘরাশি গেছে উড়ি ! আহ। কিবা শোভা, 
বর্ধারাতে হাসে চাদ পাইয়ে মুকতি ! 
| সগ্ভঃস্নাত! £ অশোক গুচ্ছ, পৃঃ ১৩৪ ] 


উল্লিখিত অলংকার ও ন্বপকল্পগ্র্প লক্ষ্য কবলে দেখা যাবে ষে এইগুলি 
রচনার পেছনে যেমন একট ঘরোয়! ভক্ষি কার্ধকর রয়েছে তেমনি এখাঁনে 
রয়েছে প্রেম ও প্রকৃতির অন্তরঙ্গ সঙাবস্তান। দেবেন্দ্রনাথের সনেটের 
অনেকখানি ংশ জুড়ে রঞ্ষেছে এই প্রেম ও প্রকৃতির দ্বৈতবিহার। তিনি 
গীতিকবিতার মুখা বাহন হিসাবে সনেট-কলাকৃতিকে গ্রহণ করেছিলেন ; 
ফলত তার সনেটের বিষয়-বৈচিত্রা উল্লেখযোগা । ১৪৬টি সনেটে তিনি ষোল 
প্রকার বিষয় বৈ৮ত্রয সৃষ্টি করেছেন । 

১. প্রকৃতি-_-অশোক গ্রচ্ছ £ অশোকফুল, লক্ষৌর আতা, অশোকতরু | 
শেফালী গুচ্ছ £ উধ্বা, শরৎখতু । পারিজাতগুস্চ : নববর্ষের আহ্বান-১, এঁ-২, 
ই-৩, পুরাতন বর্ষের বিনাঁয়, আমফল, শিলারৃষ্টি, বৈশাখী ঝড-১ এঁ-২, 
এঁ-৩, বৈশাখ মাস, প্রজাপতি, শিরিষফুল, গ্লাটঠোকরা “ক্ষকগীরগীটা, 
নিদাঘের রৌদ্র, সূর্যা, পৃণিমা, নববর্ষের উপহার--১২মাস, কোকিল, 
শেফালি | অপূর্বনৈবেদ্য £ পেঁপে সুন্দরী । গোলাপচ্ছ ২ শ্যামা্গী, 
নিদাঘের ডালি, পিপাসা, স্নান, এই, আধি, গ্রীষ্মের ফলপ্রকৃতি, ফোয়ার]। 

২* প্রেম--অশোক গুচ্ছ £ দীপহস্তে যুবাতা, লাজ ভাঙান, যুবতীর হাসি, 

ভুল, ছ্বটকথা, প্রিয়তমা প্র ত, আম, ভচ্চহাসি, রান্্'»), সন্ঃস্রাতা, 
অদ্ভুত শাস্তি । শেফালীগ্ুচ্ছ ; স্পা। পারিজাতগুচ্ছ : হিন্দুবধূ। 
গোলাপগুচ্ছ £ গোৌদী, ভালবাসার জয়, বঙ্গবধূ, তুমি, মালিনী, 
বূপার বাধন, মহিবারণের পালা, পরাজয়, গীতিকাব্য, অদ্ভূত 
অভিসার । 

৩. তত্ব-অশোকগ্তচ্ছ 8 গণিকা, উৎসর্গ-১, +-২। শেফালীগুচ্ছ £ 

স্বরাপা্র, স্বপ্ন বীণা সথীব প্রণ্ত বঙ্গবিধবার উক্তি, বনতুলসী, 


১৬৬ 


১০, 
১১, 
১২, 


১৩, 


১৪ 


১৬০ 


১৬, 


বাংল] সাহিত্যে সনেট 


আপ ভালা তো জগৎ ভালা, অপূর্বকৃষ্ণপ্রাপ্তি। পারিজাতগুচ্ছ £ 
যশ, ব্রজেন্দ্রডাকাঁত-১, এঁ-২, জীবননদী, ভক্তি, আত্মহতা। | 
অপূর্বরনৈবেছ্য £ বন্দর, সাধুর হাসি । গোলাপগুচ্ছ : কুরুচি। 
কাবযরসোদগার-__অশোক গুচ্ছ £ দ্রৌপদী । পারিজাতগুচ্ছ £ রবীন 
বাবুর সনেট ॥ অপূর্বনৈবেদ্য £ সধবা+ হোমাগ্রি, আনন্দ” জুলিয়েট, 
মিরেণড, বিয়াটি সে, রসেলিও, ডিসডিমন. ইলা, ভ্রমর, রোহিনী, 
ক্লিওপেট্র।, অফিলিয়া । 
ইতিহাস--শেফালীগুচ্ছ £ লক্ষ্ষৌৰ মচ্ছিভবন | পারিজাত £ লঙ্ষৌ। 
রসনা-_শেফালীগুচ্ছ £ পিসিমার খাজা, পিসিমার সীতাভোগ। 
দ্বেববন্দনা-_শেফালীগুচ্ছ £ বীস্ততীষ্টের প্রতি, মহাত্ম। কেম্পিসের 
প্রতি। পারিজাতগুচ্ছ £ দরশভুজা, রামানুজের প্রতি । অপূর্বনৈবেদ্ঠ : 
শ্রীহরির প্রতি, শ্রীগৌনাঙ্গের প্রতি-১, ওঁ-২, ফতেগড়ের মা কালী । 
গোলাপগুচ্ছ £ বনফুল । 

বাৎসল্য__শেফা লীগুচ্ছ £ কনক । অপূর্ববনৈবেদ্ £ চিত্র-১, ৮২, 
-৩। অপূর্ববশিস্যঙ্গল ; রাণীর চুমো, ডাকাত, খোকাবাবু। 
গোলাপগুচ্ছ £ সৌম্য । 
বাংলার সংস্কৃতি _পারিজাতগুচ্ছ : নৃসিহচতুর্দণী, সীতানব্ী, 
তাইফৌোট। । 

সমসাময়িক ঘটন1__পারিজাতগুচ্ছ £ গৃহেগ্নি | 
শোক--পারিজাতগুচ্ছ 2 শাস্তি। অপূর্বনৈবেদ্য £ সাবিত্রী । 
কবিকোবিদ তর্পণ-__-পাবিজাতগুচ্ছ £ ব্যাফেল চিত্রবিগ্থা ও 
ম্যাডনা-১, -২। অপূর্ববনৈবেদ্ত : যমুনা, নবতপবিণী,চিভরঞ্জনদাসের 
প্রতি-১৪-২ এ-ও, স্বধীন্দরনাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, বছ্ছিমচন্ত্র 
কোকিল। অপূর্বববীরাজন। ; বন্দন1। 
সমাজসমালোচনা-_পারিজাতগুচ্ছ £ হিন্দুবিধবা। 

মাতৃবন্মন »-অপূর্ববনৈবেদ্য ১ ম|। 

নারীবন্দন|--গোলাপগুচ্ছ £ বনারী। 
সারঘতকথা-গোলাপগচ্ছ £ সোনার শিকলি, চিরযৌবন| | 


পূর্বেই বলা! হয়েছে দেবেন্তরনাথের কবি-আবেগ উচ্ছ্বাস-প্রবপ। নিয়মের 
কঠিন বন্ধনে কখনে। তিনি নিজেকে দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখতে পারেন নি। অথচ 


গোবিন্দচন্দ্র দাপ ১৬৭ 


তিনি অসংযত কবি-আবেগকে সংহত ও রূপবদ্ধ করবার জন্য স্বেচ্ছায় সনেটের 
বঞ্ধনকে মেনে নিয়েছেন। এ-বন্ধন অবশ্য তার কাছে “সানার শিকলি।? 
এই সোনার শিকলি পরে তিনি সনেটের নিতা নবনবধপ রচনায় প্রয়াসী হয়ে 
বাংল। সনেট সাহিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন । তাঁর সনেটের ভাষাতেই আমরা 
সবশেষে বলি £ 
কি মধুর প্রায়শ্চিত! হয়ে কৃতৃহ্লী, 
হেসে হেসে পর নব সোনার শিকলি ! 
[ সোনার শিকলি £ গোলাপগুচ্ছ, পৃ" ১১। 


৮২ 
গোবিন্মচক্দ দাস 


নবরোমান্টিচি পবের অন্যতম কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস ( ১৮৫৫-১৯১৮ ) 
বাংল! সা'হত্োে স্বভাব-কবি নামে পরিচিত । গোবিন্দচন্দ্রের জীবনীকার 
হেমচন্দ্র চক্রবতা সর্বপ্রথম তাকে '্বভাব-কবি' বলে উল্লেখ করেছিলেন । 
সেই থেকে অগ্যাবধি আমর! গোবিন্বচন্দ্রকে সহজাত কবিতৃ শক্তির অধিকারী, 
অশিক্ষিত গ্রামা-কবি বলে বিচার করে '*সেছি। কিহ স্কুল-কলেজের 
ধারাবাহিক শিক্ষ। ন! পেয়েও যে মানুষ নিজেকে শিক্ষিত ও প.নশীলিত করে 
তুলতে পারে তার প্রমাণ জগৎ সংসারে নিতান্ত কম নে । কৰি হিসাৰে 
গোবিন্দদাস এই শ্রেণীর মানুষ। বাংন| সাহিত্যে শতাধিক সনেট রচন। 
করে তিনি নিঃপংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে কাবা-সাহিত্যে তার শিক্ষা ও 
অনুশীলন নিতান্ত কম ছিল না| কবি-স্বভাবে গোবিন্দচন্ত্র উচ্ছ্াস-প্রবণ। 
রোমার্টিক পরের কবিমানসের এট] একট স্বাভাৰিক ধর্ম। তবে রোমান্টিক 
কবিরা কেউ কেউ তাদের উচ্ছ্াসকে সংহতরূপে প্রকাশ করতে পেরেছেন 
আবার কারে! কারে কাব্যপ্রকাশ চির '"সংকৃত। বাংলা নখরামান্টিক 
পর্বেৰ কবিদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে রয়েছেন অক্ষয় বড়াল ও কামিনী রায়, 
আর দ্বিতীয় শ্রেণীর কৰি হলেন গোবিন্দদাস ও দেবেন্দ্রনাথ সেন। প্রসঙ্গত 
গোবিন্দচন্দ্রের কবি-প্রকৃতির আরেকটি দিকের প্রতিও লক্ষা রাখ! আবশ্যক । 


১৬৮ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


তার কবিতাগুলি বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় উত্তাপে উদ্দীপ্ত । এই প্রসঙ্গে 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন £ “গোবিন্দচন্তদ্রের কাব্যের তাৎপর্য 
সম্যক্রূপে উপলব্ধি করিতে হইলে তাহার দুঃখ দেন্য-পীড়িত জীবনের 
ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত হওয়! একান্ত আবশ্টক ; কারণ তাহার কাবা- 
প্রেরণ। ব্যক্তিগত দেনন্দিন জীবনের অনেক ছোটখাটে। ঘটনা ও সুখ-ছুঃখকে 
কেন্দ্র করিয়া! উৎসারিত হইয়াছে ।* গোবিন্বচন্দ্রের কবিতা সম্পর্কে এই 
সাধারণ কথ তার সনেট সম্পর্কে সর্বাংশে পতা। 

গোবিলাচন্দ্র চতুর্ঘশ পংক্তির কবিতা লিখেছেন সর্বমোট ২৫টি। এর 
মধ্যে প্রেম ও ফুল" কাবোর 'শ্মশান-সঙ্গীত” কবিতাটির কোন কোন পংক্তি 
মিলহীন এবং কস্তরী” কাবোর «কবি ৈজ্ঞানিক' এবং “বৈজয়ন্তী'র উৎপর্গ 
কবিতা ও “ওষধ” সাতটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দশী মাত্র । তার “ফুলরেণু; 
( ১৮৯৬) কাব্যে উৎসর্গ-কবিত। সহ মোট ২১টি কবিতা সংকলিত হয়েছেঃ 
একটি বাদে এর সবকটিই সনেট । 

গোবিন্দচন্দ্রের সনেটের পর্যালোচনা! করতে গিয়ে অধ্যাপক ডঃ 
শিশিরকুমার দাশ বলেছেন £ “গোবিন্দচন্দ্র) সনেটের মিলবন্ধান, স্তবকরচন! 
ইত্যাদি নিয়মগুলিকে ভাল করে মানেন নি। হয়ত সনেটের গঠনরহস্য 
তিনি স্পষ্টভাবে বোঝেন নি । “আমর” কবিতাটির মিলপদ্ধতি £ কখখক 
কগকগ ঘঙথঙ চচ। তার অধিকাংশ সনেট এই মিলপদ্ধতি অনুসরণ 
করেছে |? 

সমালোচকের এই উক্তি সত্য নয়। প্রথমত “আমর!” কবিতার মিলবিন্যাস 
হলো £ কখকখ। কগকগ । তপতপ । উ। দ্বিতীয়ত “আমরা” কবিতার মিলে 
কবি মাত্র সাতটি সনেট লিখেছেন ।” «সনেটের গঠন রহস্য তিনি স্পষ্টভাবে 
বোঝেন নি” একথাও সত্য নয় কারণ মিলবন্ধন ও স্তবকরচনায় তিনি 
শেকস্পীরীয় রীতিকে অনেকাংশেই মান্য করেছেন। “ফুলরেণু* কাবাগ্রন্থের 
১২১টি সশেটের মধো মাত্র উৎসর্গ কবিতাটি চৌদ্দ পংক্তির একই স্তবকবদ্ধে 
রচিত ; বাকি ১২০টি নেট শেকস্পীরীয় রীতির ৪+৪+-৪+২ স্তবকবদ্ধে 
বিন্যস্ত । 

গোবিন্বচন্ত্রের ১২১টি স্দেটের মধ্যে ৪&টি সাত মিলে রচিত। মিল- 
বিন্যাসে কবি মাত্র তিন প্রকা*বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন । 

১, কখকথ। গঘগঘ। তপতপ। উঙ | যুবতী, বৃদ্ধা, আমার ঈশ্বর, ভূতের 


গোবিষাচঙ্জজ দাস ১৬৯ 


ভয়, সংবাদ আমি আছি তারি, বিরক্ত নারী, প্রেতযোনি, আগে 
ছিল মন, অবশিষ্ট, শাখের করাত, অনুরোধ, নাই কি, অবলা ও 
অনল, জলধর, একপদাঘাতে, আত্মঘাতী, স্ত্রীপুরুষের প্রেম, 
কোকিল, বাবধান, মোক্ষদা-১, কিশোরী-১, কাথা সেপাই, 
পাঠ, পুষ্প-সজ্জ।, ফুলদানী, দেবালিকাঃ আলিঙ্গন, নারা, চিড়াকুট!, 
ধর্মগ্রন্থ, শরৎ, অপরাজিতা, বিক্রমপুর, হুক1-১, এ-২+ শরতের উষা, 
ট্রাফালগারেঞ জলযুদ্ধ, দুঁভিক্ষে পক্ষমীপূজা, ভাওয়াল-২, এ-৩,-&, 
ভাওয়ালে পৃজ। | 
২, কখখক 1 গঘগঘ | তপতপ | উঙ। উপহ্াব। 
৩, কখকথ। গঘগঘ। তপপত | উঙ | নারীপশু। 
এই পর্যায়ের ১ম বিভাগের ৪৩টি সনেট গঠন-পদ্ধতি ও মিলবিন্যাসে খাটি 
শেক্সপীপায় রাতির। ২ এবং ৩ বিভাগের সনেটছুটির প্রথমটির প্রথম চতুক্ক 
এবং দ্বিতীয়টির তৃতীয় চতুষ্ধ সংবৃত মিলে রচিত। নইলে এই ছুটি সনেটের 
অন্য সব লক্ষণই শেকস্পীরীয়। সুতরাং এই দুটি সনেটকে আমরা ভঙ্গ- 
শেকস্গীরীয় রীতির সনেট বলে চিন্তিত করতে পারি । 
গোবিন্দচক্দ্র ছয় মিলে ৫৫টি সনেট বচন করেছেন । এই সনেটগুলির 
মিলবিন্যাসে রবীন্দ্রনাথের “কড়ি ও কোমল” কাবাগ্রন্থের সনেটগুচ্ছের প্রভাব 
আছে । এই সনেটও'লর মিল-পদ্ধতি শিক্পরূপ £ 
১. কখকখ। গকগক্ক । তপতপ। উউ | বিদায়, নাগার় হৃদয়ঃ প্রেম- 
অরণ্যানী | 
২. কখকখ। খগখগ | তপতপ। উঙ। উৎসর্গ-কবিতা, যার প্রাণ তারি, 
যা দিয়েছি, কুবিফোবিয়। | 
৩, কখখক | খগখগ | তপতপ । ওঙ। দেখা) আলেয়া । 
৪. কখকখ । গখগখ | তপতপ । উঙউ । প্রশংসাপত্র, আমার দেবতা, ক্ষতি 
নাই, অলি, চন্দ্র, অভিশাপ, প্রণয় | 
৫. কখকখ। কগকগ । তপতপ। উঙ। আমরা, ভয়ঃ মিলন, তবে কেন, 
সমীরণ, রমণী, ভাওয়াল-৬ | | 
৬, কখকখ। গঘগঘ। তপতপ | কক। নারী ও শকুনী, ধুমকেতু, ভগ্ন 
মনোরথ। 
৭, কখকখ। গঘগঘ ৷ তপতপ। ঘঘ। কার শক্তি, ছুই দুই। 


১৭০ বাংলা সাহিত্যে সনেট 


৮. কখকখ । গঘগঘ। তপতপ | খখ। পত্র (৩৩ পৃঃ), খই ভাজা । 
৯. কখকখ। গঘগঘ। গতগত। পপ। প্রৌঢা, নারীর প্রাণ, দরিদ্রের 
কপাল। 
১০, কখকখ । গঘগঘ। তপতপ। তত। কলম্ক। 
১১, কখকথ। গঘগঘ । তকতক। পপ। চুলশুকান, চিলাই, কিশোরী-২, 
ঝৃষ্টানবালিকা, অনুরোধ । 
১২. কখকখ । গঘঘগ । তকতক। পপ। বাজাকালীচরণ। 
* ১৩, কখকথ । গঘগঘ | তখতখ | পপ। পর্র+ পাপেপুণ্যে । 
১৪, কখকখ। গঘগঘ | তপতপ। গগ। রাজরাজেশ্বরের জলের কল। 
১৫. কখকখ। গঘগঘ। তঘতঘ । পপ | আজি, কুশপুত্তলিকা, শ্রাদ্ধ. 
একটি কথ, ভাঁওয়াল-১। 
১৬. কখকখ । গঘগঘ। তগতগ । পপ। পুতুল খেলা, চুন্ব। 
১৭, কখকখ। গঘগঘ | ঘতঘত। পপ । এই ছুঃখ বিনা। 
১৮, কখকখ | গঘগঘ । খতখত । পপ। অকৃতজ্ঞ, মোক্ষিদ।-২, চম্পামুড1। 
১৯, কখকখথ। গঘগঘ। তপতপ | পত | ভগ্রমনিির | 
উল্লিখিত মিলবিন্যাসের কেবলমাক্র সর্বশেষ বিভাগের সনেটটির অস্তিমে 
মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পায় নি। এই সনেটটিতে একটি বিশেষ প্রকৃতির মিল- 
বিন্যাস অকুসৃত হৃওয়াঁয় এটাকে বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক সনেট বলে চিন্তিত 
করছি। দ্বিতীয় বিভাগের “উৎসর্গ-কবিতা'টির গঠন শেকস্পীরীয় । কিন্তু 
এই সনেটটিতে আবর্তনসন্ধষি থাকায় এটাকে আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট শিথিল- 
শেকস্পীরীয় সনেট বল যেতে পারে । এছাঁড1 ছয় মিলে রচিত বাকি ৫৩টি 
সনেটে তিনচতু্ষ বা মিত্রাক্ষর যুগ্রকে পূর্বে ব্যবহৃত কোন একটি মিলের 
পুনরারৃত্তি ঘটেছে । এই সনেটগুলিতে শেকস্পীরীয় স্তবকগঠন ও মিলবিন্যাসের 
প্রবণতা লক্ষ্য করে এগুলিকে শিখিল-শেকস.পীরীয় সনেট বলে গ্রহণ করছি । 
গেোবিনচন্দ্র ১৪টি সনেটে পাঁচ মিল যোজন] করেছেন । কিন্ত পেত্রার্কার 
মতো অধ্টকে ছুটি মল: বচন! করেছেন মাত্র তিনটি সনেটে। পাঁচ মিলে 
রচিত সনেটগুলির মিলবিন্যাস পদ্ধতি লক্ষ্য করা যাক £ 
১, কথকখ । কখকথ । তপতপ | ঙঙ। সারদার প্রেম। 
২, কখকথ। খকখক | তপতপ | উ$ঙ। আর, নিরাকার ঈশ্বর | 
৩. কখকখ। কগকগ। কতকত। পপ।তুমি আর আরম। 


গোবিন্দচন্দ্র দাস ১৭১ 


৪, কখকখ। কগকগ | তগগত | পপ | অন্ধকার। 

&* কখকখ। কগকগ। কতকত । পপ। কলুঙ্ার যুদ্ধ। 

৬, কথখকখ | কগকগ । গতগত । পপ । ভাওয়ালে ভাই ফোটা 
৭* কখকখ। গঘগঘ । তঘতঘ। খখ । প্রেম। 

৮, কখকখ। গঘগঘ । খঘখঘ। তত। দাহ। 

৯. কথকখ। গখগখ | গতগত । পপ। কেতকী। 
১০, কখকখ । গঘগঘ। গঘগঘ | তত । বার্ধকা, ভাঁওয়াল-৪ | 
১১. কখকখ । খগখগ | তখতখ । পপ। শ্রীপঞ্চমী । 
১২, কখকখ। গখগখ | তপতপ। কক । আমমাখ1 । 


পাচ মিলে রচিত এই চৌদ্দট সনেটের প্রথম ছুই বিভাঁগের তিনটি 
সনেটের অষ্টকে দুই মিল এবং ষট্কে তিন মিল ব্যবন্থত ভয়েছে। অবশ্য এই 
গুলির স্তবকগঠন ও সমাপ্তির মিত্রাক্ষর যুগ্মক শেকস্পীবীয় রীতির অনুরূপ । 
পাঁচ মিলে গঠিত এই সনেট তিনটির মধো “নিরাকার ঈশ্বরে আবর্তনসন্ধি 
থাকায় ওটাকে ভঙ্গ-পেত্রা কাঁয় এবং বাকি ছুটিকে ভঙ্গ-মিল্টনীয় সনেট বলে 
স্বীকার করছি। এছাড়া বাকি ১১টি সনেটেঞ মিলবিন্যাস অনিয়মিত, কিন্তু 
গঠনে--বিশেষ করে স্তবকবন্ধ এবং অস্ভিম মিত্রাক্ষর যুগ্মক শেকস্পীরীয় বলে 
এইগুলিকে শিথিল-শেকস্পীরায় সনেট বলাই শ্রেয়। 

গোবিন্বচক্দ্রের চার মিলে রচিত সনেট সংখ) ৬টি । এগুলির মিলবিন্যাস 


১, কখকখ । কগকগ | কতকত। কক। নবজলকণা 

২, কখকখ। কগকগ। কখকখ। তত । অনাদ অব্যয় 

৩, কখকখ। কগকগ। কতক্ত। কত। ভাওয়ালে বিজয়া 
৪, কখকখ। কখকখ। কতকত। পপ। বালিকা 

&. কখকখ। কখকখ। তপতপ | কক। রমণীর প্রেম 

৬, কখকখ। খকখক | খতখত । পপ | মোক্ষদা-৩ত 


এই পর্যায়ের শেষ তিন বিভাগেব তিনটি সনেটেব অন্টকে পেত্রাকীয় 
সনেটের মত কেবলমাত্র ছুটি মিল। ষট্‌কের মিলবিন্যাস অনিয়মিত, কিন্তু 
চতুষ্ষগঠন এবং সমাপ্তির মিত্রাক্ষর যুগ্মক শেকস্পীরীয় সনেটের প্রভাবজাত। 
অর্থাৎ এই সনেট-ব্রয়ীর গঠনে ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক রীতির মিশ্রণ ঘটেছে। 


১৭২ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


এগুলিকে শিথিল-মিল্টনীয় সনেট বলা যেতে পাধে। এই পর্যায়ের প্রথম 
তিন বিভাগের সনেট তিনটির মিলবিন্যাস অবিন্যস্ত। প্রথম ছুই বিভাগের 
ছুটি সনেটের চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকের গঠন শেকস্পীরীয় বলে এই ছুটি 
সনেটকে শিথিল-শেকস্পীরীয় সনেট বল! চঙ্গতে পারে। তৃতীয় বিতাগের 
অবিন্যস্ত মিলে রচিত কবিতাটির অস্তিমে শেকস্পীরীয় মিত্রাক্ষর যুগ্ক পর্যন্ত 
নেই | স্বতরাং এটাকে সনেটকল্প চতুর্দশী বেশি মর্ধাদা দেওয়। যায় ন1। 

গোবিন্দচন্দ্র তিন মিলে “ভাঁওয়ালে কোজাগর পুণিমা” সনেটটি রচন। 
করেছেন। সনেটটির মিলবিন্বাস কখকখ। কখকখ । কতকত। কত; এক্ষেত্রে 
ষট্‌ুকের মিল অবিন্্ত, কিন্তু অটকে ছুটি যাত্র ছিল যোঞ্জিত হওয়ায় এটাকে 
শিথিল-মিন্টনীয় সনেট বলা যেতে পারে । 

“ফুলরেণু'র ১২১টি চতুর্দশ পদের কবিতার মধ্যে একটি মাত্র চতুর্দশী। 
বাকি ১২০টি সনেট গঠন-রীতির দিক থেকে আট পর্যায়ে বিভক্ত | 
শেকস্পীরীয়--৪৩টি । 

২, ভঙ্গ শেকস্পারীয়-_ ২টি । 

৩. শিথিল শেকস্পারীয়-_-৬৭টি ( একটিতে আবর্তনসন্ধি )। 

৪. ভঙ্গ পেত্রাকীয়_-১টি। 

৫. ভঙ্গ মিণ্টনীয়--২টি | 

৬. শিথিল মিপ্টনীয়_-৪টি। 

৭. বিশেষ প্রকৃতির বোমন্টিক--টি | 
গোবিন্চন্দ্রের সনেট-রীতির উল্লিখিত সাতটি বিভাগ লক্ষ্য করলেই বোঝা 
যাবে যে, তিনি ক্লাসিকাল পরিমগ্ডলের সনেট রচনায় তেমন আগ্রহ প্রকাশ 
করেন নি। তার সনেটের গঠনে ও মিলবিন্যাসে শেকস্পীরীয় রীতির প্রভাবই 
বেশি। নবরোমান্টিক পর্বের কবিদের মধো তিনিই সর্বাধিক শেকস্পীরীয় 
সনেট রচন1 করেছেন । ববীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি সম্ভবত 
এই সহজিয়। পোমাট্টিক-রীতিতে সনেট-চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন । এই রীতির 
সনেট রচনায় কবি কতদুর সার্থকত। অর্জন করেছেন একটি উদাহরণ দিলে তা 


স্পষ্ট ছবে। 


8৪ 


জোষ্ঠ মাসে মিউ বেশী শুরু। ষঠীনিশি, 
সে নিশিশ্বশুরালয়ে আরে! মধুময়, 
কত চন্দ্রোদয়ে যেন হাসে দশদিশি; 


গোবিন্দচন্দ্র দাস ১৭৩ 
সে নিশি এ পৃথিবীর নিশি নয় নয়। 


শয্যাপার্শ্ে পুস্পাধারে পুষ্পগুচ্ছ ভরা, 
আনন্দে কহিছে বাল। কিবা মনোহুরঃ 
জানে ন! সে পুষ্পময়ী, নিজে পুষ্পে গড, 
চখে মুখে নান] পুষ্প- পবিত্র সুন্বর ! 


হাসিয়। কহিন্ব তারে এর] কোন ছার, 
সামান্য বনের ফুল বাখানিলে যারে, 
আছে এক বিধাতার সৃষ্টি চমৎকার, 
এস সে কুহৃমগ্চ্ছ দেখাই তোমারে । 


সমারে বৃকে তারে লইলাম টানি, 
সে-ই সে ফুলের তোড়া, আমি ফুলদানী । 
| ফুলদানী £ ফুলবেণু, পৃঃ ৭৮ ] 
প্রেমের কবিত। হিসাবে সনেটটি অনন্য, বিশেষ করে সমাপ্তির মিত্রাক্ষর 
যুগ্রকের প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষাটি তুলণার(হত। তবে অস্ভিমের ছুইপদে ভাব- 
প্রবাহের অতি-ঘনতা নিঃসন্দেহে সনেটের পক্ষে ক্রটি-_কিস্তু শেকস্পীরীয় 
সনেটে এই ক্রটি একান্তই আনবাষ। গোবিন্দচন্দ্র এক্ষেত্রে শেকস্পারীয় 
বীতিকে যথাযথ অনুসরণ করেছেন মাত্র--বলাবাহুল্য সে শন্থুকরণ বার্থ 
হয় নি। 
গোবিন্দচন্দ্র “ফুলরেণু'তে চারটি সনেট-পন্রম্পরা রচনা করেছেন। 
১, মোক্ষদা_-৩টি সনেট । ২. কিশোরী--২টি সনেট | ৩, হুকা-_ 
২টি সনেট । ৪. ভাওয়াল শিরোনামায় ৬টি সনেট এবং ভয়াল বিষয়ে 
আরে! &টি সনেট, মোট ১১টি সনেট । গোবিন্দচন্দ্র যে সনেটের রূপ ও 
রাতি সম্পর্কে অবৰিহিত ছিলেন তা আমর তার সনেটের |মলবিন্যার 
[বঙ্ধেষণ করে দেখিয়েছি । তিনি সনেট-৭খম্পর] বচন] করে তার সনেট- 
সম্পকিত ধারণার আরে একটি প্রমাণ প্নেখেছেন । 
আমরা বলেছি যে গোবিন্দচন্দ্র শেকস্পীপীয় রীতির সনেটকার। তার 
সনেটে ব্যঞ্জনান্ত মিলের আধিক্যও সেই দিকে অঙ্কুলি নিদেশি কণে। বাংলা- 


১৭৪ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


সনেট সাহিতো তিনিই প্রথম স্বরাস্ত মিলের চেয়ে বাঞ্জনাস্ত মিল বেশি ব্যবহার 
করেছেন। তার 'ফুলরেণু” কাবাগ্রস্থ্বের ১২১টি চতুদশপদী কবিতার €৩০টি 
মিলের মধ্যে ২১৬টি স্বরাস্ত এবং ৩১৪টি ব্যঞ্জনাস্ত মিল। অবশ্য ছন্দের ক্ষেত্রে 
বাংল। ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতাকে তিনি লঙ্ঘন করেন নি। তার সনেটের 
সর্বত্রই চৌদ্দমাব্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু প্রবহমাণ ছন্দের 
প্রয়োগ প্রায় নগণ্য । অকৃতজ্ঞ, “নাই কি'। 'রৎ' “নিরাকার ঈশ্বর,” ও 
“ভাওয়ালে কোজাগর পুণিম1” এই পাঁচটি সনেটে মাত্র প্রবহমাণ ছন্দের কিছু 
বাবঝহার লক্ষ্য করা যায়। 
গোবিন্বচন্দ্রের ভাষায় প্রসাধন-কলা নেই সত্য কিন্তু একট অকৃত্রিম 
স্বাভাবিকতা আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তার সনেটের ভাষা মুখের ভাষার 
কাছাকাছি । শব্দ যোজনায় এবং বাক্য-বিন্যাসে লৌকিক প্রভাব অপরিসীম । 
উদাহরণ হিসাবে তার সনেটের কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করছি £ 
১. রমণী গীরিতি করে তেল মেখেগায়, 
ছু'ইতে কি না ছু'ইতে পিছলিয়। যায়। 
[ রমণীর প্রেম £ ফুলরেণু, পৃ. &* ] 
২, হ্বদয় কি বেদনা কিঃ সে বোঝে না হায়? 
সে যে গে সকলি দিয় পুতুল খেলায় । 
[ পুতুল খেল! £ ফুলরেণু* পৃ. ৭০ ] 
৩. রমণীর কাছে প্রেম কে তোমারে পায়? 
প্রাণ পোড়ে মন পোড়ে নারীর হাওয়ায় ! 
[ প্রেম £ ফুলরেণু, পৃ. ৮৪ ] 
৪. বজ্র হ'তে ভয়ঙ্কর, বিষ হ'তে বিষ, 
সাগরের চেয়ে নাবী ডাগর জিনিষ ! 
[ নারী £ ফুলরেণুঃ পৃ* ৮৭] 
গোবিন্দচন্দ্রের সামনে বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন-প্রবতিত ক্লাসিকাল নেট 
আদর্শ বর্তমান থাকা সঞ্ষেও তিনি শেকস্পীরীয় রীতির প্রতি কবি-স্বভাবের 
হুজ্ঞেয় কারণে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। হয়ত তার আবেগ-স্পন্দিত উদ্দাম 
কবিকল্পনার পক্ষে শেকস্পীরীয় '্বীতিই তার কাছে সহজপাধ্য মনে হয়েছিল। 
ক্লাসিকাল মিলে তিনি মাত, তিনটি সনেট রচনা করেছেন। এর মধ্যে 
একটিতে এবং শিথিল-শেকস্পীরীয় রীতির অন্য একটি সনেটে তিনি আবর্তন- 


গোবিন্দচন্জ্র দাস ১৭৫, 


সন্ধি চন! করেছেন। এই ছুটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় কবি দ্বিবিধ 
বৈচিত্র্য স্থন্টি করছেন। ১. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ £ উৎসর্গ কৰিত]। 
২, জিজ্ঞাস! থেকে উত্তর £ নিরাকার ঈশ্বর। আবর্ঠনসন্ধষি রচনায় কবি 
কতদূর সার্থক তা তার “নিরাকার ঈশ্বর” কবিতাটি উদ্ধার করে বিচার কর] 
যেতে পারে। 

এই যে বিচিত্র বিশ্ব শোভ। অভিনব 

ব্যাপিয়া অনস্তকাল--নহে পুরাতন ; 

এরূপ ঈশ্বর সৃষ্ট, এও কি সম্ভব-_ 

নাহি চক্ষু নাহি হস্ত নাহি যার মন? 


অন্ধের সৃর্জিত নাকি শশাঙ্ক তপন, 
নাশাহীনে আশা কর সৃক্জিল সৌরভ ? 
স্পর্শহীনে রচিয়াছে মলয় পবন, 
বধিরের সৃষ্ট নাকি কোকিলের রব? 


তাহ] নহে, দিব্য চক্ষু দিব্য নাক কান 
সব ছিল আগেতার দিব্য দেহধারী 
যখন করিল] বজ্র বিছাৎ নির্মাণ 
তখন আছিল তাহা, কিন্তু যেই নারী 


রচিয়। যৌবনে তার চখে দিলা ঠার, 
সে অবধি ভয়ে বিধি হল] নিরাকার । 

[ নিরাকার ঈশ্বর ই ফুলরেণু, পৃঃ ৯১ ] 
হত 4 -৭*্$ অষ্টকে থে জিজ্ঞাসা রাখ! হয়েছে ষটুকে তার অভিনব উত্তর 
দান করে কবি আবর্তনসন্ধি রচনা! করেছেন। শেকস্পীরীয় সনেটকারের 
আবর্তনসদ্ধি রচনার প্রচেষ্টা নিতাস্ত অসার্থক হয়নি । এই কবিতাটির 
গঠন-নৈপুণ্য পুনরায় এই কথাই প্রমাণ করল যে গোবিন্চজ্জ নিতাস্ত 
অসচেতনতভাবে সনেটচর্চায় ব্রতী হন নি। 

প্রেম ও দেশাত্মবোধই গোবিন্বচন্দ্রের সনেটের মুখ্য উপজীব্য। কিন্ত 
অন্যান্য বিষয়েও তাঁর কবিকল্পন! নিতান্ত বন্ধ্যা নয়। 'ফুলরেধু'র ১২০টি 


৯৭০ 


বাংল। সাহিত্যে ষনেট 


সনেটে তিনি প্রান এগার প্রকার বিষয়-বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়ে ষনেটের বিষয়- 
সীমাকে প্রসারিত করেছেন । বিষয়ানুসারে তার সনেটগুলির বিভাগ নিয়ব্রপঃ 


১, 
চা 


৩, 


উঃ এ 


সুহ্যদূতর্পণ : উৎসর্গ-কবিতা । 

নারীরূপ-বর্ণন| : বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ! । - 

তত্ব : দরিদ্রের কপাল, ভগ্নমনোরথ, নিরাঁকাব ঈশ্বর, নারীপশ্তুঃ রুচি 
ফোবিয়।, হুকা-১, এ-২। 

প্রকৃতি : কোকিল, নবজলকণ1, সমীরণ, কেতকাী, শরৎ, শরতের 
উষ1। 

আত্মকথা £ অভিশাপ, অন্ধকার, অনুরোধ । 

শোক : ব্যবধান, মোক্ষদা-১, এ-২, এ-৩, বার্ধক্য | 

বাংসলা : পাঠ, অপরাজিতা, খুষ্টানবালিক]। 

দেশপ্রেম : শ্রীপঞ্চমী, কলুঙ্গার যুদ্ধ, ট্রাফালগারের জলযুদ্ধ। 

মাতৃভূমি : চম্পামুভা, রাজরাজেশ্বরীর জলের কল, বিক্রমপুর, 
ভাওয়াল-১ থেকে ৬, রাজ1 কালীনারায়ণ রায়। 


, বাংলার সংস্কৃতি : দুভিক্ষে লক্ষমীপূজা, ভাওয়ালে পূজা, ভাওয়ালে 


কোজাগর পৃিমা, ভাওয়ালে ভাইফৌটা। 


. প্রেম : আমার ঈশ্বর, প্রশংসাপত্র, কার শক্তিঃ আমার দেবতা, ভূতের 


ভয়, চুলশুকান, আর, ক্ষতি নাই, আমরা? ভয়, দেখা, কলঙ্ক তুমি 
আর আমি, চিলাই, সংবাদ, অনাদি অব্যয়, দুই ছুই, বিদায়, মিলন, 
পত্র, তবে কেন, আজ, আমি আছি তারি, পাপে পুণ্যে, বিরক্ত 
নারী, যাঁর প্রাণ তারি, প্রেতষোনি, আগে ছিল মন, পত্র, অবশিষ্ট, 
এই দুঃখবিনা, শাখের করাত, অনুরোধ, অকৃতজ্ঞ, নাই কি, কুশ- 
পুত্তলিকা, শ্রাদ্ধ, অবলা ও অনল, নারী ও শকুনা, নারার হৃদয়, 
অলি, চন্ত্র, জলধর, ধূমকেতু, আলেয়া, রমণীর প্রেম, একপদাঘাতে, 
খই ভাজে, নারীর প্রাণ, আত্মঘাতী, স্ত্ীপুরুষের প্রেম, একটি কথা, 
সারদার প্রেম, দাহ, য| দিয়েছি, পুতুলখেল1, কিশোরী-১, এ-২, 
কাথা সেলাই, আমমাখা, পৃষ্পসজ্জ, ফুলদানী, দেবালিকা, ভগ্রমন্ৰিরঃ 
প্রেমঅরণানী, উপহার, প্রণয়, প্রেম, আলিঙ্গন, চু, নারী, রমণী, 


চিড়াকুটা, ধর্মগ্রন্থ । 


এই বিভাগগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা ঘাবে যে গোবিন্দচন্ত্র একাস্তভাবেউ 


অক্ষয়কুম।র বড়াল ১৭৭ 


প্রেমশকেন্দ্রিক কবি। তাঁর ১২০টি সনেটের মধ্যে ৭৪টিই প্রেম-বিষয়ক। 
সনেটে গোবিন্দচন্দ্রের প্রেম-চেতনার দ্বৈতরূপ- স্বকীয় ও পরকীয়া । স্বকীয় 
প্রেম-বিষয়ক সনেটে কবির পত্বীপ্রেম, বিরহবোধ ও মৃতা পত্বীর প্রতি তার 
তীব্র অনুরাগ ভাষা পেয়েছে । পরকীয়া প্রেমের সনেটগুলিতে বার্থ-কবির 
মর্্পীড়া ও বেদনাবোধ অন্তরঙ্গ অনুভবে প্রকাশিত হয়েছে । গোবিন্দচন্দ্রের 
প্রেমচেতন। ইন্ড্রিরমদির কিন্তু হৃদয়ের উত্তাপে উজ্জীবিত। প্রেমই তার 
যথাসর্বস্ব- তাঁর ধর্মগ্রন্থ ; কবির ভাষায় 'আমার ঈশ্বর? | 

তুই সে অনন্ত শক্তি পূর্ণ পরাৎপর 

বাণপিয়। বিশাল বিশ্ব- আমার ঈশ্বর । 

[আমার ঈশ্বর £ ফুলরেণু, পৃ.& | 
বস্তুত কবির হৃদয়ের উত্তাপ এবং প্রেমের কিংশুক-রাগে তার প্রেমবিষয়ক 
সনেটগুলি অনুরঞ্জিত। 

কবির দেশপ্রেম, মাতৃভূমি ও বাংলার সংস্কৃতি-বিষয়ক সনেটগুলিতে তার 
সুতীব্র দেশপ্রেম ভাষা পেয়েছে । রাজশক্তির রোষে একান্ত অন্যায়ভাবে কবি 
মাতৃভূমি থেকে নি্াসিত হয়েছিলেন । এই সনেটসমূহে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে 
কবির ক্রোধ, মাতৃভূমির প্রতি মমতা ও নির্বাসনজনিত মর্মজাল। অনুরণিত 
হয়েছে | মধুসূদন তার সনেটে দেশপ্রেমের যে সঙ্তীবণী-বাণী উচ্চারণ 
করেছিলেন গোবিন্দচন্দ্রের সনেটে তা নবতর রূপ লাভ করেছে । 


৩ 


অক্ষয়কুমার বড়াল 

এই পর্বের অন্যতম কবি-প্রতিনিধি অক্ষয়কুমার বডাল ( ১৮৬০-১৯১৯) 
কবিধর্মে বিহারীলাল চক্রবর্তীর মন্ত্রশি্য হলেও কবিতার স্থাপত্য-ধর্মে তিনি 
মধুসূদনের উত্তরসাধক। একটা গভীর রোমান্টিক-রহ্স্যময়তার সুর তার 
কবিতাকে আপধ্ুত করে রাঁখলেও কবিতার গঠন-কর্মে কিস্ত তিশি অতাস্ত 
সচেতন, সংযত রীতি-নিষ্ঠ শিল্পী । সনেট রচপার পক্ষে এই ধরণের কবি- 
প্রকৃতি অত্যন্ত উপযোগী কারণ সনেট বীতি-নিষ্ঠ গীতিকবিত1 | সনেটশিল্লীর 


উল্লিখিত গুণ থাক সত্ত্বেও অক্ষয়কুমার মাত্র ৩৪টি সনেট রচন! করেছেন ।৯ 
১২ 


১৭৮ ংলা সাহিত্যে সনেট 


অবশ্য এই স্বল্প সংখাক সনেটেই কবি সনেটশিল্লীর অমোঘ সিদ্ধি বুল 
পরিমাণে অর্জন করেছেন । মোট ৩৪টি সনেটের মধ্যে ৮টি কিনকাঞ্জলি'-তে 
(১৮৮৬), ১১টি “ভুলে” (১৮৮৭), ৮টি শঙ্খ (১৯১০) কাব্য/গ্রন্থে এবং গ্রন্থাকারে 
অপ্রকাশিত ৭টি সনেট বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ-প্রকাশিত “বিবিধ” পর্যায়ে 
ংকলিত হয়েছে । সনেট বচনায় কবি মধুসৃদন-অনুসারী অর্থাৎ ক্লাসিকাল 
গোজ্রের শিল্পী । অবশ্ট শেকস্পীরীয় ব্ীতির সনেটও তিনি রচনা করেছেন 
কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তার সনেটের গঠন-পদ্তি ক্লাসিকাল । তার রচিত ৩৪টি 
সনেটের মধ্যে ৩০টি ৮+৬ স্তবক-বন্ধে রচিত। শেকস্পীরীয় নীতির 
৪+৪+৪+২ স্তবক-বন্ধে তিনি “ভুলে'র “বাধিতেছি খুলিতেছি' এবং 
“বিবিধে*র “অকৃতজ্ঞ” সনেটছুটি রচনা করেছেন। এ ছাড়া চৌদ্দ-পংক্তির 
একই স্তবক-বন্ধে “ঈশানচন্দ্র' (ভুল ) এবং 'সমালোচকের প্রতি” (বিবিধ ) 
সনেটছুটি রচিত। 
অক্ষয়কুমারের সনেটের মিল-যোজনায় কোন্‌ রাতি কতদূর অনুসৃত 
হয়েছে আমর] তার ৩৪টি সনেটের মিলবিন্যাস পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে তা বিচার 
করব । তার ৯টি সনেট সাত মিলে রচিত | মিলবিন্যাস পদ্ধতি নিয়নবূপ £ 
১ কখকখ। গঘগঘ। তপতপ | উ | ভূল ঃ শতধিক। 
কখখক । গঘঘগ। তপতপ। উউ | ভুল ঃ বাঁধিতেছি খুলিতেছি। 
কখখক । গঘঘগ.। তপপত | উঙ | ভুল £ আলিঙ্গন। বিবিধ ঃ 
হেমন্তে-২। 
৪, কখকখ। গঘঘগ । তপপত । ওঙ | ভুল ঃ দম্পতির নিদ্্র।। 
&. কখকখ। গঘগঘ। তপপত। উউ | ভুল £ রবীন্দ্রনাথ, ঈশানচন্দ্র ৷ 
৬. কখখক । গঘগঘ। তপপত। উউ | বিবিধ ঃ হেমন্তে-১। 
৭, কথখক | গঘগঘ। তপতপ। উঙ। বিবিধ £ অকৃতজ্ঞ। 
উল্লিখিত মিলবিন্যাস পদ্ধতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে কবি খাটি 
শেকস্পীরীয় মিলে ১নং বিভাগের একটি মাত্র সনেট রচন। করেছেন । কিন্তু 
মজ1 এই যে এই সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি রয়েছে। ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক 
রীতির এই ধরণের সমন্বয়ের চেষ্ট। আমর] রবীন্দ্রনাথের সনেটে সর্বপ্রথম লক্ষ্য 
করেছি। দেবেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দচন্দ্র কোন কোন ক্ষেত্রে এই রীতি অনুসরণ 
করেছেন । অক্ষয়কুমারের সনেটে এই সমন্বয়ী-রূপ আরে! ব্যাপকভাবে দেখা 
যাবে। শেকস্পীরীয় রীতিতে রচিত এই সনেটটিতে আবর্তনসদ্ধি থাকায় 


অক্ষয়কুমার বড়াল টিনুতি 


আমর] এটিকে আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট শেকস্পীরীয় সনেট বলে গ্রহণ করছি। 
সাত মিলে রচিত বাকি আটটি সনেট ভঙ্গ-শেকস্পীরীয় রীতির । তিন চতুঙ্ক 
ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত এই সনেটগুলির প্রত্যেকটির ছু একটি চতুষ্ক সংরৃত 
মিলে রচিত। তৃতীয় বিভাগের 'আলিঙ্গন' সনেটটিতে আবার আবর্তনসন্ধি 
যোজিত হয়েছে । 

ছয় মলে অক্ষয়কুমার মোট পাঁচটি সনেট রচন] করেছেন। প্রত্োেকটিই 
তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত শেকস্পীগাঁয় নীতির দনেট, তবে কোন 
চতুষ্কের একটি মিলের পুনরাবৃত্তির ফলে মিলসংখ্যা সাত থেকে কমে ছয় 
হয়েছে । মিলপদ্ধতি নিম্নরূপ £ 

১, কখকখ । কগকগ | তপপত | উঙ। ভুল £ কোথায় সে দেশ। 

২, কখকখ। গঘগঘ। তখখত। পপ। ভুল ঃ ডুবেছে তপণ। 

৩. কখখক। গঘঘগ। গততগ। পপ ভুল: রমণীহৃদয়। 

৪. কখখক | গখখগ | তপতপ। উঙ | বিবিধ £ বেহারিলাল। 

৫, কখখক। গঘগঘ। তপতপ। ঘঘ। বিবিধ £ সমালোচকের প্রতি। 
এই পর্যায়ের প্রথম ছুই বিভাগের ছুটি সনেটেও কবি আবর্তনসন্ধি বচন! 
করেছেন । এই ছুটি সনেটকে আমর। আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট শিথিল-শেকস্পীরীক্ব 
সনেট বলে গ্রহণ করছি।* বাঁকি তিনটি সনেটে কবি তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর 
যুগ্রক রচণায় শেকস্পীরীয় রীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন বলে 
এগুলিকে শিথিল-শেকস্পারীয় রীতির সনেট বল! যেতে পারে। 

পাঁচ মিলে রচিত কবির ১১টি সনেটের আটটিই তিন চতুঙ্ক ও মিব্রাক্ষর 
ষুগ্রকে রচিত । ছুটি সনেটে অ্টক ষটুক বিভাগ আছে কিন্তু এর মধ্যে একটির 
পুচ্ছে মিত্রাক্ষর যুগ্রক যোজিত হয়েছে । পাঁচ মিলের সনেট রচনাঁতেও 
কবি যে শেকস্পীয়রের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি তার প্রমাণ রয়েছে 
এই সনেটগুলির গঠনে । সনেটগুলির মিলবিন্যাস লক্ষ্য কর! যাক £ 

১ কখখক। কখখক | তপতপউঙ | কনকাঞ্জলি £ এখনে! রজনী আছে। 

১ক. কখখক | কখখক। তপতপ। উউ | বিবিধ £ অঞ্চলের বাতাস । 

২, কখখক। কগগক। তপপ। ততপ। কনফাঞ্জলি £ হেমস্তে। 

৩. কখকথ। গবখগ। তখতখ | পপ ভুল : চুম্বন। 

৪. কখকখ। খগখগ। তপপত। কক । ভুল £ একি ঝটিকার খেল! । 
কখকখ। গকগক। তগগত | পপ বিবিধ £ রোগে যশকাজ্ফ। 


রঃ 


১৮০ বাংল! সাহিতো সনেট 


৬, কখখক। কখখক । তপঙ। তপঙ। শঙ্খ ঃ গন্ধ্যায়। 

৭. কখকখ। কখকখ। তপতপ | ঙঙ | শঙ্খ £ হেমচন্দ্র, ঈশানচন্ত্র | 

৮. কধকখ। কখকথ। তপপত | উঙউ। শঙ্খঃ রবীন্দ্রনাথ, হরিদাস 

বন্দ্যোপাধ্যায় । 

এই পর্যায়ের « এৰং ১ক বিভাগের সনেটছুটির ছুই মিলের সংবৃতধর্মী 
অষ্টক পেত্রার্কান, কিন্তু ঘটকের পুচ্ছে রয়েছে শেকস্পারীয় রীতির মিত্রাক্ষর 
যুগ্রক। সনেট ছুটিতে আবর্তনসন্ধি থাকায় এ ছুটিকে আমরা ভঙ্গ-পেত্রার্কান 
সনেট বলতে পারি। ২ এবং ৩ বিভাগের সনেট ছুটিতেও আবর্তনসন্ধি রয়েছে 
কিন্ত এগুলির মিলবিন্যাস অবিন্যন্ত। প্রথমটির ষটুক ছুই ত্রিকবন্ধে গঠিত কিন্তু 
দ্বিতীয়টির গঠন শেকস্পীরীয়। সুতরাং প্রথমটিকে শিখিল-পেত্রাকাঁয় এবং 
দ্বিতীয়টিকে আবর্তনসদ্ধি বিশি শিথিল-শেকস্পীরীয় সনেট বলে গ্রহণ 
করছি । ৪ ও ৫ বিভাগের সনেটছুটির মিলবিন্মাস অনিয়মিত । এগুলির তিন 
চতুষ্ষ ও সমাপ্তির মিত্রাক্ষর যুগ্রক শেকস্পীরীয় বলে এই ছুটিকে শিথিল- 
পেকস্পীরীয় সনেট বল! যেতে পারে। ৬ বিভাগের সনেটটির অধ্টক ছুই 
মিলের সংরৃত চতুক্ষে গঠিত | ষটুক তিন মিলের ছুই ভ্রিক-তে বিন্যস্ত । সনেটটির 
অক ষটুকের মাঝে কবি আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। বহিঃগ্রকৃতি 
ও অন্তঃগ্রকৃতি ছুই দিকেই সনেটটি খাঁটি পেত্রাকীয় রীতিতে রচিত । 
৭ ও ৮ বিভাগের সনেট চাঁরটির অঙ্টক দুই মিলের বিবৃত চতুক্ষে গঠিত। 
ষটুকের মিল সংখ্যা তিন, কিন্তু ছুই ত্রিকবন্ধের পরিবর্তে চতুফ ও মিত্রাক্ষর 
যুগ্রকে বিন্তস্ত। এর মধ্যে ঈশানচন্দ্র ও “হরিদাস” সনেটদুটিতে আবর্তনসন্ধি 
থাকায় এই দুটিকে আমর! ভঙ্গ-পেত্রাকীয় সনেট বলতে পারি। বাকি ছুটি 
সনেট “হেমচন্দ্র ও “রবীন্দ্রনাথ আবতওনসন্ধিহীন | স্বতরাং এদের ভরঙ্গ- 


মিপ্টনীর সনেট বলাই বাঙথনীয় । 
অক্ষয়কুমার চার মিলে ৮টি সনেট রচন। করেছেন । এগুলির মিলবিস্তাস 


নিয়রূপ £ 
১, কখপক | কখখক | তপতপতপ। কনকাঞ্জলিঃ শতনাগিনীর পাকে, 
সে নেত্রে। শঙখ £ নিত্যকৃঞ্ঝ বস । 
২, কখকখ। কথকখ। তপতপতপ । কনকাঞ্জলি £ ছুর্দিকে । শঙ্খ ঃ 


মাতৃহীন। 


৩, কখখক। কখখক। তপপ। ততপ। কনকাঞ্জলি £ হৃদয় সমুদ্র সম। 


অক্ষয়কুমার বড়াল ১৮১ 


শঙ্গ ; পুজার পর। 
৪, কখকখ। কখকখ । খতখত। পপ। কনকাঞ্জলি ; কতদিন পর়ে। 
এই পর্যায়ের প্রথম বিভাগের সনেট তিনটি খাঁটি পেন্রাকাঁয় রীতিতে রচিত। 
অষ্টক ছুই মিলের সংবৃত চতুষ্কে এবং ষট্‌ক বিৰৃত-ধর্মী দুই মিলবিন্যাসে গঠিত। 
তিনটি সনেটেই আবর্তনসন্ধি আছে। সুতরাং এগুলিকে খাঁটি পেত্রাকীয় 
গোত্রের সনেট বল! যেতে পারে । দ্বিতীয় বিভাগের সনেটছুটির অষ্টক দুই 
মিলের বিবৃত চতুষ্ক এবং ষট্‌ক বিরৃত-ধর্মী ছুই মিলে রচিত। সনেটছুটির 
মিলপদ্ধতি ক্লাসিকাল। এই দুটি নেটের মধ্যে “মাতৃহীন*”এ আবর্তন- 
পদ্ধি থাকায় ওটাকে আমর। খাটি পেত্রাকী়্ সনেট বলে চিহ্নিত করছি । 
আবর্তনসন্ধিহীন অপর সনেটটি মিলবিন্বাসে ক্লাসিকাল কিন্তু অষ্টকের দুই 
চতুষ্ক বিবৃত বলে এই সনেটটিকে ভ-মিল্টনীয় সনেটের পর্ধায়ভূক্ত করা! যেতে 
পারে। তৃতীয় বিভাগের সনেটছুটির অঙ্টক ছুই মিলের সংরৃত চতুষ্কে গঠিত। 
ষটুকের মিশবিন্বাসে নতুনত্ব থাকলেও ত1 ছুই ব্রিকবন্ধে রচিত। এর মধ্ো 
পৃজার পর” সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি থাকায় ওটাকে খাটি পেক্রাকীঁয় সনেট 
বল] যেতে পারে | আবর্তনসন্ধিহীন অন্য সনেটটিকে খাটি মিপ্টনীয় সনেট বলে 
চিহ্নিত করছি। সর্বশেষ বিভাগের সনেটটির অষ্টক দ্ুই মিলে গঠিত হলেও 
ষটুকের মিলবিন্যাঁস অনিয়মিত। সমাপ্তিতে আবার মিত্রাক্ষর যুগ্রাক রয়েছে 
কিন্তু সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি আছে বলে এই সনেটটিকে আমরা শিথিল- 
পেত্রাকীয় সনেট বলে গ্রহণ করছি । 
অক্ষয়কুমার তিন মিলে “কনকাগ্জলি*র “মিলনে* সনেটটি রচনা করেছেন । 
সনেটটির মিলবিন্বাস কখকখ। কখকখ। তখতখতখ। এক্ষেত্রে অষ্ক দৃই 
মিলে রচিত হলেও ষট্‌কের মিলপদ্ধতি রীতিবিরুদ্ধ । অথচ সনেটটিতে 
আবর্তনসন্ধি আছে। এই কারণেই এটাকে শিথিল-পেত্রাকীঁয় সনেট বলা 
যেতে পারে। | 
অক্ষয়কুমারের ৩৪টি সনেট গঠনরীতির দিক থেকে আট পর্যায়ে বিভক্ত ঃ 
১. খাঁটি পেত্রাকীঁয় ৬টি। 
২. ভঙ্গ পেত্রাকীয় ৪টি। 
৩. শিথিল পেত্রাকীঁয় ৩টি। 
৪ খাঁটি শেকস্পীরীয় ১টি ( আবর্তনসন্ধি রয়েছে )। 
॥. ভঙ্গ শেকস্গীরীয় ৮টি (একটিতে আবর্তনসদ্ধি রয়েছে )। 


১৮৭ 


ঙ. 
ণ, 
৮, 


ংলা সাহিত্যে সনেট 


শিথিল শেকস্পীরীয় ৮টি ( তিনটিতে আবর্তনসন্ধি রয়েছে )। 
খাটি মিপ্টনীয় ১টি। 
ভঙ্গ মিপ্টনীয় ৩টি। 


অর্থাৎ সতেব্টি করে সনেট পেত্রাকীঁয় ও শেকস্পীরীয় পরিমগ্ডলের অন্তর্গত । 
পেত্রাকীঁয় সনেটের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ দুই বিষয়েই তিনি ছিলেন পূর্ণ সচেতন 
শিল্পী। সম্ভবত এই বাঁপারে মধুসৃদনই হলেন তাঁর আদর্শ । শেকস্পীরীয় 
সনেট রচনায় তার সমসাময়িক কবিদের দ্বার! প্রভাবিত হলেও তিনি 
ছিলেন মূলত ক্লাসিকাল-পন্থী সনেটকার । ভাব ৩৪টি সনেটের মধ্যে ১৮টিতেই 
আবর্তনসন্ধি রয়েছে । এই আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি নয় প্রকার বৈচিত্র্য- 
সৃষ্টি করেছেন । 
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পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ-_ভুল £ আলিঙন; শতধিক, ডুবেছে তপন | 
কনকাঞ্জলি £ কতদিন পরে, মিলনে । শঙ্খ : পৃক্তার পর, মাতৃহীন, 
ঈশানচন্ত্র। 

সিদ্ধান্ত থেকে উদাহরণ-__ভুল £ চুম্বন । 

জিজ্ঞাপা থেকে উত্তর--ভুল £ কোথায় সেদেশ। শঙ্খ : হরিদাস। 
কার্ধ থেকে কারণ_কনকাঞ্জলি £ শতনাগিনীর পাকে । 
প্রকৃতিলোক থেকে আত্মলেক--কনকাঞ্জলি : এখনে| রজনী আছে, 
হেমন্তে। 

উপমেয় থেকে উপমান-_-কনকাঞ্জলি £ সেনেত্রে। 

তত্ব থেকে ভাব--শঙখ £ নিত্যকৃষ্ণ বহ। 

মানবলোক থেকে গ্রকৃতিলোক-- শঙ্খ £ সন্বযায়। 

প্রকৃতিলোক থেকে মানবলোক--বিবিধ £ অঞ্চলের বাতাস। 


আমর! আগেই বলেছ্ধি যে অক্ষয়কুমার সাত মিলে রচিত ছুটি সনেটের 
অষ্টক ষটুকের মাঝে আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন । এই ঘনেটছুটি বহিরঙগে 
রোমার্টিক অন্তরঙ্গে ্লাসিকাল। এই ছুই রীতির সমন্বয় প্রচেষ্টা তার হাতে 
কী রূপ পেয়েছে তা একটি সনেট উদ্ধার করে পর্যালোচন। করা যেতে পারে। 


শতধিক এ জীবনে--ধিক সেই দিন, 
থে দিনে সহসা পথে হারাই আপনা ! 
চোখে চোখে চেয়ে সুধু, কোন কথা বিনে, 
শৈশবের খেলা হলে। যৌবন-যাতন। | 


অক্ষয়কুমার বড়াল ১৮৩ 


হারান সরল হাসি, বৃঝিনৃ চাতুরী; 
হারানু সরল গান, বুঝিন্ব সংসার ; 

বুঝিন্ু, এ প্রকৃতির নহে সে মাধুরী__ 
দেখিবার, ভাবিবার, ভালবাসিবার। 


শতধিক এ জীবনে, ধিক সে নয়ানে, 
যে সুধু-চাহিয়! সুধু ধর! জয় করে। 
ভালবাস! দেব ব'লে, ভালবাস। ভানে ; 
আপনার রূপ-গর্কেব ভরমে গর্বব-ভবে | 
শান্তি নামে আকর্ধণ--মরণ-অধিক, 
প্রেম নামে চায় যান্য,-ধিক তারে ধিক ! 
[ শতাধিক £ ভুল, পৃঃ ৪৩ ] 
সনেটটি খাটি শেকস্পীরীয় মিলবিন্যাসে রচিত। কিন্তু স্তবকবন্ধের গঠন 
পেত্রার্কীয়। অঙ্কের পূর্বপক্ষে কবির মনে প্রেমানুভব সৃষ্টির পরে তার 
মানসিকতায় যে পরিবর্তন এসেছে সে কথা বলেই তিনি ষট্‌কের উত্তরপক্ষে 
বলেছেন রূপগৰিতা নারীর কথা । ভাবপ্রবাহের পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে 
আবর্তন দ্বারা কবি সনেটের অধ্টক-ষটুকের মাঝে আবর্তনসন্ধি রচনা করে 
কবিতার ভারসামা রক্ষায় প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু শেকস্পীরীয় মিলের 
শিথিল বিন্যাস এবং অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকে ভাবপ্রবাহের দীপ্ত উপসংহার 
সনেটটির ভারসামো ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছ । শেকস্পীর*ঘ মিলবিন্যাসে 
আবর্তনসদ্ধি যে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে ন। অক্ষয়কুমারের 
এই সনেটটি তাবই প্রমাণ। কিন্ত কা্ব পেত্রাকীঁয় মিলবিন্যাসে রচিত 
সনেটে ভাবপ্রবাহকে কিভাবে আবতনসন্ধিতে ভারসামা রক্ষা করে 
আসক্কি-মুক্তি লীলায় বিলসিত করে তুলেছেন তা তার একটি সনেট উদ্ধার 
করে দেখাচ্ছি। 
স্রেহময়া মাতা ওই দ্দিবা-অবসানেঃ 
চঞ্চল বালকে তার, ছুটি হাত ধরি; 
কত ছলে, কত বলে, তক্্েহে, মরি, 
পথ হ'তে লয়ে যান নিজ গৃহ পানে! 
যায় শিশু--চায় পিছে কাতর নয়ানে-- 


১৮৪ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


কত সাধ, কত আশা], কত ধূল। পড়ি”! 
বাধে পদ, উঠে হৃঃখে কাদিয়! গুমরি++-_ 
মাগো, আর কিছুক্ষণ খেলি এইখানে !, 


হ৷ প্রকৃতি--জননী গে! জীবন-সন্ধ্যায় 
ওই মূঢ় শিশুসম, ন! বুঝে তোমার 
স্েহ আকর্ধণে--ভাবি মরণ-তাড়ন। ! 
পলাইতে তোমা হতে পড়িয়া ধুলায় 
আকড়িয়া ধরি বৃকে ধূলার সংসার-_ 
রোগ, শোক, হাহাকার: অভাব, লাঞ্ন।! 
[সন্ধ্যায় £ শঙ্খ, পৃ: &৪ ] 
এই সনেটটি মিলবিন্াসে ও বহিরঙ্লের গঠনে নিখু'ত পেত্রাকীয় । অষ্টক-বন্ধে 
কবি মানবলোকে মাতা-পুত্রের একটি সাধারণ ঘটনার বর্ণনা করেছেন । 
ষটুক-বন্ধে প্রকৃতিলোকে কবি দেখেছেন সেই একই লীলা । মানবলোকের 
সাধারণ ঘটনাই প্রকৃতিলোকে গভীর জীবনসত্য-রূপে কবির চোখে উদ্তাসিত 
হয়েছে। অধ্টকের সংবৃত-ধর্মী ছুই চতুফের মিলবন্ধনের পাকে পাকে ভাব- 
প্রবাহের বন্ধন রচিত হয়েছে কিস্ত ষটুকের বিবৃত-ধমা মিলে রচিত হই 
ত্রিকবন্ধে সেই ভাবপ্রবাহ মুক্তিতে নন্দিত হয়ে উঠেছে । মানবলোক থেকে 
প্রকৃতিলোকে ভাবের এই আবর্তন অষ্টক ষট.কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধিতে 
ভারসাম্য রক্ষা করে বিলসিত হয়ে উঠতে পেরেছে । বস্তত ক্লাসিকাল সনেটের 
অস্তরঙ্গ-বহিরঙ্গরূপ রচনায় অক্ষয়কুমার যে কত সফল শিল্পী এই সনেটটিই 
তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 
সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার সঠিকতাবেই পূর্বসূরীদ্বের পথ অনুসরণ 

করেছেন। তার ৩৪টি সনেটের মধ্যে ৩৩টিই চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছলে 
রচিত। “ভুল; কাব্যগ্রন্থের 'ডুবেছে তপন” দনেটটিতে কৰি পরীক্ষা-মূলকভাবে 
বারো-মাত্রার অক্ষরবৃতত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। তার সনেটে মধুসূদনের 
প্রবহমাণ ছন্দের প্রভাব রয়েছে । তার অন্তত নয়-টি সনেটে প্রবহমাণ ছন্দের 
প্রয়োগ লক্ষ্য কর! যায়।৯* সনেটে মিল যোজনার ক্ষেত্রেও কবি মধুসৃদনের 
মতই বাঞ্জনাস্ত মিলের চেয়ে স্বরাস্ত মিল অধিক বাবহার করেছেন। তার 
০৪টি সনেটের ১৮৩টি মিলের মহ্ধ্য ১০৩টি রাস্ত এবং ৮৭টি ব্যঞ্জনাস্ত মিল। 


অক্ষয়কুমার বড়াল ১৮৫ 


নবরোমাট্টিক পর্বের কবিদের মধ্যে অক্ষয়কুমার বিশিউ কবিভাষার 
অধিকারী | সনেটের ভাষাতেও কবির বিশিষ্ট ভঙ্গি লক্ষণীয় । একটা উদাহরণ 
দেওয়। যাক £ 
একি ঝটিকার খেল! হৃদয়ে আমার 
এই আশা, এই ভয়,-জীবন, মরণ ; 
এই সাধ, অবসাদ, শ্বাস, হাহাকার 9 
এই গান, এই তান, এই সমাপন ! 

[ ভূল £ একি ঝটিকার খেলা, পৃঃ ২৩ ] 
চার পংক্তির এই উদাহরণটি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে কবি টুকরে! 
টুকরো শব্ষে অল্প কথায় নিজের বক্তবা প্রকাশে প্রয়াসী। কবির শব্- 
বিন্বাসের এই বিশেষ রীতি এবং স্বল্প-ভাষণ তার কবি-ভাষাকে বৈশিষ্টা-মণ্ডিত 
করেছে। 

অক্ষয়কুমার এই পর্বের অন্ান্ব সনেটকারদের মতই প্রেম়কেন্দ্রিক কবি। 
অবশ্য দেবেক্নাথের মতে! তার সনেটে প্রেম-প্রকৃতির দ্বৈত সংগম নেই। 
গোবিন্চন্দ্রের মতো তিনিও আবেগ-প্রবণ কিন্তু সংযত-বাকৃ। গোবিন্দচন্দ্রের 
প্রেমশ্কবিতার ইন্দ্রিয়মেছর রূপানুভূতি তার কবিতায় নেই। তার প্রেমে 
আবেগ থাকলেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেহের সীম! পেরিয়ে উধ্বচারী- 
লোকে যাত্র। করেছে । প্রেম তার কাছে 'জীবনের অন্তরালে অনস্ত জীবন?। 
তাই দেহের মিলনের চেয়ে হৃদয়ের মিলনই কবির কামা। কবির 
ভাষায় £ 
শত নাগিনীর পাকে বাধ বাহ দিয়া, 
পাকে পাকে ভেঙ্গে যাক এ মোর শরীর। 
'এসকুদ্ব-পঞ্জর ভতে হৃদয় অধীর 
পডক ঝাঁপায়ে তব সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়। ! 
[ শতনাগিনীর পাকে £ কনকাঞ্জলি, পৃঃ ৩৩] 
আমর] বলেছি অক্ষয়কুমার প্রেমকেন্দ্রিক কবি কিন্তু তার কবিকল্পন] প্রেম- 
সবন্ব নয়। তাঁর ৩৪টি সনেটে তিনি ছয় প্রকার বিষয়-বৈচিত্রোর সন্ধান 
দিয়েছেন। 
১, আত্মকথা--ভূল £ একি ঝটিকার খেলা । বিবিধ £ রোগে যশকাজ্ষ। ৷ 
২. প্রেম-ভুল : চুম্বন, আলিঙ্গন'দম্পতির নিদ্রা, রমণী হৃদয়, বাধিতেছি 


১৮৬ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


খুলিতেছি। কনকাঞ্জলি : মিলনে, শতনাগিনীর পাকে, এখনে বজনী আছে, 
ছদিকে, সে নেত্রে, কেমস্তে, হৃদয় সমুদ্র সম। 

৩. কবিতর্পণ ভুল £ রবীন্দ্রনাথ, ঈশানচন্দ্র+ কোথায় সে দেশ। শঙ্খ £ 
রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, ইশানচন্ত্র, নিত্যকৃষ্ণ বসু। হরিদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় । বিবিধ £ বেহারিলাল। 

৪, তত্ব-ভুল £ শতধিক, ডুবেছে তপন। শঙ্খ ঃ মাতৃহীন, সন্ধ্যায় । 
বিবিধ ঃ অকৃতজ্ঞ, সমালোচকের প্রতি । 

«, প্রকৃতি--কনকাঞ্জলি : কতদিন পরে । বিবিধ £ হেমন্তে-১, এ&ঁ-২। 

৬. বাৎসলা- শঙ্খ £ পূজার পর। বিবিধ ঃ অঞ্চলের বাতাঁস। 
অক্ষয়কুমার রোমান্টিক গীতিকবি । প্রেমচেতনাই তার মুখ্য উপজীবা । 
কিন্তু গীতিকবির বিচিত্র অনুভবকে তিনি সনেটের বূপ-বন্ধে প্রকাশ করে এই 
রীতির প্রতি তার অনুরাগ প্রকাশ করেছেন । 


৪ 
কামিনী রায় 


নবরোমান্টিক পর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কৰি কামিনী বায় ( ১৮৬৪-১৯৪৩) 
বিশিষ্ট সনেটশিল্পী | এই পর্বের অন্যান্য কবিদের মতই কবি-প্রকৃতিতে তিনি 
আবেগপ্রবণ কিন্তু কাব্যপ্রকাশে অক্ষয়কুমারের মত সংযত ও রীতিনিষ্ঠ। 
তার পিতৃপ্রতিম কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাবোচ্ছাসের তিনি 
বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। হেমচন্দ্রকে তিনি বলেছেন তার 'মানসপিতা? | 
একটি চিঠিতে কবি লিখেছেন-_-“হেমচন্দ্রের কবিতা! বাল্য আমাকে উদ্দ,দ্ধ 
করিয়াছে । ভীাহার কবিতা পড়িয়। তাহাকে আমার পিতৃরূপে কল্পন। 
করিয়াছি ।?১৯ হেমচন্দ্রের কবিপ্রকৃতির প্রতি কামিনী রায় আসক্তিবোধ 
করলেও কাব্য প্রকরণে তিনি ছিলেন মধুসৃদন-পন্থী কবি। সনেট তার 
কবিতার প্রিয় প্রকাশ-মাধ্যম। তার বিশিঃ কাব্যসংকলন “অশোকসঙগীত 
(১৯১৪ ) ও 'জীবনপথে"-র (১৯৩৭ ) সবকটি কবিতাই সনেট । তার রচিত 
চতুর্ণশপদের কবিতা স খ্যা ১৩৬টি) এর মধ্যে ননির্মাল্যে (১৮৯১) ৩টি, 
'মাল্য ও নির্মাল্ে' (১৯১৩) ১টি, “অশোক দজীতে” ৮৮টি, “দীপ ও ধৃপে, 
(১৯২৯) ১০টি এবং জীবনপথে'তে ৬৪টি কৰিতা স্থান পেয়েছে ।১২ এই ১৩৬টি 
চতুর্দশপদী কবিতার মধ্যে “দীপ ও ধৃপ" গ্রন্থের “সেবাধণ্ম” এবং “মমবেদনায় 
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পতী” কবিতাছুটি সাতটি মিজ্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দশী মাত্র। এ ছাভ! তার 
বাকি ১৩৪টি সনেটে তিনি প্রায় সর্বত্রই ক্লাসিকাল-রীতি অনুসরণ করেছেন । 
এই সনেটগুল্লির মাত্র তিনটিতে অষ্টক-ষটুক বিভাগ নেই | ২২টি সনেটের 
অঙ্টকে চতুঙ্ক-বিভাগ আছে এবং ৩১টি সনেটের ষট্ক-যুগল ব্রিক-বন্ধে 
রচিত।৯৪ নেটের চতুফ ও ত্রিক-র গঠনে কবি মূলত মধুসৃদনেরই অনুসরণ 
করেছেন। লক্ষণীয় এই যেতার মাত্র ২০টি সনেটের১৫ অস্ভিমে মিত্রাক্ষর 
যুগ্ক আছে । অবশ্য তিণ চতুদ্ধ ও মিব্রাক্ষর যুগ্রকে তিশি মাত্র ছুটি সনেট 
. রচনা করেছেন ।১৬ উল্লিখিত ছুই ক্ষেত্রের কোথাও তিনি শেকস্পাীয় 
মিলবিন্যাসে সনেট রচন। করেন নি। সনেটের স্তবক গঠনে তিনি একাস্তভীবে 
ক্লাপিকাল-পন্থী। তাঁর ৪২টি সনেট চৌ্দ-পংক্তির একই স্তবক্বন্ধে এবং 
৯২টি সনেট ৮+৬স্তবকবন্ধে বিন্যুস্ত। 
কামিনী রায় একান্তভাবে মধুসূদন প্রবতিত ক্লাসিকাল সনেট আদর্শকেই 
সনেট রচনায় সবচেয়ে উপযোগী বলে গ্রহণ করেছিলেন। তার ১২৭টি 
সনেটের অষ্টক কখখক কখখক ছু মিলের সংবৃত চতুষ্কে গঠিত। বাকি 
সাতটি সনেটের অফ্টকে ছয় প্রকার মিল-বৈচিত্রা ধরা পড়েছে ।১* ষটুকের 
মিলবিন্যাসে কবি অবশ্য অনেক বেশি স্বাধীনত, গ্রহণ করে উনিশ প্রকার 
মপ-বেচিত্র্যের সন্ধান দিয়েছেন 1৯৮ এর মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি অধ্টকেব 
একটি মিল ষট্‌কে বাবহার করে রীতি বিরুদ্ধ কাজ করেছেন সত্য কিন্তু তপ্ঙ 
তপ্ঙ তিন মিলে ৮২টি সনেটের ষটুক রচন| করে ক্লাসিকাল পনেট-বীণতির 
প্রতিই তার পুর্ণ আস্থ! প্রকাশ করেছেন 

কামিণী রায়ের ৩৪টি সনেটের মধো ছুটি সনেগে তিন মিল এবং চারটি 
সনেটে ছয় মিল ব্যবহৃত হয়েছে । বাকি ১২৮টি সনেটের মিলসংখ ক্লাসিকাল 
সনেটের মতই চার অথব! পাঁচ। এর মধে। ২৯টি সনেট চার মিলে এবং ৯৯টি 
সনেট পাঁচ মিলে রচিত | আমর প্রথমেই তার পাঁচ মিলে রচিত সনেটগুলির 
অস্টকের দুই চতুষ্ক ও ষট্‌কের দুই ব্রিক-বন্ধের গঠন এবং মিলবিন্যাস-পদ্ধতি 
বশ্রেষণ করছি । 

১. কখখক কখখক। তপডঙ। তপঙ। অশোকসঙগীত £ ১5 ৭ ১৩ ১৬, 
8৫, ৪৯, ৫০। দীপ ও ধৃপ £ দিরাডদ্দ্দীলার সমাধি দর্শন-১, গৃঁহ- 
দ্বারে দিওন। অর্গল | জীবনপথে £ সহ্যাত্র/--৭, ১৫ এ £ ঝরা- 
ফুল- মাঘের চতুর্থ দিন। 


১৮৮ বাংল! সাহিতো সনেট 


১ক, কখখক। কখখক। তপঙ তপঙ। অশোকসঙ্গীত £ ৪, ১৫; ২৮। 

১খ,. কখখক কখখক। তপঙ তপঙ। অশোকসঙ্গীত £ ৬১ ৮, ১০, ১১, ১৮, 
১৯, ২১১ ২৩ ২৫, ২৭১৩০ ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, 
৪৩, ৫৪, ৫৬, ৫৮। দীপ ও ধৃপঃ শ্মশানপথে দেশবন্ধু-১, 
সিরাজঙ্দৌলার সমাধি দর্শন-৩, বেহিসাবী দান। জীবনপথে £ 
সহযাত্র।__১, ২, ৩১৬, ১০, ১২১ ১৬, ২১। এ £ একল।--৯১ ১০ ১২, 
১৩, ১৪, ১৫, ১৬। এ £ ঝরাফুল__বহুর ভিতরে, ভাবুকের ভুল, 
শিশুসেতু, মাতৃ-জন্মত তসোদরার প্রতি-১, অভব্য দৈব, 
অভিযানে, মানসী প্রতিমা, বসন্তাগ্ধমে, বিচ্ছেদের সফলতা 
নিত্যন্থতি, কন্াবিরছে, কন্া বূলবুলের প্রতি, অদ্ভুতপ্ররেম, 


ঘোররহস্য। 

১গ. কখখক কখখক তপঙ তপঙ। অশোৌকসঙ্গীত £ ৪৪ | জীবনপথে : 
সহযাত্রা--১৪। 

১ ঘ, কখখক । কখখক | তপঙ। তপড। জীবনপথে : সহযাত্রা--&১ ১১১৩, 
১৯, ২২, ২৪। 


২, কখখক কখখক | তপঙ তঙপ। জীবনপথে : বরাফুল-_একভিক্ষ!। 

৩, কখখক কখখক । তপঙ ঙতপ | অশোকসঙগীত £ ৫৭ । 

৪, কখখক | কখখকু। তপপ তঙউ। অশোকসঙ্গীত £ ৩। 

৫, কখখক। কথখক । তপতপ উউ । অশোকসঙজীত £ ৫১ ১৪, ৫৫। 

৫ ক. কখখক। কখখক | তপতপ। ঙ&। জীবনপথে : একলা --৬। 

৫ খ. কখখক কখখক | তপতপঙঙ | অশোকসঙ্গীত--১২, ২৬, ২৯, ৪৬, 

৫৩। জীবনপথে : সহযাত্র/--২৫, এ £ একলা--৫, ১৭, এ: ঝরাফুল 
_সিন্ধুর প্রতি । 

৫ গ, কখখক কখখক । তপতপ। উঙ। অশোকসঙ্গীত--২০। দীপ ও ধৃপ_- 

শ্মশানপথে দেশবন্ধু-২ । জীবনপথে : সহযাজা--২৩। 

৬. কখখক কখকখ। তপঙ তপঙ। অশোকসঙ্গীত--১৭। 

৭. কখকখ। ককখখ । তপতপ | উঙ। মাল্য ও নির্মাল্য_ হৃতাভিজ্ঞান । 
উল্লিখিত মিলবিন্যাসের ১ থেকে ৪ বিভাগের ৮১টি সনেটের দুই চতুষ্ক ও 
ছুই ত্রিক-বন্ধের সর্বত্র ছেদ চিহ্ৃ না থাকলেও সনেটগুলির মিল যোজন! 
একা স্তভাবেই পেত্রার্বান। এ ক্ষেত্রে কবি অঙ্টক গঠন করেছেন ছুই মিলের 
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সংবৃত-্ধমী ছুই চতুষ্কে এবং যটুকের গঠনে তিনি বিবৃতধর্মী তিন মিল ব্যবহার 
করেছেন। এর মধ্ো ৪ বিভাগের ষট্‌কের ছুই ত্রিক-র শেষে ভিন্ন ভিন্ন মিলের 
মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে । ষটুকের উল্লিখিত মিলে ১৪শ শতাব্দীর ইতালীয় কৰি 
উবেতি প্রচুর সনেট রচনা করে এই মিলকে ক্লাসিকাল মিলের মর্ধাদা 
দিয়েছেন । বাংল সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথও এই মিলে সনেট রচন1 করেছেন । 
ক্লাসিকাল মিলবিন্যাসে রচিত এই ৮১টি সনেটের মধ্য স্তুলাক্ষর! ৫০টি সনেটে 
তিনি আবর্তনসন্ধি রচনা করায় এগুলিকে খাটি পেত্রাকাঁয় সনেট হিসাবে গণা 

* করা যেতে পারে । এই পর্যায়ের ক্লাসিকাল মিলে রচিত বাকি ৩১টি সনেটে 
আবর্তনসন্ধি না থাকায় &গুলিকে আমরা খাঁটি মিল্টনীয় সনেট বলে উল্লেখ 
করছি। 

৫ থেকে ৫গ বিভাগের ১৬টি নেটের অষ্টকের মিলপদ্ধতি পেত্রাকীয় এবং 
এগুলিব ধঁকেও কবি তিন মিল ব্যবহার করেছেন । কিন্তু এক্ষেত্রে ষট্‌কের 
ছয় পংক্তি কোন ক্ষেত্রেই দুই ব্রিক-তে বিভক্ত নয়। এবং ষট.কের অস্তিমে সর্বত্রই 
মিত্রাক্ষর যুগ্মক যোজিত হয়েছে । অর্থাৎ এই পর্যায়ের সনেটগুলির ষট.কের 
গঠনে কবি ক্লাসিকাল-রীতির কিছু ব্যত্যয় ঘটিয়াছেন। কিন্তু এই .৬টি সনেটের 
স্থলাক্ষরা ১১টি সনেটের অধ্টক-ষট.কের মাঝে আবর্তনসন্ধি রয়েছে । আবর্তন- 
সন্ধি-বিশিষ্ট এই এগারটি সনেটকে ভঙ্গর-পেত্রাকীয় এবং আবর্তনসন্ধিহীন 
বাকি পাঁচটী সনেটকে ভঙ্গ-মিন্টনীয় সনেট বল! যেতে পারে । 

এই পর্যায়ের ৬ বিভাগের সনেটটির ষ্ট.কের মিলবিন্যাস ক্লাসিকাল। 
অস্টকেও মাত্র ছুটি মিল ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু অ্টকের প্রথম চতুষ্কটি সংরৃত 
এবং দ্বিতীয় চতুষ্কটি বিবৃত। আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট এই সনেটটির অষ্টকের 
মিলবিন্যাসে কিছু ক্রটি থাকায় এটিকে আমরা ভঙ্গ-পেঞ্জাকীয় সনেট বলে 
চিত্রিত করছি। 

এই পর্যায়ের সর্বশেষ বিভাগের সনেটটিতে অই্কে ছুই খিল এবং ষট.কে 
তিন মিল ব্যবহ্ধত হয়েছে। কিন্তু অ্টকে দ্বিতীয় চতুষ্কে কৰি পর পর ছুটি 
মিত্রাক্ষর-যুগ্রক রচন। করে ক্লাসিকাল রীতিবিরুদ্ধ কাজ করেছেন। সনেটটির 
তিন চতুষ্ক ও অস্ভিমের মিত্রাক্ষর যুগ্রকের গ্-"ন শেকস্পীরীয়-রীতির প্রভাব 
রয়েছে । কিন্তু অধ্টকে তুই মিল এবং ষটকে ভিন্ন প্রকৃতির তিন মিল 
ব্যবহৃত হওয়ায় এটিকে আমর! ভঙ্গ-মিল্টনীয় সনেট বলে গ্রহণ করছি। 

কামিনী রায় চার মিলে ২৯টি সনেট রচন| করেছেন । কিন্তু মিল যোজনায়, 


১৯০ বাংলা সাহিতো সনেট 


সর্বত্র ক্লাসিকাল-রীতি মান্ম করেন নি। সনেটগুলির মিলবিন্যাস বিশ্লেষণ 
করছি। 

১, কখখক কখখক। তপতপ্রতপ | অশোকসজীত £ ২৪। জীবনপথে £ 
সহযাতা--৮। 

২, কখখক কখখক। তপপতপত | জীবনপথে £ সহযাত্র।--১৮। এ £ 
ঝরাফুল-_অক্ষয় প্রদীপ । 

৩, কখখক। কখখক । তপপ। ততপ। অশোকসঙজীত £ ৪৮। 

৩ক, কখখক কখখক। তপপ । ততপ। অশোকসঙ্গীত £ ৫১। দীপ ও 
ধূপ ঃ হিসাবীদান। 

৩খ, কখখক কখখক । তপপ ততপ। জীবনপথে ॥ সহ্যাত্রা-২*। এ&ঁঃ 
ঝরাফুল-__ভিক্ষা ত্যাগ । 

৪, কখখক কখখক ততপ। ততপ। অশোকসঙীত £ ২২ 

৫, কখবক। কখখক। খতপ | খতপ। নির্মাল্য : দিল্লী । 

ক, কখখক কখখক। খতপ খতপ। দীপ ও ধৃপঃ সিরাজদ্দৌলাব 
সমাধি দর্শন-২। জীবনপথে £ সহযাত্রা--৪। 

৬. কখখক কখখক | তপখ | তপখ । অশোকসঙ্গীত--২১ ৪০। 

৬ক. কখখক কখখক । তপথ তপথ। জীবনপথে £ একলা--২ | 

৭, কখখক | কখখক | তখপ তখপ। অশোকসঙ্গীত : ৪২। 

৮. কখখক কখখক | তপক তপক। জীবন পথে £ সহযাত্র।-৯। এ : 
একলাত : ৪ | 

৮ক, কখখক। কখখক। তপক । তপক | নির্মাল্য £ সাজাহান। 
অশোঁকসঙগী : ৯। 

৯, কখখক কখখক তকপ তকপ। অশোকসঙ্গীত £ ৩২। 

৯ক, কখখক। কখখক। তকপ । তকপ। জীবনপথে £ একলা--১। 

৯খ. কখখক কখখক। তকপ তকপ।। জীবনপথে ঃ একলা--৮ ১১। 

১০, কখখক। কখখক। কতপ। কঙতপ। জীবনপথে £ সহযাত্র/- ১৭। 

১১, কখখক কখখক। ততপ ককপ। জীবনপথে £ ঝরাফুল--অলম্ত- 
আশ্রয় । ৃ 

১২, কখখক | কখখক। তখতখ পপ। অশোকসঙ্গীত ১ ৫২। 

১৩, কখথক কখখক। তপক। তপক। অশোকসঙ্গীত--৪১। 


কামিনী রায় ১৯১ 


এই পর্যায়ের প্রথম চার বিভাগের ১০টি সনেটের মিলবিন্যাস পেত্রাকীয়। 
অধ্টক দুই মিলের সংবৃত চতুষ্কে গঠিত, ষট.কের মিলবিন্যাসে নান] বৈচিত্র 
থাকলেও স্ব্রই ছুটি নতুন মিল বাবন্ৃত হয়েছে । এর মধ্যে স্থুলাক্ষরা ৭টি 
সনেটে আবর্তনসন্ধি থাকায় এগুলিকে খাঁটি পেত্রাকাঁয় সনেট এবং আবর্তন- 
সন্ধিহীন বাকি তিনটি সনেটকে খাঁটি মিপ্টনীয় সনেট বলে গ্রহণ কর] যায়। 

€ থেকে ১২ বিভাগের ১৮টি সনেটের দুই মিলের সংরৃত চতৃষ্কের অন্টক 
গঠনে কবি পেত্রাকীঁয় রীতিকেই যথাঁষথ অনুসরণ করেছেন । এই সনেটগুলির 
ধট.কের মিল তিনটি কিন্তু মিলবিন্যাস রীতিবিরুদ্ধ। ১৮টি সনেটের ষট.কে 
সবত্রই অষ্টকের কোন না৷ কোন একটি মিল ব্যবহার করে কবি ক্লাসিকাল 
রীতির ব্যতায় ঘটিয়েছেন। এই সনেটগুলির মধ্যে স্থুলাক্ষর ১০টি সনেটে কবি 
আবর্তনসন্ধি রচন। করায় এই সনেটগুলিকে আমরা শিথিল-পেত্রা কয় সনেট 
বলে গণ্য করছি। বাকি ৮টি সনেটকে শিথিল-মিন্টনীয় সনেট আখা। দেওয়া 
যেতে পারে। 

এই পর্যায়ের সর্বশেষ বিভাগের সনেটটির মিলবিন্যাসে চরম অনিয়ম ঘটেছে। 

এক্ষেত্রে অষ্টকে কাব ছুটি মিল বাবহার করেছেন কিন্ত দ্বিতীয় চতুষ্কে ছুটি 
মিত্রাক্ষর যুগ্নক যোজিত হওয়ায় সনেটটির মিলবিন্যাস বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে । 
ষট কের মিলে অষ্টকের একটি মিল ফিরে আসায় ষট.কের মিলবিনাসেও 
ক্রটি দেখ! দিয়েছে । সনেটটির অষ্টকে ছুটি মিল ব্যবহৃত হওয়ায় এটিকে 
শিথিল-মিপ্টনীয় সনেট বলে গ্রহণ কর] যায়। 

কামিনী রায় তিন মিলে মাত্র ছুটি সনেট রচনা করেছেন। বলাবান্ুল্য 
এই ছুটি সনেটের মিলবিন্যাসে কৰি চুড়াত্ত অনিয়ম ঘটিয়েছেন | সনেট ছুটিগ 
মিলপদ্ধতি লক্ষণীয় £ 

১, কখখক কখখক। কতত ককত। অশোকসঙ্গীত : ৩৯। 

২. কখখক কখখক। কখখক তত । অশোকসজীত : ৪৭। 
ছুটি সনেটের অষ্টকের গঠন পেত্রাকীয়। প্রথমটির ষট্‌কে অস্টকের একটি 
মিল বাবহ্ৃত হয়ে ক্লাসিকাল-রীতির ব্যত্যয় ঘটেছে । এই সনেটটিকে শিথিল- 
মিপ্টনীয় সনেট বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় সনেটটির ষটুকের রীতিহীন 
মিলবিন্যাসটি অভিনব । ষট্‌কের প্রথমে শোভ! পাচ্ছে অষ্টকেরই একটি চতুষ্ক 
এবং অস্তিমে স্থান পেয়েছে নতুন মিলের একটি মিত্রাক্ষর যুগ্রক। এই 
সনেটটির ষটুকের মিলবিন্যাসে চরম অনিয়ম ঘটলেও দনেটটির অফ্টক-ষটুকের : 


১৯২ বাংল সাহিত্যে সনেট 


মাঝে আবর্তনসন্ধি থাকায় এটিকে শিখিল-পেত্রার্বান সনেট বলে স্বীকার কর! 
যায়।, 

কামিনী রায়ের মাত্র চাঁরটি সনেটে ছয়মিল ব্যবহৃত হয়েছে। মিলবিন্যাস 
পদ্ধতি নিম্নব্প £ 

১, কখখক | খগগখ | তপঙ তপঙ । নির্মালা £ স্মতিচিভ্ । 

২, কখখক কখগগ | তপঙ | তপঙ । জীবনপথে £ একলা--৩। 

৩, কখখক কগগক | তপঙ | তপঙ । জীবনপথে £ একলা -৭ | 

' ওক. কখখক কগগক । তপঙ তপঙ | এ: ঝরাফুল-সোদরার প্রতি-২। 

এই পর্যায়ের চারটি সনেটের গঠন পেত্রার্কীয়। কিন্ত অষ্টকের দ্বিতীয় 
চতুষ্কে একটি নতুন মিল দেখ! দেওয়ায় ক্লাসিকাল-রীতির ব্যত্যয় ঘটেছে। 
প্রথম তিন বিভাগের তিনটি সনেটে আবর্তনসদ্ধি থাকায় এইগুলিকে শিথিল- 
পেত্রাকীঁয় সনেট হিসাবে গ্রহণ কর] যেতে পারে । ৩ক বিভাগের সনেটটির 
দ্বিতীয় চতুক্কের মিল ক্লাসিকাল-রীতির পরিপন্থী । কিন্ত সমস্ত সনেটটিতে 
বিশেষ মিল-প্রকৃতি অনুসৃত হওয়ায় এটিকে বিশেষ প্রকৃতির রোমা্টিক সন্টে 
বল যেতে পারে। 

সামগ্রিক ভাবে কামিনী রায়ের ১৩৪টি সনেট ৭টী সনেট-রীতিতে বিভক্ত । 

১. পেত্রাকাঁয়_৫৭টি। 

২. ভঙ্গ পেত্রাকীয়--১২টি। 

৩, শিথিল পেত্রাকাঁয়_-১৪টি। 
খাটি মিপ্টনীয়_-৩৪টি | 
৫. ভঙ্গ মিল্টনীয়-__৬টি। 
৬. শিথিল মিল্টনীয়--১০টি। 
৭, বিশেষ রোমান্টিক রীতি ১টি | 


উল্লিখিত রীতি বিভাগের ১৩৪টি সনেটের মধ্যে ১৩৩টিই পেক্্রার্কান 
পরিমগ্ুলের অস্তভূক্ত। সনেটের মিলবিন্যাসেই শুধুমাত্র তিনি ক্লালিকাল- 
পন্থী নন, তার ১৩৪টি সনেটের মধ্যে ৮৩টিতে আবর্তনসন্ধি রচনা করে তিনি 
ক্লাদিকাল-রীতির প্রতি আ্বান্থগত্যের অভ্রান্ত পরিচয় দিয়েছেন। এই ৮৩টি 
সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি নিয়লিখিত ষোল প্রকার বৈচিত্র সৃষ্টি 
করেছেন। 


কামিনী রায় | ১৯৩ 


১, তাৰ থেকে তত্ৃ--নির্যাল্য £ দিলীী। অশোকসঙীত £ ৩। 
তত্ব থেকে তাঁব--জীবনপথে ২ সহযান্ত্া--১০। 
৩, পুর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ-__নির্মাল্য £ স্মৃতিচিহ্ন । অশোকসঙ্গীত £ ৮. 
১৫৪ ১৭, ১৮১ ১8৯) ২১, ২২ ২৩১ ২৭, ৩০১ ৩১১ ৩৩, ৩৪১ ৩৬১ 9২5 8৫, 
৪৭১ ৫০, ৫১১ ৫২১৫৪, ৫৬, ৫৭। দীপ ও ধৃপ ঃ শ্মশানপণে, দেশবন্ধু-১, 
এঁ-২, পিরাজদ্দোলার সমাধি দর্শন-৩, গৃহদ্বারে দিওন। অর্গল। 
জীবনপথে ঃ সহযাত্র।--১, ২. ৮১ ১৫) ১৮১ ১৯১ ২০১ ২১১ ২২, ২৩। 
ক». এঁঃ একলা--১১ ৩, ৭১৮) ১৩১ ১৪১ ১৭ | এ £ ঝরাফুল_সোদরার 
প্রতি-১, অনন্ত আশ্রয়, নিত্যস্মৃতি, অদ্ভূত প্রেম, একভিক্ষ] | 
৪. জিজ্ঞাসা থেকে উত্তর--নির্সাপা £ সাজাহান | অশোকসঙ্গীত £ ৭,১১১ 
২৬। জীবনপথে £ সহ্যাত্রা--১১। 
৮. উত্তর থেকে জিজ্ঞাসা দীপ ও ধৃপ £ হিসাবী দ্লান। জীৰনপথে £ 
সহ্যাত্রা””৪ । এ £ একলা--৬। 
৬, উপমেয় থেকে উপমান-_অশোকসঙীত £ ৪। 
উপমান থেকে উপমেয়--অশোকসঙ্গীত £ ৬ । জীবনপগে £ 
একলা-__-১০। 
৮. কারণ থেকে কার্ধ--অশোকসঙ্গীত £ ৫, ৫৫ । 
কার্ধ থেকে কারণ-_অশোকসঙ্গীত £ ২৯, ৫৮। জীবনপথে £ ঝরাফুল 
--কণ্যাবিরহে । 
১০. সামান্য থেকে বিশেষ--অশোকসঙ্গীত £ ৯, ১৬। ছু"বনপথে £ 
ঝরাফুল--বিচ্ছেদের সফলতা 
১১, বিশেষ থেকে সামান্য_-জীবনপথে £ সহযাত্রা--২৪। 
১২, স্মৃতিলোক থেকে বাসনালোক--অশোকসঙ্গীত £ ১০, ২০) ২৫। 
জীবনপথে £ ঝরাফুল--মাঘের চতুর্থদিন। 
১৩. প্রকৃতিলোক থেকে আত্মলোক--অশোকসঙ্গীত £ ২৪ | জীবনপথে £ 
সহযাআ।--৯। 
১৪, আত্মলোক থেকে প্রকৃতিলোক--অশোকসঙ্গীত  ৪৩। 
১৫. প্রকৃতিলোক থেকে মানবলোক--জীবনপথে £ ঝরাফুল--বসস্তাগমে । 
১৬. অতীত থেকে বর্তমান-্জীবনপথে £ সহযাত্্া--২৫ | এ £ একলা --&। 
আবর্তনপদ্ধির এই ষোল প্রকার বৈচিত্রা কামিনী বায়ের বিচিত্রমুখী 


১৩ 


সক 


১৯৪ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


কবিকল্পনারই পরিচয়বাহী। সনেটের বিষয়বন্তকে তিনি আবর্তনসন্ধিতে 
ভারসামো রক্ষা করে কি ভাবে মূর্ত আকার দান করেছেন এখানে আমবা 
তার ছুটি উদ্বাহরণ দেব । প্রথমেই “অশোকসজীতে'র দশম সনেটটি উদ্ধার 
করছি। 

গুণী পুত্র পদে মানে রাজধানী মাঝে 

অতুল এশ্বর্ষ্য ক্রোড়ে করিতেছে বাস, 

বৃদ্ধা মাত দূর গ্রামে মাঁস অস্তে মাস, 

ভাবিছেন তারি কথা, বসি প্রতি সাঝে, 

জাগিয়] প্রভাতে নিত্য । রত গৃহ কাজে, 

গৃহ গাত্রে ধাতু পাজে বাল্য ইতিহাস 

পড়িছেন ছুলালের । কত অট্রহাস, 

ভাঙ্গচুর, কাদাকাটি আজে | কানে বাজে । 


দীর্ঘ অতীতের পথে সদ] যাতায়াতে 
ক্লান্ত নহে স্থৃতি তার, পথ সম্মুখের 
বেশী নাহি যায় দেখা, যাহ! দেখ! যায় 
আলোকিত গুটি কত আশা-রশ্বি-পাতে-- 
আশ্বিনে আদিবে পুত্র ; আর সে স্থখের 
বাড়া সুখ-_গঙ্গাতীরে লয়ে যাবে মায়। 
এই সনেটটিতে কবি একটি উপমার মধ্য দিয়ে মূলত নিজের কথাই বলেছেন। 
অধ্টকবন্ধের হুই মিলের সংৃত চতুক্দ্বয়ে পুত্রের বাল্যস্মুতি-চারণ! অস্তরজগ 
ভাষায় অতিব্যক্ত হয়েছে এবং বিবৃতধর্মী তিন মিলের ষটুকবন্ধে উচ্চারিত 
হয়েছে মায়ের অসীম বাসনার কথা । অক্টক-ষটুকের মধ্যবর্তী আবর্তন- 
সন্ধিতে ভারসামা রক্ষিত হওয়ায় স্মৃতিলোক থেকে বাসনালোকে ভাৰ 
প্রবাহের এই উত্তরণ পাঠক-চিত্তে মূর্ত আকার পরিগ্রহ করেছে । অষকবন্ধের 
ংবৃতুটি চতুক্কের দুই মিলের সংহত-বন্ধন এবং ষট্‌কের বিবৃত মিলের বন্ধন- 
মোচন ভাবপ্রবাহকে কিতাবে আবর্তনপদ্ধিতে ভারসামা রক্ষা করে বিলসিত 
করে তোলে এই সনেটটি তারই বিশ্বস্ত প্রমাণ। 
এবারে 'অশোকসঙ্গীতে”র সর্বশেষ সনেটটি গ্রহণ কর! যাক। 
গিয়াছে বান্টি মাস, এক দুই করি, 
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আজ সে দুঃখের দিন, মরণ নিঠুর 

মার কোল হতে তোরে লয়ে গেল দূর 
দেবদেশে। সেদিনের সে বিদায়স্মরি 
আবার উঠিছে প্রাণ বেদনায় ভরি ; 
তার মাঝে কানে বাজে কোমল মধুর 
“কিছু ভয় নাই” বাণী। প্রাণ পরিপূর 
করি সে অস্থতরসে, আমি ধৈর্য্য ধরি। 


নহে শুধু মৃত্যুদিন, বাছারে আমার, 

মোদের এ ঘর হতে পুণ্যতর লোকে 

যে দিন জনম পেলে, জীবনেতে নব, 

সেই পুণ্য দিনে কেন অশ্রু উপহার 

দিব তোরে, আদ্র করি আমাদের শোকে ? 

হে নির্ভীক, ধন্য হোক জন্মদিন তব। 
এই সনেটটিতে “কদিকে পুত্রহার] মাতৃহৃদয়ের গভীর বেদন!। বাণীরূপ লাভ 
করেছে, অন্যদিকে এই বেদনার তীব্র জ্বাল! অতিক্রম করে পরম সাম্তবনার বাণী 
কৰিকণে উচ্চারিত হয়েছে । সনেটটির অস্টকবন্ধে কবি বলেছেন যে তার 
পুত্রের মৃত্যুদিন আবার ফিরে এসেছে । পুত্রের মৃত্যু স্মরণ করে তার মাতু- 
হৃদয় বেদনায় বিধুর, এই বেদনার মাঝে এক “কোমল মধুর” অভয়বাণী তার 
বেদনাবিক্ষুন্ধ হাদয়কে স্থরধৈ দান করেছে । কবির সাম্তবনা 'শাভের কারণ 
উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি ষটুকবন্ধে বলেছেন যে তার পুত্রের মৃত্যুদ্িন আসলে 
পুণ্যতর লোকে" জন্মেরই শুভদিন। নিধু"ত পেত্রাকাঁয় মিলে রচিত এই 
সনেটটিতে অক থেকে ষটুকে ভাবপ্রবাহ কার্ধ থেকে কারণে আবন্তিত হয়ে 
অষক-যটুকবন্ধের আবতনসন্ধিতে ভারসাম্য রক্ষা করে শিল্পরূপ লাভ 
করেছে। বস্তুত খাটি পেত্রাকীয় মিলের সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় বিশেষ 
কৃতিত্বের জন্যই কামিনী রায় বাংল] সনেট সাহিতোো উচ্চাসনের অধিকারিণী | 

আমর। আগেই উল্লেখ করেছি যেকাযিনী রায় পেত্রাকীঁয় রীতির সনেট 

রচনার জন্য মধুসূদনের কাছেই খণী। সনেটের ছনের ক্ষেত্রেও তিনি মূলত 
মধুসূদনের আদর্শ গ্রহণ করেছেন। তাঁর ১৩৪টি সনেটের মধ্যে মাত্র 
'জীবনপথে £ সহ্যাত্র!'-র সপ্তম সংখাক সনেটটি দশমাত্রার অক্ষররৃত্ত ছন্দে 


১৯৬ ংল] সাহিত্যে সনেট 


রচিত। এ ছাড়া বাকি সনেটগুলিতে চৌঁন্-মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহাত 
হয়েছে। তার সমস্ত সনেটে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এই 
বিষয়ে তিনি মধুসূদনের পথ অনুসরণ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে মধুসৃদনের 
মত তার ওপর মিপ্টনের প্রভাব পড়াও বিচিত্র নয়। প্রবহমাণ ছন্দ সনেটের 
নিটোল বিন্যাসে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, ফলত এই ছন্দের ব্যবহার বাংলাভাষার 
আদি-সনেটকারের মতই তার সনেটে সুখকর হয় নি। 

কামিনী রায়ের কবিতার ভাষ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডঃ সুকমার সেন বলেছেন 
--€ তাহার ) তাষ! পরিমিত ও সংযত কিন্তু সঙ্গীতময় নহে ।+১* অধাপক 
' সেনের এই উক্তি কবির সনেটের ভাষ সম্পর্কেও সর্বাংশে সত্য। এই পর্বের 
অন্যান্য কবিগণের মতই তার কবিকল্লন। উচ্ছাসপ্রবণ কিন্তু কাব্যের প্রকাশ- 
রীতিতে তিনি সংযত মিতবাক্‌-শিল্পী। তার সনেটের ভাষার এই সংযম- 
সৌন্দর্য আছে সতা, কিন্তু সংগীতগপ অত্যন্ত কম। সনেটের অস্তযমিল 
যোজনার ক্ষেত্রেও তিনি সংগীতময় স্বরান্ত মিলের চেয়ে সংগীতহীন ব্যঞ্জনাস্ত 
মিলের প্রতি ষ্বেচ্ছার বেশি পক্ষপাত দেখিয়েছেন। তার ১৩৪টি সনেটের 
৬৪০টি মিলের মধ্যে ২৮১টি স্বরাস্ত এবং ৩৫৯টি বাঞ্জনাস্ত মিল । 

সনেট-পরম্পর। রচনায় কামিনী রায় বাংল! সনেট সাহিতোর অন্যতম 
প্রধান-শিল্পী। তীর 'দীপ ও ধূপ' গ্রন্থে 'শ্বাশানপথে দেশবন্ধু* বিষয়ে দুটি এবং 
“সিরাজদ্দোলার সমাধিদর্শন” বিষয়ে তিনটি সনেট সংকলিত হয়েছে। এই 
ধরণের একই বিষয়ে ছু-তিনটি সনেট-রচনার নিদর্শন কামিনী রায়ের পূর্ববতা 
এবং সমসাময়িক কবিদের রচনায় কিছু পরিমাণে আছে । কামিনী রায়ের 
কাব্যে তা নতুন সার্থকতা পেয়েছে । “জীবনপথে' কাবাগ্রন্থের সব কবিতাই 
সনেট । গ্রন্থটি “সহ্যাত্রা” “একলা” এবং ঝরাফুল এই তিন ভাগে বিভক্ত । 
এর মধ্যে 'ঝরাফুল” অংশের ২২টি সনেট বিভিন্ন বিষয়ক। কিন্তু 'সহযাত্র1”-র 
২৫টি এবং “একলা'র ১৭টি সনেট একই বিষয় অবলম্বনে সনেট-পরম্পর! 
রীতিতে গ্রথিত। 

কবির 'অশোকসঙ্গীতে'র সনেটগুলির বিষয়াবলম্বন পুত্রশোক | এই 
গ্রন্থের ভূমিকায় প্রকাশক ত্বধীরকুমার সেন লিখেছেন__-'অশোকসঙ্গীত 
শোকার্ত হৃদয় হইতে উখিত।” ষোল বৎসর বয়স্ক পুত্রের অকাল মৃত্যুতে 
বিপর্যস্ত মাতৃত্বদয়ের বেদনা-নিঝঁর যেস্মন্ত সনেট আকারে ঝরে পড়েছে 
'অশোঁকসন্বীত' তাদেরই সংকলন । 
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'জীবনপথে'র “সহযাত্রা” অংশের মুখা উপজীবা প্রেম । মৃতশ্যামীর উদ্দেশ্যে 
রচিত এই সনেটগুচ্ছে নারীহৃদয়ের অসীম বিরহবোধ, অকুঠ আত্মসমর্পণ ও 
অন্তরঙ্ প্রেমানুরাগ অবাক্ত বেদনায় উচ্ছৃসিত হয়ে উঠেছে। এই গ্রন্থের 
'একলা” অংশের সনেটগুচ্ছের মুখ্য অবলম্বন শোক। এই শোকের দ্বিমুখী 
উৎস--পতি ও পুত্রের মৃত্যু। পতি-পুত্রের শোকচ্ছায়া এই সনেটগুলিকে 
বেদনা-বিধুর করে তুলেছে । 

উল্লিখিত সনেট ব্যতীত বাকি সনেট-সমূহে কবি আট প্রকার বিষয় 
বৈচিক্রের পরিচয় দিয়েছেন । 

১. ইতিহণস-_নির্মালা £ দিলী, সাঞ্জাহান | দীপ ও ধুপ ঃ£ সিরাজদ্দৌলার 

সমাধিদর্শন-১, এ-২। 

২. তত্ব--নির্নাল্য £ স্মৃতিচিহ্ন । দীপ ও ধূপ £ সেবাধর্ম, গৃহদ্বারে দিওন। 
অর্গল, বেহিসাবী দান । জাবনপথে ঃ ঝরাফুল--অভিমানে, অনন্ত 
আশ্রয়, ভিক্ষ। ত্যাগ, অক্ষয় প্রদীপ, বিচ্ছেদের সফলতা, অদ্ভুত প্রেম 
ঘোর রহস্য, একভিক্ষা | 

৩. প্রেম-্মাল্য ও নির্মীল্য £ হৃতাভিজ্ঞান । 

৪. মনীষী-তর্পণ--দীপ ও ধৃপ £ শ্বশানপথে দেশবন্ধু-১, ২ ৩। 

৫. শোক-_দীপ ও ধূপ £ সমবেদনায় পত্বী, হিসাবী দান। জীবনপথে £ 
ঝরাফুল_লোকান্তরিতা সোদরার প্রতি-১, ২, মানসী প্রতিমা, 
নিতাত্থৃতি, মাঘের চতুর্থদিন। 

৬. আত্মকথা--জীবনপথে £ ঝরাফুল--বহুর ভিতরে, ভাবুকের ভুল, 
অভব্য দেব। 

৭. বাৎসলা--জীবনপথে £ ঝরাফুল--শিশু সেতু, মাতৃজন্ম, কণ্যাবিরহে, 
কণা বুলবুলের প্রতি । 

৮. প্রককাতি-_জীবনপথে £ ঝরাফুল-_সিন্র প্রতি, বসম্তাগমে । 

কামিনী রায় বু বিষয়ে সনেট লিখেছেন সত্য কিন্তু শোকই তার সনেটের 
মুখ্য উপজীব্য । এমন কি তার অধিকাংশ প্রেম-বিষয়ক সনেট শোকের 
ছায়ায় বেদনা-বিহবল | অবশ্য তার সনেছে শোকের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বর- 
নির্ভরতা । এই নির্ভরতাই তাকে সান্ত্বনার করুণাঁঘন মন্ত্রে অভিষিক্ত করে 
শ্থৈর্ষে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রেনেস়ীস-উত্তরকালের বাংলা সাহিত্যে কামিনী 
রয়ই প্রথম স্বকীয় কবিকঠের অধিকারী মহিল। কবি । নাবী হৃদয়ের অকৃত্রিম 


১৯৮ বাংল। সাহিত্যে সনেট 


উষ্ণ অন্ুতবের স্পশে অনুরঞ্জিত তার সনেট্গুলি বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট 
সম্পদ । 


৫ 
নবধরোমান্টিক পর্বের অন্তান্ত সমেটকার 


এই পর্বের অস্তত' আরে] চারজন কবি সনেট রচনার অল্প বিস্তর প্রচেষ্টা 
করেছিলেন । বিস্ময়ের বিষয় এই চারজনই মহিলা! কবি। এদের মধো 
প্রথমেই নামোল্লেখ করতে হয় গিবীন্দ্রমোহিনী দাসী-র ( ১৮৫৮-১৯২৪ )। 
তার অশ্রুকণা”য় তিনটি, “আভাষে” ছয়টি এবং পশখা” কাব্যগ্রন্থে একটি 
চৌদ্দপংক্তির কবিতা সংকলিত হয়েছে । এর মধো “আভাষ” কাবা গ্রন্থের 
“বিদেশিনী” এবং অশ্রুকণা "কাব্যের প্রিয়তম)” বাদে বাকি আটটি কবিতা 
সাতটি মিব্রাক্ষর-যুগ্রকে রচিত চতুর্দশী মাত্র। পপ্রিয়তমা* এবং “বিদ্েশিনী; 
চৌদ্দমাব্রার অক্ষররৃত ছন্দে রচিত প্রেম-বিষয়ক সনেট। ছুটি সনেটই তিন 
চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্কে রচিত। মিলবিন্যাসে কবি শেকস্পীরীয় রীতি 
অনুসরণের চেষ্টা করেছেন । প্রথমটির মিল সংখ্যা সাত, মিলবিন্যাস কখকখ । 
গগঘঘ ! তপতপ | ও | দ্বিতীয় সনেটটির মিল সংখা! ছয়, মিলবিন্যাস কখকখ। 
গঘগঘ তখতখ । পপ । ছুটি ক্ষেত্রেই কবি শেকস্পীরীয় রীতি অনুসরণ করেছেন 
কিন্ত কোনক্ষেত্রে সে প্রচেষ্টা যথাযথভাবে বূপায়িত হয় নি। সনেট-কলাকৃতি 
সম্পর্কে সম্ভবত তাঁর কোন স্পষ্ট ধারণ! ছিল না। সমসাময়িক সনেটকারদের 
প্রতাবে এই বিষয়ে তিনি অক্ষম প্রচেষ্টা করেছিলেন মাত্র । 


এই পর্ধের আরেক জন মহিলা কবি মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) তার 
“কনকাঞ্জলি' এবং “বিভূতি” কাব্যগ্রন্থে একটি করে চৌদ্দপংক্তির কবিত1 রচনা 
করেছেন। “কনকাঞ্জলি'র 'তুমি' কবিতাটি সাতটি মিত্রাক্ষর যুগ্রকে রচিত 
চতুর্দশী কিন্তু বিভূতি: 'শেষ"-শীর্ধক প্রেম-বিষয়ক কবিতাটি সাত মিলের খাঁটি 
শেকস্পীরীয়-রীতির রোমাট্টিক সনেট । 


শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী এই পর্ধের এক অখ্যাত মহিল। কবি। তার 
কাবাগ্রন্থের সংখ্যা ছয়। এর মধো 'প্রতিধ্বনি'"তে ২টি, 'অন্নরাগে” ৭টি, 


নবরোমান্টিক পর্বের অন্যান্য সনেটকার ১৯৯ 


মনোবীণা”তে ৫টি এবং 'নিঝণরিণী' কাবাগ্রস্থ্ে ২টি চৌদ্দপংক্তির কবিতা স্থান 
পেয়েছে । এই ১৬টি কবিতার মধো ৯টি চতুর্দশী এবং ৭টি সনেট । চৌদ্দ- 
মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত এই সাতটি সনেটের মিলবিন্যাস লক্ষণীয় £ 


১. কখকথ। গঘগঘ | তপতপ | উউ | মনোবীণা £ বিনিময়, সম্মান | 

২, কখকখ। গঘগঘ। ততপপ । উঙউ। প্রতিধ্বনি £ অতীতের স্থৃতি। 

৩. কখকখ। গঘগথ। তপতপ । কক। মনোঁবীণ! £ অর্থহীন কথা । 

৪. কখকথ। গগঘঘ । তপতপ। কক । অনুরাগ £ হৃদয়দেবত]। 
+:€,. কখকথ। গঘগঘ | গতগত | পপ | মনোবীণ। £ মানবের ভাগ্যলিপিশ। 

কখকথ । গঘগব। তপতপ। ঘঘ। মনোবাীণ। £ মায়ের সাধ। 

সাতটি সনেটই শেক্সপীরীয় রীতির তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্ধকে রচিত। 
প্রথম ছুই বিভাগের তিনটি সাত মিলে এবং বাকি চারটি সনেট ছয় মিলে 
রচিত। নাও মিলে রচিত প্রথম বিভাগের ছুটি সনেট খাঁটি শেকস্পীরীয় 
কিন্তু দ্বিতীয় বিভাগের সনেটটির তৃতীয় চতুষ্কের মিলবিন্যাসে এই রীতির 
কিছু ব্যত্যয় ঘটায় এই নেটটি ভঙ্গ-শেকস্পীরীয় সনেটে পর্যবসিত হয়েছে । 
৩ থেকে ৬ বিভাগের চারটি সনেট গঠনরীতিতে শেকস্পীরীয় কিন্তু সর্বত্রই 
একটি মিল কম ব্যবহৃত হওয়ায় এগুলিকে শিখিল-শেকস্পীবীয় সনেটের বেশি 
মর্ধাদা দেওয়। যায় না। সাতটি সনেটে কবি তিন প্রকার বিষয় বৈচিত্রের 
পরিচয় দিয়েছেন £ 


১, প্রেম--অতীতের স্মৃতি, বিনিময়, হৃদয় দেবতা । 
২, তত্ব--অর্থহীন কথা, সম্মান, মানবের ভাগ্যলিপি। 
৩. বাৎসল্য--মায়ের সাধ। 


আমাদের আলোচ্য পর্বের সর্বশেষ কবি হলেন নগেন্দ্রবাল। (মুস্তাফী ) 
সরঘ্বতী ( ১৮৭৮-১৯০৬ )। তীর রচিত কাব্যগ্রন্থের সংখা। পাচ। তার 
মধ্যে *মর্ষগাথাযয় ১টি, “প্রেমগাথায়” ২টি, 'অমিয়গাথায়”ঠ ২টি এবং 
কুসুমগাথায়? ৭টি চৌন্কপংক্তির কবিতা! সংকলি- হয়েছে । এই ১২টি কবিতার 
মধ্যে ৬টি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দশী । বাকি ৬টি মাত্র সনেট। 
এই সনেটগুলি চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ৪+৪+4৬ শ্তবকবন্ধে গঠিত। 
মিলবিন্যাস-পদ্ধতি শেকস্পীরীয়, প্রত্যেকটি সনেটের অস্তিমে মিত্রাক্ষর-যুখ্মক 


হত? বাংল! সাহিত্যে সনেট 


যোজিত হয়েছে। 'কৃম্বমগাথা” কাবাগ্রন্থের এই ৬টি সনেটের মিলবিন্তাস 
নিয়রূপ £ 

গঙ্কার;$ কখকখ।| গকগক।খকখক। কক 

দীর্ণানদী £ কখখক। গঘঘগ। তপপত। খখ 

শিশির ঃ কখকথ। গঘগঘ। তপত । পঙঙ 

ভুবনেশ্বর ঃ কখকখ। কগকগ। তপতপ। গগ 

পৌর্ণমাসী নিশীথে £ কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। উউ 

বঙ্গসাহিত্য ঃ কখকখ। গঘগঘ । তপতপ। তত 


এই ৬টি সনেটের মধ্যে 'শিশির* ছাঁড়া বাকি পাঁচটি ক্ষেত্রেই শেকস্পীরীয় 
রীতির তিন চতুঞ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্ক বাবহৃত হয়েছে । শিশির” ও “পৌর্ণমাসী 
নিশীথের মিলবিন্বাস খাটি শেকস্পীরায়। কিন্তু “পৌর্ণমাসী নিশীথে' আবর্তন- 
সন্ধি রয়েছে। “শিশিরে'র মিলবিন্বাস যদিও শেকস্পীরীয় তবু এই সনেটের 
শেষ ছয়পংক্তি দুই ত্রিকবন্ধে রচিত। বাকি চারটি সনেটের প্রত্যেটির 
মিলসংখ্যা ছয়। স্তরাং এগুলিকে শিথিল-শেকস্পীরীয় সনেটের পধায়তুক্ত 
করা যাঁয়। শীর্গানদী; ও 'পৌর্ণযাসী নিশীথের অউক-ষটুকের মাঝে কৰি 
আবর্তনসন্ধি রচনা! করেছেন। প্রথমটিতে জিজ্ঞাসা থেকে উত্তরে দ্বিতীয়টিতে 
বিশ্বলোক থেকে আত্মলোকে ভাবপ্রবাহ আবন্তিত হয়েছে । ফলত এই দুটিকে 
আবর্তনসন্ধি-বিশিষ্ট শিথিল-শেকস্পীরীয় সনেট বল যেতে পারে। 

নগেন্দ্রবালার ৬টি সনেটে তিনপ্রকার বিষয়-বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে। 

১, শশ্বর বন্দনা--ওষ্কারঃ ভূবনেশ্বর। 

২, প্রকৃতি- শীর্ণানদী, শিশির, পৌর্ণমাসী নিশাথে। 

৩. বঙ্গ সংস্কৃতি--বঙ্গ সাহিত্য। 

উল্লিখিত চারজন অপ্রধানঃকবির কেউই বেশি সনেট রচনা করেন নি। 
সনেট-কলাকৃতি বিষয়ে তাদের হয়তো] স্পষ্ট কোন ধারণাও ছিল ন1। 
সমসাময়িক প্রধান কবিদের সনেট-চর্চায় প্রভাবিত হয়েই তারা সনেট রচনায় 
ব্রতী হয়েছিলেন । তবে শ্বখের বিষয় এই যে তাদের সেই অনুক্কৃতি সর্ত্র 
বার্থ হয় নি। 


সনেটে নবরোমান্টিকপর্বের ফলশ্রুতি ২০১ 


৬ 
'জনেটে মবরোমান্টিক-পর্বের ফল শ্রুতি 


নবরোমার্টিক পর্বের কৰিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দচন্ত্র 
রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত শেকস্পীরীয় রীতির সহজিয়া সনেট-পদ্ধতিকে বাংল! 
সাহিত্যে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন । অবশ্য এই সময়ে শেকস্পীরীয়-রীতির 
পাশাপাশি পেত্রাকীয়-রীতিও অনুণীলিত হয়েছে । দেবেন্দ্রনাথ ও 
অক্ষয়কুমারে এই ছুই-রীতির দ্বৈত-সংগম ঘটেছে । কামিনী রায় “আবার 
পেত্রাকাঁয়-রীতির প্রতিই পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেছেন। এই পর্বে ক্লাসিকাল 
ও রোমার্টিক-রীতির সহাবস্থানের ফলে ছুই ধারাই পরস্পকে প্রভাবিত 
করেছে । এই বিষয়ে অবশ্টাই রবীন্দ্রনাথের “কড়িও কোমলে'র সনেটাদর্শ 
প্রভাব বিস্তার করেছে । ফলত পেত্রাকাঁয় মিলবিন্যাসে রচিত সনেটে 
শেকস্পীরীয় এবং শেকস্পীরীয় মিলবিন্াসে রচিত সনেটে পেত্রাকাঁয় স্তবক- 
সজ্জ! এই পর্বের রচনায় প্রায়শই লক্ষ্য কর] যাবে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হয়ে গোবিন্দচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়কুমার শেকস্পীরীয় 
'মলবিন্বাসে রচিত সনেটে আবর্তনসন্ধি যোজন! করে এক মিশ্ররীতি উদ্তাৰনে 
উৎসাহিত হয়েছেন । 

আবর্তনসন্ধি ক্লাসিকাল সনেটের প্রাণকেন্দ্র । ক্লাসিকাল মিলবিন্যাসে 
বচিত সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় এই পর্ধের কবিধ। দক্ষতার পরিচয় 
দিয়েছেন । অনেকের ধারণা আবর্তনসন্ধি সনেটের কৃত্রিম উপকরণ মাত্র। 
কিন্তু আবর্তনসন্ধি সনেটের ভাবপ্রবাহের ভারসামা র্দ*য় কত বিচিত্রবপী 
হয়ে উঠতে পারে ক্লাসিকাল-রীতিতে রচিত পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার সনেটে 
তার অজজ্ম পরিচয় রয়েছে । এই পবের সনেটকারর! বিচিত্র প্রকারের 
আবর্তনসদ্ধি রচনা করে সেই সত্যকেই পুনঃপ্রতিষ্টিত করেছেন । 

ইতালিতে আদিপর্বে সনেটের মুখা উপজীব্য ছিল প্রেম । নবজন্মোতর 
মুরোপের বিভিন্ন দেশেও প্রেম-চেতনাই ছিল সনেটের প্রধান অবলম্বন । 
বাংল সাহিত্োে পনেট*প্রবর্তক মধুসূদনের ' নেটে প্রেম-চেতনার অভাব পাঠক 
মাত্রেই লক্ষা করেছেন । কিন্ত রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় নবরোমাষ্টিক পবের 
কবিদের সনেটে প্রেম-্চেতনা অন্যতম প্রধান স্থান পরিগ্রহ করেছে। 
পথিবীর বিভিন্ন দেশে গীতিকবিতার মুখা অবলম্বন হিসাবে সনেট বিচিত্র" 


২০২ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


বিষয়ী হয়ে উঠেছে। বল! বাহুল্য বাংল! সাহিত্যেও তার ব্যত্যয় ঘটে নি। 
বাংল! ভাষার আদি-সনেটকার মধুসূদনের সনেট বিষয়-বৈচিত্র্যে অনুপম । 
আলোচা পর্বের কৰিগণও আত্মনিষ্ঠ গীতিকবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন 
হিসাবে সনেটকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করেছেন। 

সনেট-সাহিত্যে সনেট-পরম্পর| রচনার প্রয়াস সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। 
বাংল। সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এই দিক দিয়ে নবরোমার্টিক পর্বে 
কামিনী রায়ের কৃতিত্ব সর্বাধিক। পরবর্তীকালে আমর! দেখবে! বাংলা 
ভাষায় বু কবি বিচিত্র-বিষয়ী সনেট-পরম্পরা রচন। করে বাংল! সনেট- 
সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। 

মুরোপের বিভিন্ন ভাষার প্রকৃতি অনুসারে নান! নিরীক্ষার পরীক্ষা পরে 
সনেটের ছন্দ নির্ধারিত হয়েছে । বাংল] ভাষাম্ প্রথম সনেট রচন। করতে 
গিয়েই মধুসূদন আমাদের ভাষার অন্তঃপ্রকৃতি বিচার করে গাস্তীর্যময় 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে সনেটের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযোগী বলে গ্রহণ করেছেন । 
মধুসূদনের সনেটের ছন্দ চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত। বাংল! গাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ 
গীতিকবি রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে মধুসূদনের পথই প্রধানত অনুসরণ করেছেন । 
নবরোমার্টিক পর্বের কবিরাও সনেটের ছন্দ বিষয়ে পূর্বসূত্রীদের সিদ্ধাস্ত গভীর 
দ্ধায় মান্য করেছেন । সনেটের সংহত বিন্যাসের পক্ষে প্রবহমাণ ছলনা 
বিদ্বকর হওয়া সত্তেও তারা মধুকৰির সনেটের প্রবহমাণ ছন্দের প্রভাব 
সম্পূর্ণ অধীকার করতে পারেন নি। এই পর্ধের কবি দেবেন্দ্রনাথ 
রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সনেটের ক্ষেত্রে আঠার মাত্রার 
অক্ষরবৃত ছনোর প্রয়োগ করে সনেটে ভাববিকাশের সম্ভাবনাকে বধিত 
করেছেন। পরবতাঁকালে “কবির দায়িত্ব” বেশি থাক! সত্তেও সনেট রচনায় এই 
ছন্দ সাদরে গৃহীত হয়েছে। 

বাংল! ভাষায় প্রথম সনেট রচন| করে মধুসূদন আমাদের ভাষায় সনেট 
কলাকতির সুদুরপ্রসারী সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। অবশ্য তারই 
সাধনায় এই সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল। পরবতাঁকালে রবীন্দ্রনাথ ও 
নবরোমার্টিক পর্বের কবিরা বিাঁব্র-বিষম়ী ক্লাসিকাল ও রোমার্টিক রীতির 
সনেট রচনা করে মধুকবির প্রত্যাশাকে আরো! পূর্ণায়ত রূপ দান 
করেছেন । 


সনেটে নবরোমাট্টিক পর্বের ফলশ্রুতি ২৪৩ 
উজ্েখপঞ্জ 


মোহিতলাল মজুমদার--আধুনিক বাংল! সাহিত্য ( ৬ষ্ঠসং, ১৩৭০ ). 
দেবেন্দ্রনাথ সেন; পৃষ্ঠা-১৬১ 

সাহিত্য সাধক চরিতমাল1 (&মখণ্ড) ১ দেবেন্দ্রনাথ সেন ( ২য় সং, 
১৩৬৪ ) পৃ*২০ 

“অপূর্ববনৈবেছ্যেশর সনেট সংখ্যা ৩৭টি কিন্তু এই গ্রন্থের দ্রৌপদী শীর্ষক 
সনেটটি “অশোকগুচ্ছে সংকলিত হয়েছে । “গোলাপগুচ্ছে মোট 
২৯টি, এবং অপূর্ববশিশুমঙগলে” ৪টি সনেট আছে। এরমধ্যে 
“গোলাপগুচ্ছে*র খোকাবাবুঃ শ্রীহরির প্রতি, দশভুজা এবং 
অপূর্ববকৃষ্ণ প্রাপ্তি-শীর্ধক চারটি সনেট যথাক্রমে “অপূর্ববশিশুমজল', 
“অপূর্ববনৈবেদ্য', পারিজাতগুচ্ছ” এবং “শেফালীগুচ্ছে” মুদ্রিত 
হয়েছে । “অপূর্ববশিশ্তমঙ্গলে'র রাণীর চুমো! ও খুকির চুমো ছুই নামে 
মূলত একই কবিতা । 


অশোকগ্চ্ছ : রাক্ষসী। 

শেফালীগুচ্ছ £ পিসিযার খাজ।, পিসিমার সীতাভোগ, উষা, সখীর 
প্রতি, শরৎখতু' বনতুলসী, আপভালা তো জগৎ ভালা, অপূর্ববকৃষ্ণ- 
প্রাপ্তি, যিশুখীষ্টের প্রতি, কেম্পিসের প্রতি, কনক । 

পারিজাতগুচ্ছ ₹ ব্রজেন্দ্রাকাত-১, এ,-২, দশভুন্1, জীবননদী, 
কোকিল, শেফালি, হিন্দুবিধবা, হিন্দুবধূ, ভক্তি, আত্মহত্যা, 
রামানুজের প্রতি । 

অপূর্বনৈবেগ্য £ শ্রীহরির প্রতি, শ্রগৌরাঙ্গের প্রতি-১,  এ-২, 
চিতরঞ্জনদাসের প্রতি-১,এ-২, এ-৩। ফতেগড়ের মা কালী, সুন্দর, 
সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

অপূর্ববশিশুমঙ্গল £ ডাকাত, খোকাবাবু। 

গোলাপগুচ্ছ £ সৌমা, চিরযৌবনা, বনফুল । 

উল্লিখিত ৩৭টি সনেট ১৮ মাত্রা অক্ষর দত ছন্দে রচিত। এছাড়1 কবির 
১১২টি সনেট ১৪ মাত্রায় এবং “গোলাপগুচ্ছে'র “ভালবাসার জয়: 
সনেটটি ১৬ মাত্রায় রচিত। 

আধুনিক বাংল। সাহিত্য, পৃষ্ঠ1-১৫৬ 


১২, 


৯১৩, 


১৪, 


বাংল! সাহিত্যে সনেট 


সাহিতা সাধক চরিতমাল।, ( ৭ম খণ্ড), গোবিন্দচন্দ্র দাস (২য় সং, 
১৩৬৮ ), পৃ'& 

শিশিরকুমার দাশ- চতুর্দশী, পৃষ্ঠা-৭৪ 

আমরা, ভয়, মিলন, তবে কেন, সমীরণ, রমণী ও ভাওয়াল-৬ এই 
সাতটি সনেটে কখকখ | কগকগ | তপতপ । উঙ মিলপদ্ধতি ব্যবহার 
করা হয়েছে । সমালোচক ডঃ দাশ কথিত কখখক কগকগ ঘঙঘঙ 
চচ মিলে কবি একটিও সনেট রচনা করেন নি। 

এই আলোচনায় বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ প্রকাশিত অক্ষয়কুমার 
বড়াল গ্রন্থাবলীকে আকর-গ্রন্থ হিসাবে বাবহার কর! হয়েছে । 
ভুল: ছুন্বন, দম্পতির নিদ্রা, রমণাহৃদয়। কনকাঞ্জলি £ এখনে! 
রজনী আছে, সে নেত্রে। শঙ্খ: সন্ধায়, ঈশানচন্দ্র । বিবিধ £ 
হেমস্তে-২, রোগে যশাকাজ্ষা। উল্লিখিত নয়টি সনেটে প্রবহমাণ 
ছলেোর প্রয়োগ রয়েছে। 

সাহিতা সাধক চরিতমালা (৫ম খণ্ড), কামিনী রায় (২য় মুদ্রণ, 
১৩৭১ ) পৃ*১৯ 

'মালা ও নির্মাল্যের সনেট সংখা। চার । এর মধ্যে তিনটি সনেটই 
নির্মাল্য” গ্রন্থ থেকে গৃহীত । সুতরাং 'মাল্য ও নির্মাল্য-গ্রন্থে 
একটি মাত্র নতুন সনেট স্থান পেয়েছে | 

অশোকগুচ্ছের ৩২ ও ৪৪ নং এবং জীবনপথের সহযাত্রা অংশের 
১৪ নং সনেটে অষ্টক ষটুক বিভাগ নেই। 

(ক) ছুই চতুষ্কে অ্টক গঠিত নিয়লিখিও ২১টি সনেটের । 

নির্মালা £ দিল্লী, স্মৃতিচিহ্ন, সাজাহান। মাল্য ও নির্মালা £ 
হৃতাভিজ্ঞান। অশোকসঙগীত £ ৪১ ৫) ৯১ ১৪১ ১৫, ৪২, ৪৮১ ২ 
ও ৫৫ নং সনেট । জীবনপশথে £ একলা--১৩ ৬ নং সনেট । এঁ-- 
সহযাত্র।ঃ ৫১ ১১১ ১৩, ১৯, ২২ ও ২৪ নং সনেট। 

(খ) ন"”চর ৩১টি সনেটের ষট্‌কে ছুই ত্রিক বিভাগ আছে। 
নির্মালা £ দিলী, সাজাহান। অশোকসঙ্গীত £ ১, ২, ৭১ ৯, ১৩, 
১৬) ৪৯১ ৪১। ৪৫১ ৪৮১ ৪৯ ৫০১ ও ৫১ নং সনেট । দীপ ও ধুপ ঃ 
সিরাজদ্ধেলার সমাধি দর্শন-১, গৃহঘারে দিওন]| অগল, হিসাবী 
দান । জীবনপথে £ সহ্যাত্রা --&, ৭১ ১১ ১৩) ১৫১ ১৭১ ১৯, ২২ 


১৭, 


১৮, 


১৯, 


সনেটে নবরোমার্টিক পর্বের ফলশ্রুতি ২০৫ 


ও ২৪ নং সনেট । এঁ-একল!] £১১ ৩ ও ৭ নং সনেট । এঁ-ঝরাফুল £ 
মাঘের চতুর্থ দিন। 
সনেটের অস্থিমে মিত্রাক্ষর যুগ্রক আছে নিয়লিখিত ২০টি সনেটে। 
মাল্য ও নির্মাল্য : হৃতাভিজ্ঞান। অশোকসঙ্গীত £ ৩; ৫, ১২১ ১৪, 
২৪, ২৬, ২৯১ ৪৬১ ৪৭, ৫২, ৫৩ ও ৫৭ নং সনেট। দীপ ও ধৃপ: 
খ্বাশানপথে দেশবন্ধু-২। জীবনপথে-হযাত্রা £ ২৩ ও ২৫ নং সনেট। 
&্-একল! £ ৫১৬ ও ১৭ নং সনেট । এ-ঝরাফুল : সিন্ধুর প্রতি । 
মালা ও নির্মাল্যের 'হৃতাভিজ্ঞান? এবং জীবনপথের একল] অংশের" 
৬ নং সনেটছুটি তিনচতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্রকে গঠিত । 
সনেটের অষ্টকে কামিনী রায় নিম্নলিখিত সাত প্রকার বৈচিত্রা সূষ্টি 
করেছেন £ ১. কখখক কখখক--১২৭টি সনেট | ২. কখবক কখকথ 
--১টি সনেট | ৩, কথখকখ ককখখ--১টি সনেট | ৪. কখখক খখকক 
_-১টি সনেট । &. কখখক খগগখ--১টি সনেট । ৬. কখখক কগগক 
--২টি সনেট । ৭, কখখক কখগগ--১টি সনেট । 
ষট্‌ুকের মিপবিন্াসে নিয়লিখিত কুড়ি প্রকার বৈচিত্র্য দেখা যায়। 
১. তপঙ তপউ--৮২টি। ২, তপতপ উউ--১৭টি। ৩, তপপ তঙঙ 
--১টি। ৪, ততপ ততপ--১টি। ৫, তপতপতপ--২টি | ৬. 
শপপ ততপ--৫&টি | ৭. তপউঙ উতপ--১টি | ৮. তপঙ তঙপ--১টি। 
৯, তপপতপত-_২টি। ১০. খতপ খতপ--৩টি। ১১, কতপক 
_-৫টি | ১২. তপখ তপখ--৩টি। ১৩, তকপতকপ--৪ট | ১৪. 
কতত ককত--১টি। ১৫. তখপ তখপ--১টি | ১৬, *খখকতত-- 
১টি। ১৭, তখতখপপ-৮১টি | ১৮, কতপ কঙপ--১টি | ১৯. ততপ 
ককপ--১টি। ২০, ভপত তপভ--১টি। 
সুকুমার সেন-_বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস, ২য় খণ্ড (ওর্ঘ সং. 
১৩৬৯) পৃঃ ৪৮৩ 


সপ্তম অধ্যায় 
বাংলাসাহিত্যে সনেট £ রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিসমাজ 


১ 


রজনীকাস্ত দেন 


মধুসূদন আধুনিক বাংল! গীতিকবিতার অন্যতম মাধ্যম হিসাবে 
বাংল! সাহিত্যে যে সনেট-কলাকৃতির প্রবর্তন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও 
নবরোমার্টিক কবিগণের বাণীপাধনায় ত| কাব্য-সংসারে অসাধারণ জনপ্রিয়তা 
অর্জন করেছিল। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র কাব্য-কলাকৃতির মধ্যে তার 
সমসাময়িক পর্বের কবির! প্রধানত সনেটকেই বেছে নিয়েছিলেন । এই পর্বের 
কৰি রঞ্জনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) বাংল। সাহিত্ো গীতিকার হিসাবে খ্যাত 
. হলেও তিনি সমসামস্সিক কালের সনেট চর্চার প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন 
নি। তার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত “বিকাশ+ (১৯১৯) কাব্গ্রস্থে ভি, শ্রদ্ধা, 
শ্রীতি-বিষয়ক চতুর্শপদী” শিরোনামায় ফোলটি সনেট সংকলিত হয়েছে। এই 
সনেটগুলির প্রত্যেকটি শেকস্পীরীয়-রীতির তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর দ্বিপদীতে 
৪+৪স-৪+২ স্তবকবন্ধে গঠিত। এর মধ্যে তিনটি সনেট সাত মিলের খাঁটি 
শেকস্পীরীয়-রীতিতে রচিত। বাকি তেরটির ছয়টিতে ছয় মিল, ছয়টিতে 
পাঁচ মিল এবং একটিতে চার মিল ব্যবহৃত হয়েছে । এই সনেটগুলির 
অধিকাংশেই অঙ্টকের মিল ষট.কে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথম চতুষ্কের 
একটি মিল দ্বিতীয় চতুফে বাবহার করে কবি সনেট রচনায় অনিয়ম 
ঘটিয়েছেন । 
সনেটের ছনের ক্ষেত্রে রজনীকান্ত পূর্বসূরীদের পথ যথাযথ অনুসরণ 
করেছেন। তার সনেটগুলি চৌদ্দ মাত্রার অক্ষররৃত ছন্দে রচিত, কোথাও 
প্রবহমাণ ছন্দের প্রন্য়াগ সেই। 
রজনীকান্তের যোলটি সনেটে নিয়লিখিত পাঁচ প্রকার বিষয়-বৈচিত্রা ধর! 
,পড়েছে--১ ভক্তি £ আহ্কান, অধম, বোঝে না, দাসত্ব, দারিদ্র ভূত, ভবিষ্যৎ, 
ব্তমান। 
২. প্রেম: পুরাতন চিঠি, নুতন পঞ্জিকা, মালিনী । 


রজনীকান্ত সেন ২০৭ 


৩, প্রকৃতি £ শিশির, আয় চাদ আয়, ত্র জলাশয়। 
৪, আত্বকথ! £ আমার হদয়। 
৫, স্থানবর্ণনা £ গৌহাটী। 
রজনীকান্তের সনেটগুলি কবিজীবনের শেষ পর্যের ফসল। জীবনের 
অস্ভিম পর্বে রোগঞ্র্জর কবির প্রায় সমস্ত কবিতার মুখা উপজীব্য ভক্তিরস। 
তার সনেটগুলি নানাবিষয়ী কিন্তু ভক্তিরপাত্বক সনেটেই কবিষরূপ স্পষ্ট 
প্রতিভাত হয়েছে। আত্মনিবেদনের সহজ সুরে এই সনেটগুলি উজ্জীবিত । 
“কার খাঁটি শেকস্পীরীয় রীতিতে রচিত ভক্তিরসাত্বক একটি সনেট এঞ্াানে 
সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি £ 
তুমি না বৃঝিলে বল কে বুঝিবে আর, 
নিভৃত প্রাণের সেই অশান্তি কেমন, 
কেউ তো। বোঝে না প্রাণে কত গুরুভার, 
আগ্নেয়গিরির মত চিতাগ্নি ভীষণ। 


বোঝার উপর বোঝ। পার ন| বহিতে। 
ক্রমে শাস্ত ক্রমে ক্লান্ত অবসন্ন দেহ, 
আর সাধ নাই মোর কারেও বলিতে 
চিনিয়াছি জানিয়াছি কারো নয় কেহ। 


কাদিয়| ভিজাই মাটি ফিরে ন। চায়, 
তার। চায় হৃদয়ের রক্ শুষিবারে, 

কি রাক্ষপী আত্মীয়ত। হায় হায় হায়-- 
কেউ তো বোঝে ন। হায় বৃঝাইব কারে? 


ঠেকিয়া বুঝেছি সত্য ওহে দয়াময়, 
জগতে কেবল তুমি দীনের আশ্রয়। 
[ বোঝে ন| £ বিকাশ; পূ. ১৪১] 


২০৮ বাংল। সাহিত্যে সনেট 
৮ 
নবরুহ্ণ ঘোষ 


তেরখান৷ উপন্যাস ও ছুটি ছোটগল্প গ্রন্থের লেখক নবকৃষ্ণ ঘোষের ( ১৮৬৮- 
১৯৪১ )“তর্পণ+ (১৯১৫ ) নামে একটিমাত্র কাবাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল । 
এই গ্রন্থের সংকলিত ১১৯টি কবিতাই সনেট । সনেটের ক্ষুন্্র ক্ষুদ্র ডালি 
সাজিয়ে এই কাবাসংকলনে কবি বাঙালি ও ভারত-প্রেমিক মনীষীদের প্রশস্তি 
রচনা করেছেন । এমন কি এই গ্রন্থের ভূমিকা, উৎসর্গ কবিত। এবং সমাপ্তি- 
সুচক কবিতা তিনটিও সনেট আকারে রচিত । এই তিনটি বাদে ১১৬টি সনেটে 
বন্দিত মনীষীদের কবি দশটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। সনেট সংখ্যাসহ এই 
বিভাগগুলি নিয়রূপ £ 


১. ধর্মনায়ক ১০টি । ২. প্রাচীন কবি ১৬টি । ৩. মহামনীষী ৬টি | 
৪. গছাসাহিতাসেবী ১০টি। ৫. কবিনাটাকার ১২টি । ৬. সমাজহিতৈষী 
১৬টি | ৭. শান্ত্রভিতৈষী ৬টি । ৮. শিক্ষাহিতৈষী ১০টি ৯». দেশসেবক ১২টি । 
১০. প্রতিভাবান ১০টি । 

নবকৃষ্ণ ঘোষের ১১৯টি সনেটই চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। মাত্র 
১২টিতে প্রশ্থহমাণ ছন্দের প্রয়োগ রয়েছে । সবকটি সনেট ৮+৬ স্তবকবন্ধে 
গঠিত | অঙ্টক-যটুক বিভাগ সর্বত্র রক্ষিত হয়েছে । গঠনের দিক থেকেই 
শুধু নয়, সনেটের মিলবিন্যাসেও নবকৃষ্ ঘোষ পেত্রার্কা-পন্থী। তার ১১৯টি 
সনেটের অষ্টক ছুই মিলের ছুটি সংৰৃত চতুক্কে গঠিত $ প্রায় ৬৬টির অষ্টক 
দুই চতুষ্কে বিভক্ত । ষট্‌কের মিলযোজনাতেও কবি মূলত পেত্রাকীয় রীতিই 
অনুসরণ করেছেন। ১১৯টি সনেটের মধ্যে ১০২টির ষট্‌ুক ছুই মিলে এবং 
১৭টির.ষটুক তিন মিলে রচিত । তার সনেটের ষটুকে নিয়লিখিত আট 
প্রকার মিল যোজিত হয়েছে £ 

১, তপতপতপ ৯৬টি । ২. তপঙ তপঙ ৯টি। ৩. তপতপ উঙ ৬টি। 
৪. তপতপ কক ১টি। ৫. তকতকতক ৪টি | ৬, কতকতকত ১টি । ৭. খতখতখত 
১টি। ৮. কতপকতপ ১ট। 

উল্লিখিত বিভাগগুলি লক্ষা করলেই বোঝ যাবে যে প্রথম ও দ্বিতীয় 


নবকৃষ্চ ঘোষ ২০৯ 


বিভাগের ১০৫টি ষট.ক খাটি পেত্রাকীয়-রীতিতে বচিত। তৃতীয় বিভাগের 
৬টি ষট.কে তিনটি মিল ব্যবহৃত হলেও অস্ভিমে মিজ্াঙ্ষর যুগ্নক স্থান পেয়েছে । 
এই বিষয়ে কৰি সম্ভবত ববীন্দ্রনাথ এবং নবরোমান্টিক পর্বের কবিদের দ্বার! 
প্রভাবিত হয়েছেন । এ ছাড়1 বাকি পাঁচটি বিভাগের আটটি সনেটের ঘট কে 
অষ্টকের একটি মিল যোজন] করে কবি ক্লাসিকাল রীতির বাত্যয় ঘটিয়েছেন। 
তার সাতটি সনেটের ষট.কের অস্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্রক স্থান পেয়েছে কিন্ত্ 
এই সনেটগুলির কোনটিতেই শেকস্পীরীয় মিলবিন্তাস গৃহীত হয় নি। 
গ্বীনেটের গঠন ও মিল যোজনায় কবি 'মূলত পেত্রাকীয় রীতিরই অনুসরণ 
করেছেন। অবশ্য ষটুকের ছুই ব্রিকবন্ধের গঠনে তিনি তেমন গুরুত্ব আরোপ 
করেন নি। তার মাত্র ২২টি সনেটের ষট.ক দুই ভ্রিকবন্ধে বিভক্ত । 

নবকৃষ্ ঘোষের সনেটের ভাষ। সহজ সরল ও অন্তরঙ্গ । সনেটের সংক্ষিপ্ত 
পরিসরে তিনি তার উদ্দিষ্ট মনীষীর স্বব্ধপ উদঘাটনে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় 
পরিয়েছেন। উদ্দাভরণত একটি সনেট উদ্ধার করছি । 


উপেক্ষিত! বঙ্গভাষ! মলিন! ছুঃখিনী,-- 
তকশোরে স্থবিরা যেন, ছিল ক্ষুপ্ন মনে ; 
ঝলকি? উঠিল বাল, তোমার যতনে, 
ইন্দিরা শ্রীতে যেন হইয়া মোহিনী । 


ভ্রমর বাজিল নেত্রে, খেলিল রোহিনী 
বিশ্বাধরে, কুন্দ-কলি ফুটিল দশনে, 
হৃদয় বারুণী তটে পিক কুহরণে 
চমকি গাহিল বাল! অপূর্ব রাগিণা। 


সে গানের প্রতিধ্বনি বাজিতেছে শুন 
মেঘমন্দ্রে সপ্তকোটা হ্যদয় মন্দিরে, 
তিন গ্রামে সপ্তসুরে হইয়া! বিরাট । 
কি আনন্দে_কি লাবণো, প্রাণ পেয়ে পুনঃ, 
হের হাসিতেছে দেবী ভাদি আশ! নীরে; 
হে বঙ্গের চিরধন্য সাহিত্য সম্রাট । 
[ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় £ তর্পণ, পৃ. ৪৯] 


২১০ বাংল] সাহিত্যে সনেট 


এখানে কৰি বঙ্কিমচন্জ্রের উপন্যাস থেকে উপম| চয়ন করেই তার স্বরূপ 
উদঘাটন করেছেন। 'অধ্টকবন্ধে বন্কিমের বাংলাপাহিত্যে অসাধারণ দানের 
কথ! বলে কবি ষটুকবন্ধে তার ফলশ্রুতির ইঙ্নিত দিয়েছেন। সনেটটির 
ভাবপ্রবাহ অ্টক-ষটকের মধ্যবতাঁ আবর্তনসন্ধিতে ভাবপাম্য রক্ষ। করে 
কারণ থেকে কার্ষে আবতিত হয়েছে। 

ক্লাসিকাল মিলের সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় নবকৃষ্ণ ঘোষ উল্লেখযোগ্য 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । তার ১১৯টি সনেটের মধ্ো ৬পটিতে আবর্তন- 
সন্ধি রচনায় তিনি নিয়লিখিত পাচ প্রকার বৈচিত্রা সৃষ্টি করেছেন : 

' ১, পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ 8 ভূমিকা কবিতা, রামমোহন, জয়দেব, 
গোবিন্দদাস, ঝামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, জগন্নাথ তর্কপঞ্ধানন, কালী প্রসন্ন ঘোষ, 
যোগেন্দ্রনাথ বিগ্যাভূষণ। দীনবন্ধু মিত্র, হরেন্দ্র মজুমদার, হেমচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত সেন, কষ্ণচন্দ্ররায়, রাণী ভবানী, 
শডভুনাথ পণ্ডিত, বাজেন্দ্রলাল মল্লিক, যতীন্দ্রনাথঠাকুর, হরিনাথ মজুমদার, 
প্রতাপ মজুমদার, মনোমোহন ঘোষ, যোগেন্দ্র বমুঃ ডেভিড হেয়ার, ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার সর্ববাধিকারী, প্রেমটাদ, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, 
তারকপালিত, উমেশ দত্ত, কালীচরণ বন্দোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, গোপালচন্দ্র গোখলে, শৌবীন্দ্রমোহন ঠাকুর; 
তরুদত, হবিনাথ দে। 

২, কারণ থেকে কার্ধ : বৃদ্ধদেব, শঙ্করাচার্ধ, চৈতগ্রদেব, জ্ঞানদাস, 
প্যারীর্টাদ, বঙ্কিমচন্দ্র, রামনারায়ণ) মধুস্থদন, বিহা রলাল, কষ্ণচন্দ্র সিংহ, 
ঈশ্বরচন্জ্র, রয়েশ মিত্র, বিনয় দেব, বাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীলঃ বেখুন, 
মুরারি গুপ্ত, দ্বারক! মিত্র, সমাপন । 

৩, কার্ধ থেকে কারণ £ ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধায়। 

&, সিদ্ধান্ত থেকে উদাহরণ £ রাজনারায়ণ বহ, বঙ্গণী গুপ্ত, গিরীশচন্ট? 
সর্ণময়ী, কালী প্রপন্ন সিংহ, কালীকৃষ্ণ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, অর্ধেন্দুশেখর, 


লালমোহন ঘোষ। 
৫€ উদাহরণ হেহক সিদ্ধান্ত  নবীনচন্দ্র সেন, কৃঙ্ঃগ্রপন্ন সেন | 


প্রমথ চৌধুরী ২১১ 


৬ 
প্র্ণথ চৌগুরী 


বাংলাসা হতো প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬ ) বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক হিনাঁবে খ্যাত 
হলেও বাংল! সাহিত্য-প্রাঙ্গণে তীর প্রথম আবির্ভাব কবি-বূপে। তার প্রথম 
কাব্যগ্রন্থ 'সনেট-পঞ্চাশৎ (€ ১৯১৩) যখন মুদ্রিত হয় তখনও তার সম্পাদিত 
'সবুক্গপত্র” (২৫ বেশাখ, ১৩২১) প্রকাশিত হয় নি। পরবর্তীকালে ভার দ্বিতীয় 
কাবাগ্রন্থ 'পদচারণ” বেরিয়েছিল ১৯১৯ সালে। অধুনা! তার অপ্রকাশিত 
অবশিষ্ট কবিতাবলী “অন্যান্য কবিত।” শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছে ।১ 
সাহিতা-সংপারে প্রমথ চৌধুরীর আগমন কিঞ্চিং বিলম্বিত। বয়স যখন 
প্রৌঢ় হার অভিমুখী, ঠিক তখনই তিনি নিজের মধ্যে অনুভব করলেন নতুন 
প্রাণের স্পন্দশ ! এই নতুন প্রাণস্পন্মনকে কবিতার ভাষায় তিনি বলেছেন? 
'দ্বিতায় যৌবন |? তার কবিতাগুল এই দ্বিতীয় যৌবনের ফপল। কবিতার 
বিভিন্ন বাণীভঙ্গ নিয়ে পরাক্ষা-শিরাক্ষ| করলেও ভার মুখ কাব্যবাহন হলো 
সনে্টে। তার মোট একশত ন'টি কবিতার মধ্যে একাশি-টিই সনেট ।২ 
“সনেউ-পঞ্চাশৎএর প্রথম সনেটে তিনি বলেছেন £ 
পেত্রার্ক1-্চরণে ধরি করি ছন্দোবন্ধ, 
গ্লাহার প্রতিভা মত্যে সনেটে সাকার । 
একমাত্র তারে গুরু করেছি স্বাকার, 
গুরু শিষ্কে নাহি কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ! 
রঃ ১ ঙ্ঁ 
ইতালীর ছাঁচে ঢে:ল বাঙালীর ছন্দ, 
গড়য়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট। 
[কঞ্চিৎ থা কবে তাহে বিজাতীয় গন্ধ-্ 
সরস্বতী দেখ। দিবে পরি বনেট ! 

(সনেট £ সন্টে-পঞ্চাণৎ, প'১) 
এই সনেটে কবি বঙ্গ-সরঘ্বতীকে 'বনেট' পরিয়ে 'বসাজে সজ্জিত করবার কথ! 
ঘোষণ! করেছেন । অবশ্য এই নবসাজ তিনি রচন] করতে চেয়েছেন পেত্রার্কার 
অনুসরণে 'ইতালীর ছাচে”। “সনে -পঞ্চাশৎ। প্রকাশের পরে তিনি সতোনক্দ্রনাথ 
দত্তের একটি চিষ্ঠির উত্তরে লিখেছেন £ *পেত্রার্ক। ও সনেট এ ছ্‌টি পরস্পর 


১২ 


বাংল। সাহিতো সনেট 


আপেক্ষিক শব্দ হয়ে উঠেছে বললেও অতুযুক্তি হয় না। সে কারণেই আমি 
যদিচ তার পদানুসরণ করিনি, তবু পেত্রার্কার চরণ বন্দনা করে আসরে 


নামি।"' 


'আপনি ঠিকই ধরেছেন আমি ফরাসি সনেটের ছাচই অবলম্বন 


করেছি” ।* 


এই 


চিঠি থেকে জান! যায় যে তিনি পেত্রাকীয়-রীতি নয়, ফরাসি 


রীতিতেই সনেট রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন । তিনি কোন্‌ অর্থে ফরাসি-রীতি 
গ্রহণ করেছেন তা তার সনেটগুল্লর মিলবিন্যাস ও স্তবকবন্ধ বিশ্লেষণ করে 
লক্ষ্য কর। যাঁক। 


১৬ 


১ক. 


৩ক, 


ডু, 


কখখক। কখখক। ঘত। পঙপঙ।|। সম্ভবকবন্ধঃ ৪+৪+২+8 
সনেট-পঞ্চাশৎ £ ভর্তৃহরি, বাংলার যমুনা, বার্ণার্ডশ, বালিকা বধূ, 
ব্যর্থজীবন, মানবজীবন, হাসি ও কানন।ঃ ধরণী, কাঠালী টাপা, করবী, 
অপরাহু, ব্যর্থ-বৈরাগা, অন্বেষণ, বিশ্বরূপ, শিব, বিশ্বব্যাকরণ, 
বিশ্বকোষ,হ্থরা, শিখা ও ফুল, পরিচয়, স্মৃতি, আত্মকথা । পদচারণ £ 
ফস্লে গুল্মে ময়সে তৌবা, বর্ষা, কবিতা, কাবাকলা, আমার 
সমালোচক, সনেট সপ্তক-দ্বিতীয়,-তৃতীয়,-চতুর্থ”পঞ্চম, দ্বিজেন্্র- 
লাল, স্েহলতা। অন্যান্য কবিতা] £ ছুনিয়াঃ ফরমাশি সনেট। 
কখখক কখখক্‌ তত পঙপঙ । শ্তবকবন্ধ * ১৪ 

সনেট-পঞ্চাশৎ £ পুরবী। 

কখখক | কখখক | তত। পঙঙপ | স্তবকবন্ধ ঃ ৪+৪+২+৪ 
সনেট-পর্শাশৎ £ জয়দেব, বন্ধুর প্রতিঃ কাঠমল্লিকা, রূপক, হাসি, 
উপদেশ । পদচারণ £ সনেট সপ্তক-ষষ্ঠ, শরৎ | অন্যান্য কবিতা ঃ 
পঞ্চাশোধ্বে | 

কখখক কখখক । তত পপপপ। স্তবকবন্ধঃ ৮+৬ 

সনেট-পঞ্চাশৎ £ চোরকবি। 

কখখক কখখক। তত। পপপপ। স্তবকবন্ধঃ ৮+২+৪ 
সনেট-পঞ্চাশৎ £ তাজমহল, ভুল । 

কককক। কককক। তত। পঙপঙ। স্তবকবন্ধঃ ৪+৪4২+5 
সনেট-পঞ্চাশৎ £ বসম্তসেন। | 
কখখক । কখখক.। তত | কপপক।স্তবকবন্ধ; ৪-7৪8৪7+২+8 
সনেটন্পঞ্চাশৎ £ ভাস, রজনীগন্ধ!, সবপ্র-লঙ্ক। | 


৬্ক, 


১৯, 


চা 


১৪, 


১৬, 


১৫ক, 


১৫৭, 


১৬, 


১৬ক, 
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কথখক কখখক। তত পকপক। স্তবকবন্ধঃ ৮৬ 
সনেট-পঞ্চাশৎ ২ পত্রলেখা, গোলাপ, ধুতুরার ফুল। পদছারণ £ 
বন্ধুর প্রতি । 

কখখক কখখক। তত। পকপক। শ্তবকবন্ধ হ ৮+২+৪ 
সনেট-পঞ্চাশৎ £ আত্মপ্রকাশ । 

কখখক। কথখখক। তত। কপকপ। স্ভবকবন্ধাঃ ৪+৪+২+৪ 
সনেট-পঞ্চাশৎ £ সনেট, বাহার, পাষাণী। 

কখখক। কখখক। তত । তখখত । স্ভবকবন্ধত ৪+৪+২+৪ 
সনেট-পঞ্চাশৎ £ রোগশয্যা। 

কখখক। কখখক | তত । খপখপ। স্তবকবন্ধঃ ৪+৪-+২+7৪ 
সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ গজল, ফুলের ঘুম । পদচারণ £ আমার সনেট। 
কখখক। কখখক ॥ তত । খপপখ । স্ভবকবন্ধ: ৪+৪+২+৪ 
পপচারণ £ সনেটসপ্তক-সপ্তম | 

কখখক কখখক। তত খকখক ।স্তবকবন্ধঃ ৮+৬ 
সনেট-পঞ্চাশৎ £ একদিন। 

কখখক । কখখব্ড তত । কততক। স্তবকবন্ধ* ৪+১+৪ 
সনেট-পঞ্চাশৎ £ মুশকিল আসান । 

কখখক | কখখক । তততততত । সম্তবকবন্ধ ১ ৪+৪--৬ 
সনেট-পধ্চাশৎ £ প্রতিম|। 

কখখক | গঘগথ | তত । পডঙপঙ। স্ভবকবন্ধঃ ৪+ ০7২7৪ 
পদচারণ £ ও । 

কক খখ গগ ঘঘ। তত পপ উঙ।স্তবকবন্ধঃ ৮+ং 

পদচারণ £ বিলাতে রবীন্দ্রনাথ, কবিতালেখা । 

ককখখ। গগঘঘ। ততপপ | উ৪। স্তবকবন্ধঃ ৪+৪+৪+২ 
পদচারণ £ সনেটসপ্তক-গ্রথম। 

ককখখ গগঘঘ ততপপউউ | স্ভবকবন্ধ £ ১৪ 

পদচারণ : তত্বদর্শীর সিন্ধুদর্শন | 

কখখক। কখখক | তপঙ তপউ |স্তবথ "বন্ধঃ ৪+৪+৬ 
পদচারণ ₹ সনেটহন্দরী। 

কখখক। কখখক। তপঙত। পঙ।স্তবকবন্ধঃ ৪-+৪+৪-+4-২ 


২১৪ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


অন্যান্য কবিতাঃ সনেট । 
১৬খ, কখখক কখখক। তপড তপঙ । স্তবকবন্ধঃ ৮শঁ৬ 
পদচারণ  চেরিপুষ্প | 
১৬গ. কখখক কখখক তপঙ তপঙ। স্তবকবন্ধঃ ১৪ 
পদচারণ ঃ বনফুল। 
১৭, কখখক। কখখক | খখ | তপতপ।স্তবকবন্ধঃ ৪+৪+২+৪ 
পদ্চারণ£ অকালবর্ধা। 
মিলবিন্াসের এই বিভাগগুলি লক্ষা করলেই দেখা যাবে যে ৪, ১৪, 
১৫-:৫খ বিভাগের ছয়টি সনেটের ব্যতিক্রম ছাঁড়া অন্য সর্বত্র তিনি দুই মিলের 
ছুটি সংবৃত-চতুষ্কে অষ্টক গঠন করেছেন। এর মধ্যে ১৫-১৫খ বিভাগের চারটি 
কবিতার সাতটি পয়ার-বন্ধ এবং ৪র্থ বিভাগের কবিতাটির অষ্টকের মিল 
একা স্ত ভাবে সনেটের পরিপন্থী । ১৪ বিভাগের সনেটটিতে সাত মিল বাবহৃত 
হয়েছে কিন্তু স্তবক গঠন ও মিলবিন্বাস শেকস্পীরীয় নয় ।৪ ১, ২১৩, ৪, ১৩, 
১৪, ১৫, ১৬-১৬ গ ছাড়া অন্যান বিভাগের ষটুকে অ্টকেরই কোন না কোন 
মিল ফিরে এসেছে এবং তা পৃথিবীর যে কোন সনেটেরই রীতিবিরুদ্ধ। 
১৬-১৬গ-এর চারটি সনেট খশাটি পেত্রাকীঁয় রীতিতে রচিত । পেত্রাকীয়- 
রীতিকে তার জটিল মনে হওয়ায়ৎ ওই রীতিতে তিনি খুব বেশি আগ্রহ 
প্রকাশ করেন নি। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় এই যে উল্লিখিত চারটি সনেট বাতীত 
অন্য সর্বত্র তীর সনেটের ষটুকের প্রথমে একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে । 
প্রমথ চৌধুরী “ফরাসি ছাচে” সনেট রচনার যে ঘোষণা সতো্দ্রনাথ 
দতকে লেখা চিঠিতে করেছিলেন আমাদের বর্তমান শ্রেণীবিভাগের ১-১খ এবং 
২ অংশের ৪৮টি সনেট সেই তথাকথিত ফরাসি ছ্াচে রচিত। এই সনেটগুলি 
কতদূর ফরাসি রীতির অনুগামী সে আলোচনায় প্রবেশের আগে ফরাসি 
সনেট সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর ধারণাটি জেনে নেওয়া বাঞ্নীয়। অমিয় 
চক্রবতীকে ৬.১০.১৯৪১ তারিখের চিঠিতে তিনি লিখেছেন £ ফরাসী সনেটের 
সঙ্গে ইতালীয় সনেটের প্রভেদ এই যে, ছুই সনেটেই প্রথম অঙ্টক সমাঁন। 
শেষ ষষ্ঠকে একটু প্রতঙ্দে আছে। ফরাসীরা ছয়কে দ্বই ভাগ করেছেন। 
প্রথম একটি দ্বিপদী পরে একটি চতুষ্পদী।”৬ 
প্রমথ চৌধুরীর এই উদ্তি বিভ্রান্তিকর । ফরাসি সনেটের ষটুকে কোথাও 
কোথাও ছুই+চাঁর বিভাগ দেখা! গেলেও সমগ্র ফরাসি সনেট সম্পর্কে এই 
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উক্তি তা নয়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমর! বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি 
ষে, ফরাসি সনেটের ষটুক সাধারপত ছুই ত্রিক-তে বিভক্ত এবং মিলবিন্যাসে 
প্রতি ব্রিক-র প্রথমে মিত্রাক্ষর যুগ্রক লক্ষ্য করা যায়। ফরাসি সনেটের মূল 
বৈশিষ্টোর উল্লেখ করতে গিয়ে সিডনি লী যে নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন 
ত। প্রসঙ্গত পুনরায় উদ্ধার করছি-- ৭0 009 1009]01165 ০0 79100) 
901017963 009 0900968৮9 ৪00 999696 976 61085 90119017710680. 11) 
0090910172862010 00. 6139 00009] 4,737) 4,374 7 0010, 701170,75 
» স্তরাং প্রমথ চৌধুরী ফরাদি সনেটের ষটকের যে দ্বিপদী-চতুষ্পদ 
বিভাগের উল্লেখ করেছেন এবং নিজের রচনায় যার বহুল ব্যবহার করেছেন 
অধিকাংশ ফরাসি সনেটের সঙ্গে তার মৌ'লক পার্থকা বিদ্যমান। দ্বিতীয় 
বিভাগের যে ন'টি সনেটে তিনি খাটি ফরাসি মিল যোজনা করেছেন সে 
ক্ষেত্রেও তিনি ষটককে দুই ব্রিকবন্ধে বিভক্ত না করে ছুই+চার পর্ধে বিন্যস্ত 
করেছেন। প্রথম বিভাগের উনচল্িশটি সনেটের ষটুকে যে তত, পঙপ্ঙ 
মিলবিন্যাস বাবহৃত হয়েছে তা ফরাসি সন্টের সাধারণ বৈশিষ্ট নয়। 
কোন কোন ফরাসি সনেটের ষটুকে অবশ্য ওই মিলবিন্যাস লক্ষ্য কর] যায় 
কিন্তু সেক্ষেত্রেও ফরামির| ষটুককে ছুই ত্রিক-বন্ধে বিভক্ত করেছেন, প্রমথ 
চৌধুরীর মত ছুই+চার পর্বে নয়। সামগগ্রকভাবে প্রমথ চৌধুরী ষটুকের 
ছই+চার বিভাগকেই ফরাসি-রীতি বলে গ্রহণ করেছেন। তার ৮১টি সনেটের 
মধো ৬৪টি সনেটের ষটুকেই এই বিভাগ লক্ষণীয় । শেকস্পীরীয়-গ)তির অন্তিম 
মিত্রাক্ষর যুগ্কের মত তার ষটুকের শীর্ষের মিত্রাক্ষর দ্বিপদী সম সনেটের 
সবচেয়ে দৃপ্ত অংশ। বলাবাহুল্য তার সনেটের এই বিশেষ গঠন সনেটের 
ভারসামোর পক্ষে ক্ষতিকর। উপরন্তু সনেটের এই গঠন ও মিলবিন্যাস 
সনেটকে ত্রিধা বিভক্ত করে ফেলে । কিন্তু কৰি সচেতন ভাবেই এই রীতি 
গ্রহণ করেছিলেন । তার ধারণ। ছিল যে ইতালীয় সনেট ও ব্রি” বিভক্ত । 
“পদচারণে'র ''কফিয়ত' ববিতায় এই ধারণার ইঙ্গিত দান করে তিনি 
বলেছেন £ 

আনিন্থ সংগ্রহ করি বিঘত প্র. 4 

ইতালির পিতলের এ ক্ষুদ্র কর্ণেট, 

তিনটি চাবিতে যার খোলে রুদ্ধপ্রাণ। [পৃঃ ৮৬] 
বলাবাহুলা ইতালীয্ম সনেট সম্পর্কিত কবির এই ধারণা ঠিক নয়। অধ্টক- 
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ষট্‌কের মাত্র ছুটি চাবিতেই ইতালীয় সনেটের রুদ্ধপ্রাণের দ্বার উন্মোচিত হয়। 
প্রমথ চৌধুরী তিনটি চাবিতে ক্লাসিকাপ সনেটের দ্বার উম্মোচনের যে ভ্রান্ত- 
ধারণ! গ্রহণ করেছেন তা ফরাসি-রীতির সনেট রচনাতেও তাকে ভুল পথে 
চালিত করেছে। ফলত ফরাসি সনেটের যে রীতিকে তিনি সহ্জ্ত বলে গ্রহণ 
করেছেন” আসলে সেটা যে একটা! ভ্রান্ত'রীতি তা একাশিটি সনেট রচনার 
পরও তিনি অন্নভব করতে পারেন নি। 
ইতালীয় সনেটের মত ফরাসি সনেটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য অক-ষটুকের 
মধাবতাঁ আবর্তনসন্ধি। প্রমথ চৌধুরী তার অধিকাংশ সনেটে এই আবর্তন- 
সন্ধি রচনায় হূর্লভ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।* ৩৮টি সনেটের অষ্টক-ষট্‌কের 
মাঝে আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি নিয়লিখিত ন'প্রকার বৈচিত্রা সৃষ্টি করেছেন । 
১. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ সনেট পঞ্চাশ £ চোরকবি, বন্ধুর প্রতি, 
মানবসমাঞ্জ, হাসি ও কান্না, ব্যর্থবৈরাগা, একদিন, গজল, প্রিয়া, 
স্মৃতি, স্বপ্র-্লঙ্কা! । পদচারণ £ বিলাতে রবীন্দ্র, কবিতালেখ।, বন্ধুর 
প্রতি, সনেট সুন্দরী, সনেটসপ্তক-চতুথ?-ষষ্ঠ,-সপ্তম, বনফুল, 
চেরিপুষ্প, দ্বিজেন্দ্রলাল, স্নেহলতা, সনেট। অন্যান্য কবিতা! ঃ 


ফরমাসি সনেট । 
২. সিদ্ধান্ত থেকে উদ্াহরণ--সনেট-পর্ণাশৎ £ ধরণী। 


৩, রুপবর্ণন| থেকে সিদ্ধান্ত--সনেট-পঞ্চাশৎ £ কাঠাঁলী ঠাপা । 
৪. প্রকৃতিলোক থেকে আত্মলোক--সনেট-পঞ্চাশৎ ; কাঠমল্লিকা, 
ধৃতুরার ফুল, অপরাহ্র। পদচারণ £ ফস্লে গুল্মে ময়সে তৌবা, 


খর্সাং। 
৫. বিশ্বলোক থেকে আত্মলোক--সনেট-পঞ্চাশৎ £ বিশ্বব্ূপ। 


৬. তত্ব থেকে ভাব--সনেট-পঞ্চাশৎ £ শিব১ রূপক । অন্যান্য কবিতা : 
পথ্ণাশোধের্ব। 

৭. অতীত থেকে বর্তমান--সনেট-পঞ্চাশৎ £ ভুল। 

৮. কার্য থেকে ফলশ্রুতি--সনেট-পঞ্চাশৎ £ প্রতিম। | 

৯. কারণ থেকে কার্ধ-্পদচারণ £ বর্ধ।, সনেটসপ্তক-দ্বিতীয়। 

প্রমথ চৌধুরী তার সন্টের অ্টক-ষটুকের মাঝে আবর্তনসন্ধি রচন! করে 
ভাবপ্রবাহকে কি ভাবে বিমূর্ত করে তুলেছেন একটি সনেট উদ্ধার করে ত 
লক্ষ্য কর! যাক £ 
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কারো! প্রিয়া সুললিত পারিগান গেয়ে, 
-বক্তিম-কপোল$উষ। জাগে যবে হেসে-_ 
রুপোর ঢেউয়ের 'পরে তালে তালে ভেসে, 
দক্ষিণপবন-সনে আসে তরী বেয়ে | 


কারো। প্রিয়! মেঘসম চতুদ্দিক ছেয়ে, 
অকালের প্রলয়ের অমানিশ! বেশে, 
হরস্ত পবনে ক্ষিপ্ত ঘনকৃষ্ণ কেশে, 
প্রচণ্ড ঝডের মত আসে বেগে ধেয়ে ॥ 


তুমি প্রিয়ে এ হৃদয়ে পশি ধীরে ধীরে, 

বহি প্রাণের মত প্রতি শিরে শিরে। 

প্রচ্ছন্ন রূপেতে আছ আচ্ছন্ন করিয়| 

আমার সকল অঙ্গ, সকল অস্তর। 

সকল ইন্দ্রিয় মোর জ্যোতিতে ভরিয়া, 

জোগাও প্রাণের যূলে রস নিরস্তর ॥ 

[ প্রিয়া : সনেট পঞ্চাশৎ, পৃ ৪৩ ] 
এই সনেটের অষ্টকের পূর্বপক্ষে কবি অন্ের প্রিয়ার রূপবর্ণন! প্রসঙ্গে বলেছেন 
যে কারো প্রিয়! “দক্ষিণ পবনে সুললিত সারিগান গেয়ে তরী বেয়ে আসে, 
এবং কারে! প্রিয়। “অকালের প্রলয়ের অমানিশ! বেশে প্রণ"খ ঝড়ের মত' 
বেগেধেয়ে আসে। ষটুকবন্ধে কবি বলেছেন নিজের প্রিয়ার কথা, যে প্রিয় 
কবির হৃদয়ে প্রবেশ করে তার সমগ্র-দেহে পরিব্যাপ্ত হয়ে তার সমস্ত 
ইন্ট্রিয়কে জ্যোতিতে ভরে প্রাণ্বে মূলে নিরন্তর রস জোগায়। এই সনেটের 
অষ্টক-ষটুকের মাঝে ভাবপ্রবাহকে আবঙনসন্ধির ভারসাম্য রক্ষ! করে কৰি 
অন্যের এবং নিজের প্রিয়ার সামগ্রিক পার্থক্য হ্থন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। 
প্রসঙ্গত লক্ষণীয় এই যে এক্ষেত্রে ষটুকবন্ধে প্রমথ চৌধুরী-সুলভ দ্বিধাবিভাগ 
নেই। ফলত বিশেষ প্রকৃতির ফরাসী মিলে রচিত এই সনেটটিতে অইক- 
ষট্‌কের ছুহপর্বে ভাবপ্রবাহ সুবিন্যন্ত হয়েছে । 
প্রমথ চৌধুরী ফরাদি আদর্শে সনেট রচনা! করতে গিয়ে আবর্তনসদ্ধি 

বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন । কিন্ততিনি প্রায় কুড়িটি সনেটে দশম 
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২ক্তির পরে যে ভাবের আবর্তন সৃষ্টি করেছেন তার নিদর্শন ফরাসি সনেটে 
নেই। “সনেট-পর্ধাশৎ”-এর প্রথম সমালোচক “সাহিত্যের সাত সমুদ্রের 
নাবিক" প্রিয়নাথ সেন বলেছেন--“যদ্দিও কোনে! কোনে। ফরাসী কবির রচিত 
সনেটে নবম দশম চরণ মিব্রাক্ষর পয়ারের আকারপ্রাপ্ত, কিন্ত দশয চরণে 
ভাবের ছেদ কোথাও তো দেখি নাই।'১০ প্রিয়নাথ সেনের এই উক্তিতে 
ছুটি ইঙ্গিত লক্ষণীয়। প্রথমত, ষট্‌কের প্রথমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক ফরাদি সনেটের 
সাধারণ বৈশিষ্টা নয়, “কোনো কোনো” ক্ষেত্রেই মাত্র তা পরিদৃশ্যমান | 
দ্বিতীয়ত, ফরাসি সনেটের কোথাও দশম পংক্তির পরে আবর্তনসন্ধি নেই। 
প্রায় কুড়িটি সনেটে দশম পংক্তির পরে প্রমথ চৌধুরী আবর্তনসন্ধি রচনা করে 
রীতিবিরুদ্ধ কাজ কারছেন সন্দেহ নেই কিন্তু এই সনেটগুদলতে আবর্তনসন্ষি 
রচনায় তিনি ন' প্রকার বৈচিত্রা সুষ্টি করেছেন। 
১. স্বরূপবর্ণন৷ েকে সিদ্ধান্ত-সনেট-পঞ্চাশৎ £ ভর্তৃহরি | 
২. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ--সনেট-পঞ্চাশৎ £ বসন্তসেনা, বালিকাবধৃ । 
পদচারণ £ কবিতা, আমার সনেট | 
৩. কাব্যালোক থেকে আত্মলোক--সনেট-পঞ্চাশৎ £ পত্রলেখা । 
কবিকথ। থেকে আত্মকথ1- সনেট-পঞ্চাশৎ £ বার্ণার্ডখ | 
৫. প্রকৃতিলোক থেকে আত্মলোক--সনেট-পঞ্চাঁশৎ £ করবী, রজনা গন্ধ, 


পূরবী, ফুলেরুম | - 
৬. কাধ থেকে কারণ--সনেট-পর্ধাশৎ £ বোগশযা] । 


৭, তত্ব থেকে ভাব--সনেট পঞ্চাশৎ £ আত্মপ্রকাশ. বিশ্বব্যাকরণ, 
বিশ্বকোষ, সুরাঃ আত্মকথ|। 
৮. বহিলোক থেকে আত্মলোক--সনেট-পঞ্চাশৎ £ মুশকিল আসান। 
পদ্রচারণ £ কাবাকলা । 
৯. স্মতিলোক থেকে বাসনালোক--সনেট পঞ্চাশৎ : পরিচয় । 
মিপ্টনের কয়েকটি সনেটে নবম দশম চরণের পরে আবর্তনসন্ধি লক্ষ্য কর! 
যায়। সনেটের দশম পংক্তির পরে ভাবের ছেদ রচনায় প্রমথ চৌধুরী তাঁর 
দ্বার গ্রভাবিত হতে পা্জেন। তবে পৃথিবীর অন্য কোন ধারার দনেট এইরীতি 
হুর্লভ। সনেটের ক্ষেত্রে এই রীতি উপযোগীও নয়ঃ কারণ এতে সনেটের মুখ। 
অঙ্গসন্ধি স্থানচ্যুত হয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে । 
আবর্তনসন্ধি সৃষ্টিতে প্রমথ চৌধুরী আর এক ধরণের বিশেষত্ব 
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দেখিয়েছেন । তার বারোটি সনেটের দুটি আবর্তনসন্ধি। ছুই আবর্তনসদ্ধি 
রচনার কৌশল ও বৈচিত্রা লক্ষণীয় £ 


১, 


৫ 


১০, 


প্রকৃতিলোক থেকে আত্মলোক, আত্মলোক থেকে প্রকৃতিলোক-_- 
পদচারণ £ শরৎ । 

তত্ব থেকে সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত গেকে ভাব-অন্যান্য কবিত1 £ বাসনা । 
আত্মকথ! থেকে সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত থেকে বাসনা- সনেট পঞ্চাশৎ £ 
সনেট । 

বন্তরূপ থেকে শিল্পরূপ, শিল্পরূপ থেকে মানবলোক-সনেট-পঞ্চাশৎ £ 
তাজমহল । 

আন্নান্বেষণ থেকে বাসনালোক, বাসনালোক থেকে ভাবল্োক_ 
সন্টে-পর্চাশৎ £ অন্বেষণ । 

আনম্নলোক থেকে ভাকলেোক, ভাবলোক্ থেকে তত্র-সনেজ 
প্থতাশৎ £ হাসি। 

প্রকৃতিলোক থেকে মানবলোক, মানবলোক থেকে আক্মলোক-- 
সনেট-পঞ্চাশত £ শিখা ও ফুল। 

তত্ব থেকে ভাব, ভাব থেকে সিদ্ধান্ত--সনেট পঞ্চাশৎ £ উপদেশ । 
কাবাবিশ্রেষণ থেকে উদাহরণ, উদাহরণ গেকে সিদ্ধানস্ত--পদচারণ £ 
আমার সমালোচক । 

কার্ধ থেকে কারণ, কারণ থেকে ফলশ্রুতি--প্দচ'রণ ; সন্টে 
সপ্তক-তৃতায়। 


এই সনেটগুলির অম্টকের পরে প্রথম ভাবচ্ছেদ এবং নবম পংক্তিতে নতুন 
ভাবের সূচন] দেখ! দিয়েই দশম পং্চিতে দ্বিতায়বার ছেদ পডেছে। একাদশ 
পংক্তি থেকে ভাবপ্রবাহ তৃতীয় বার বাক নিয্লেছে। একটি উদাহরণ দিলে 
আমাদের বক্তবা স্পষ্ট হবে £ 


আজিও.জানিনে আমি হেঘায় কি চাই! 
কখনে] বূপেতে খুঁজি নয়ন-উৎসব, 
পিপাসা মিটাতে চাই ফুলের অ*সব ; 
কভু বমি যোগাসনে, অঙ্গে মেখে ছাই ॥ 


কখনে| বিজ্ঞানে করি প্রকৃতি যাচাই, 


২২০ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


খুঁজি তারে যার গর্ভে জগৎ প্রসব, 
পূজ] করি নিবিচারে শিব কি কেশব-_ 
আজিও জানিনে আমি তাহে কিবা পাই ॥ 


রূপের মাঝারে চাহি অবরূপদর্শন। 
অঙ্গের মাঝারে মাগি অনহস্পর্শন ॥ 


খোজ] জানি নষ্ট কর! সময় বৃথায়-_ 
দুর তবে কাছে আসে, কাছে যবে দৃর। 
বিশ্রাম পায় ন৷ মন পরের কথায়, 
অবিশ্রান্ত খুজি তাই অনাহত সুর | 
[ অন্বেষণ £ সনেট পঞ্চাশৎ, পূ. ২৫ ] 


এই সনেটের অষ্টকে আছে কবির আত্মকথা, নবম পংক্তিতে ভাবপ্রবাহ বাঁক 
ফিরেছে । ষট্‌কের প্রথম ছুই পংক্তিতে কৰি নির্বারিত করেছেন তার 
বাসনাপোক। আর ষট.কের শেষ চতুক্ষে ভাবপ্রবাহকে বাহিত করেছেন 
বাসনালোক থেকে ভাবলোকে । ফলত এই সনেটের ভাবপ্রবাহ্‌ ত্রিধাবিভক্ত 
হয়ে পড়েছে । বস্তত এই ধরণের সনেট পড়তে পড়তে মনে হয় কবি যেন 
ত্রিখ্ডি্ত চিন্তাকে সনেটের কঠিন বন্ধনের মধ্যে বাধতে প্রয়াসী হয়েছেন। 
সার্থক সনেটে আবর্তনসদ্ধি যেভাবে অনিবার্ধরূপে সনেটদেহে পরিস্ফুট হয়ে 
ওঠে, প্রমথ চৌধুরীর ছুই আবর্তন বিশিষ্ট ত্রিধাবিভক্ত নেটে তা সম্ভব হয়ে 
উঠতে পারে নি। 

প্রমথ চৌধুরী সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে পূর্বন্থরীদের পথ সঠিকভাবেই 
অনুসরণ করেছেন। “পদচারণে”র “বিলাতে রবীন্দ্র” ও “কবিতালেখ।” সনেট 
ছুটি মাত্র একাদশাক্ষর! মিশ্রছন্দে রচিত । এই ছুটি ব্যতিক্রম ছাঁড়। তার অন্য 
সমস্ত সনেট চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রবাহমাণ ছন্দের প্রয়োগ 
প্রাপ্স নগণ্য । পদচারণে'র ভূমিকায় কৰি লিখেছেন-_-'এগুলির ( কবিতা- 
গুলির ) ভিতর আঁর কিছু না থাক, আছে 2105709 এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ 
₹988০0.1, প্রমথ চৌধুরীর সমস্ত সনেট সম্পর্কেই এই উক্তি সতা। ছন্দ ও 
যুজির দ্বৈত-সংগম ঘটেছে স্ঠার সনেটে। যুক্তিবাহী শব্ববিন্যাস ও ছন্দসংগীত 


প্রমথ চৌধুরী ২২১ 


সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দেবার ফলে তার সনেটের অন্ত্যমিলে ষরাস্ত ও বাষ্জনাস্ত 
শব প্রায় সমান সংখ্যায় ব্যবহাত হয়েছে । তাঁর ৮১টি সনেটের ৩৮৮টি মিলের 
মধ্যে ১৯৬টি স্বরাস্ত এবং ১৯২টি ব্যঞ্জনাস্ত মিল। 

প্রমথ চৌধুরীর সনেট বিষয়-বৈচিত্রো সমৃদ্ধ । তার সনেটগুণিকে বিষয়বস্ত 
অনুসারে মোটামুটি দশটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যাঁয় ঃ 


৭৩ 


৯, 


আত্মপরিচয় ও আত্মবিশ্লেষণ--সনেট-পঞ্চাশৎ £ সনেট, ব্যর্থজীবন, 
মানবপমাজ, হাসি ও কানা, বার্থবৈরাগ্য, অন্বেষণ, হাসি, আত্ম- 
কথা। পদচারণ ঃ বন্ধুর প্রতি, আমার সমালোচক । অন্যান্য 
কবিতা £ পঞ্চাশোধ্রবে, সনেট, ফরমাপসি সনেট। 
কবিতর্পণ--সনেট-পথ্শাশৎ £ ভাস, জয়দেব, ভতৃহরি, চোরকবি, 
বার্নার্ভশ। পদচারণ £ বিলাতে রবীন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল । 
ক1খ্যরসোদগার--সনেট-পঞ্চাশৎ £ বসন্তসেনা, পত্রলেখ! | পদচারণ £ 
সনেট সুন্দরী, কবিতা, কাব্যকলা, আমার সনেট, সনেট। 

প্রকৃতি (অধিকাংশ ফুল সম্পকীঁয়)_-সনেট-পঞ্চাশৎ £ ধরণী, কাঠালী 
টাপা, করবী, কাঠমল্লিকা, রজনীগন্ধা, গোপাপ, ধুতুরার ফুল, 
অপরাহ্ু, ফুলের ঘুম। পদচারণ £ ফস্লে গুল্মে ময় সে তৌবা, 
অকালবর্ষাঃ বর্ধা, বনফুল; চেরিপুষ্প, খর্সাং, শরৎ। 
প্রেম-সনেট-পঞ্চাশৎ £ একদিন, ভুল, রোগশয্যা, শিখা ও ফুল, 
গজল, পাষাণী, প্রিয়া, পরিচয়, প্রতিমা, ঘপ্রলঙ্ক। | পছ্ষচারণ £ সনেট 
সপ্তক-প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ট, সপ্তম । 
তত্ব-সনেট-পঞ্চাশৎ £ আত্মপ্রকাশ, বিশ্বরূপ, বিশ্বব্যাকরণ, বিশ্বকোষ, 
স্বরা, রূপক, মুশকিল আসাশঃ উপদেশ । পদচারণ £ কবিতালেখ, 
তত্বদশীর সিন্ধুদর্শন | অন্যান্য কবিতা £ ছুনিয়া। 

দেববন্দন1--সনেট পঞ্চাশৎ £ শিব, স্মৃতি । পদচারণ £ ও। 

ব্যক্তি সমাজ-সমালোচন1--সনেট পঞ্চাশ ; তাজমহল বালিকাবধৃ, 
বন্ধুর প্রতি। পদচারণ ঃ স্লেহলতা। 

সংগীত-_সনেট-পঞ্চাশৎ £ বাহার, পুরুবী,। 


১০, মাতৃভূমি-_-সনেট-পর্চাশৎ £ বাংলার যমুন| | 
সনেট ব্ীতি-নিষ্ঠ গীতিকবিতা। একটি বিশেষ আদর্শ বা পাাটানে” গড়! 
হলেও এই বিশিষ্ট কলাকৃতি কবিমানসের বিচিত্র অভিজ্ঞতার যোগা মাধাম 


২২৯ বাংল। সাহিতো সনেট 


হিম্নেবে নিজের উপযোগিত। প্রমাণ করেছে । প্রমথ চৌধুরী বিষয়-বৈচিত্র্ে 
সনেটের সীমাকে বাংল। সাহিত্যে অনেক দূর প্রসারিত করেছেন। এই 
বিষয়-বৈচিত্র্য থেকে তার জীবননিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তার 
সনেটের মধ্যেই তার কবিপ্রকৃতি ও কাব্ত্বরূপ সম্পর্কে কিছু কিছু ইঙ্গিত দান 
করেছেন । আত্মকথা” সনেটে কৰি বলছেন £ 
কবিতার যত সব লাল-নীল ফুল, 
মনের আকাশে আমি সযত্বে ফোটাই, 
তাদের সবারি বদ্ধ পৃথিবীতে মূল-_- 
মনোঘুড় বু'্দ হলে ছ1ড়িনে লাটাই! 
[ আত্মকথা £ সনেট-পঞ্চাশৎ। পৃঃ ৫০ ] 
অন্য একটি কবিতায় তিনি বলছেন £ 
যেস্বর পশিয়া কানে চোখে আনে জল, 
সে স্বর বিবাদী জেনো মোর কৰিতার। 
[ গজল ঃ সনেট-পঞ্চাশৎ, পৃঃ ৪১] 
অন্বাত্র বলছেন £ 
আর আমি ভালোবাসি বিদ্রপের হাসি, 
ফোটে যাহ! তুচ্ছ করি আধারের বল, 
উজ্জ্বল চঞ্চল যার নির্মম অনল 
দগ্ধ করে পৃথিবীর শুষ্ক তৃণরাশি, 

[ হাসি ও কান। £ সনেট-পর্চাশৎ। পৃঃ ১৫] 
অর্থাৎ তার কাবোর মূলে রয়েছে বূঢ বাস্তবত1। হাধ্যতরঙ্গে তিনি জগৎ 
ও জীবনকে উজ্জীবিত করার প্রয়াপী। অবশ্ঠ এ হাসি কোমল মধুর বা মৃদু 
নয়, একান্তভাবে “বিদ্রপের হাসি ।' 

প্রমথ চৌধুরী কাবাচর্চ। শুরু করেছিলেন রবীন্ত্রযুগের রোমা/িক আবহ- 
মগুলের মধো | তার দৃপ্ত মননশীল কবিমানস অনিবার্ধভাবে রোমান্টিকতার 
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে ত:.ক প্রবুদ্ধ করেছিল। সে কারণেই ব্যঙ্গ ও শ্রেষের 
শাণিত বাগন্ঙ্গি নিয়ে তিনি বাংলাককাব্য-জগতে আবিষ্ভত হয়েছিলেন । 

প্রমথ চৌধুরীর কা্য্বরাঁপ বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য 
বলেছেন : “বৈদগ্ধাপূর্ণ ভশিতিই তার চারুণীলনের মর্মবাণী। বক্রোজিই তার 
কাবার্জীবিত।,১১এই উক্তি প্রমণ চৌধুরীর গণ্য সম্পর্কে সর্বাংশে সত্য। এবং 


প্রমথ চৌধুরী ২২৩ 


তিনি তার এই বীরবলীয় গগ্ভবাগ.ভঙ্গিতেই সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। 
তার বিচিত্র-বিষয়ী সনেটধারার মধ্যে ব্যঙ্গ ও শ্লেষই প্রধান। তার বাঙ্গের 
জালায় এবং গ্রেষের তীব্রতায় কাব্যপাঠক প্রায়শই অস্বম্তিবোধ করেন । 
পাঠক কবির কাছে জীবনের বিচিত্র প্রকাঁশ এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তার 
বিচিত্র উপলব্ধিজাত আনন্দ-বেদনার বাজ্সয় প্রকাশ প্রতাশ! করেন। সে 
কারণেই জগৎ ও জাবন সম্পর্কে কবির কেবলমাত্র বাঙ্গোক্তি অনিবার্ধভাবেই 
পাঁঠকসমাজকে তার সম্পর্কে অনাগ্রহী করে তোলে । 
অবশ্য কখনও কখনও তার কোন কোন সনেটে৯২ নিজের অজান্তেই বাগ 

বিদ্রুপ শ্রেষ স্তব্ধ হয়ে গেছে । তার কবিসন্ত| সে-সব ক্ষেত্রে প্রায়শই নিজেকে 
নির্বারিত করেছে | প্রণাচীন কবিবিষয়ক একটি সনেটে তার এই কবিপন্তার 
স্বরূপ লক্ষা করবার মত £ 

যোগী তুমি, ভোগী তুমি, তুমি রাজকবি। 

দেখেছ কখনো বিশ্ব শুধু নারীময়, 

আবার দেখেছ বিশ্ব শুধু ব্রহ্মময়ঃ 

ক্রবর্ণে গেরিকে আীক সেই দুই ছবি । 


ক্ষণকের জ্যোতিকণ! জান শশিরব, 
বিশ্বরূপে মুগ্ধ তবু, সৌন্দধে তন্ময় । 
অসীম আধার-মগ্র অনস্ত সময় 
আত্মজ্যোতি-দীপালোকে শুন্য দেখ সব॥ 


নাস্তিকের শিরোমণি, আন্তিকের রাজা! 
ওব ধর্ম মনোরাজ্যে বহুরূপী সাজ] ॥ 


নাহি জান” কারে বলে ভয় কিম্বা আশা । 
ভুক্তি মুক্তি তোম! কাছে সমান অসার । 
সত্য শুধু মানবের অপস্ত পিপা”!_ 
রতু দিয়ে তাই গাথ' বৈরাগ্যের হার ! 
[ ভতৃহিরি : সনেট-পঞ্চাশৎ, পৃঃ ৪ 
এই সনেটের আবতনসন্ধি দশম পংক্তির পরে হলেও ভোগী ও ত্যাগী ভতুর্হরির 


২২৪ বাংল! সাহিতো সনেট 


দ্বেতরূপ কবি অসাধারণ দক্ষতায় বাজ্ময় করে তুলেছেন । 
প্রসঙ্গত প্রেম-বিষয়ক একটি সনেট উদ্ধার করছি £ 

একদিন এক! বসি, শিরে রাখি কর, 
একমনে করি যবে কবিত! বয়ন, 

শবের কুসুম করি স্মৃতিতে চয়ন-- 
সহস। ফুলের গন্ধে ভরে গেল ঘর । 
তখন ছিলন1 কিছু ইন্ড্রিয়গোচরঃ 

সুপ্ত ভাব, তাজি মোর হাদয়-শয়ন5 
উঠেছিল সেইক্ষণে মেলিয়। নয়ন_- 
ফুলের নিঃশ্বাস প'ল "চুলের উপর ॥ 


লিখিয়াছি সবে যবে ছৃইচার ছত্র, 
নীলাজ-আভায় হল স্বরঞ্জিত পত্র। 
শেষে যেই মিলে গেল অস্তিম চরণ, 
অধরে মিলিল এসে ফুলের অধর, 
চোখেতে ফুলের হেরি রক্তিম বরণ, 
কানে শুনি প্রিয়া-কঃ-গলিত আদর ! 
[ একদিন £ সনেট-পঞ্চাশত পৃ. ৩৩] 
এই সনেটের ষট্‌কের মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ কিন্তু বক্রোক্তি ধার কাবাজীবিত 
সেই কবির হাতে প্রেমচেতনার এমন অন্তরঙ্গ অনবদ্য প্রকাশ বিস্ময়াবহ। 
দাম্পত্য প্রেমের এই কবিতায় শিল্পী প্রমথ চৌধুরীর অন্তলেণক উদঘাটিত 
হয়েছে। 
প্র চৌধুকীর কবিসভার দ্বৈতরূপ। একজন বাল্প্রিয় শ্লেষমুখর 
সমালোচক, অন্তজন জীবনরপসিক শিল্পী।১৩ এই দ্বৈতসন্তার অনবরত টানা- 
পোড়েনে তাঁর কবিমানস আন্দোলিত । রোমান্টিকতার বিরুদ্ধাচরণ করতে 
গিয়ে কতকট] নতুন হ্ত্বর মোহে তিনি বেছে নিয়েছিলেন ব্যঙ্গ-বিদ্রপের পথ । 
কিন্তু তার এই ব্যঙ্গ-বিজ্রপ সর্বত্র তার শিল্পী-সত্তাকে গ্রাস করে ফেলতে পারে 
নি। এরিজনে”র ভক্ত কধি কখনে! কখনো চিরস্তন কাব্যাত্বার কাছেই আত্ম- 
সমর্পণ করেছেন | এই আত্মসমর্পণ তাকে এনে দিয়েছে কাব্যশিল্পীর অমোঘ 
সিদ্ধি। সমালোচক হয়েছেন শ্রষ্টী । এই অ্রষ্টাই বলেন £ 


রসময় লাহ! ২২৪ 


মন গীতে নত তব চোখের পাতার 
সীমান্তে রচিয়া দিব দু ছত্র কাজল? 
[ গজল £ পনেট-পঞ্চাশৎ, পৃ. ৪১] 
এখানে ব্যঙ্গ-বিদ্রপের কবি রূপাস্তরিত হয়েছেন জীবনরসিক শিল্পীতে ৷ 


৪ 
বূসময় লাছা। 


রসময় লাহ। (১৮৬৯-১৯২৯) প্রধানত হাস্য ও ব্ঙ্রসের কবি। কিন্তু তার 
প্রথম কাবাসংকলন 'পুষ্পাঞ্জলির (১৮৯৭) সমস্ত কবিত। চতুর্দশশপদে রচিত। 
কাব্যগ্রন্থেব ফোরোনামায় এগুলিকে কবি বলেছেন “চতুর্দশপদী কবিত। 
নিচয়।' গ্রন্থের প্রথম কবিতা তিনে ভারতীর বন্দন| করে বলেছেন £ 

তোমার বীণার দিবা মধুর ওঞজনে, 

মুকু।লত, কুম্বমিত, মানস কানন । 

তা হতে এনেছি মাতঃ সযতনে তুলি, 

চতুর্দশ দলে গাথি নানা ফুলরাজি ; 

অপাথিব ভক্তি অশ্রুসিক্ত পুষ্পাগ্ুলি, 

অকৃতী তনয় লয়ে দড়াইয়ে আন্কি। 

[ পুষ্পাঞ্জলি : নাম কবিতা, পৃ১] 
অর্থাৎ কৰি চতুর্দশসদে “গাথা নানা ফুলরাজি”র অঞ্জলি দিগেই বাগ.দেবীর 
বন্দনায় ব্রতী হয়েছেন। এই অভিনব বাণীবন্দনায় তিনি কতদূর সাফলা 
লাভ করেছেন এই কাব্যগ্রন্থের সনেটগুচ্ছের আলোচনা করলেই তা স্পষ্ট 
প্রতিভাত হবে। 

পুষ্পাঞ্জলি? গ্রন্থে ৬০টি চতুর্দণশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে । এর 
মধো ৪টি সাত মিত্রাক্ষর পয়ারবন্ধে এবং ৬টি সনেট-পরিপন্থী অনিয়মিজ মিল- 
বিন্যাসে রচিত। বাকি সনেটগুলির অধিক্'ংশের মিলপদ্ধতি ও গঠন 
শেকস্পীরীয়। এই গ্রন্থের সমস্ত কবিত। যদিও একই স্তবকবন্ধে রচিত তবু 


২৯টি সনেটে ৪+৪-+৪8+২ উপবিভাগ লক্ষা করা যায়। ৩৬টি সনেটের 
১৫ 


২২৬ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


আস্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্রক স্থান পেয়েছে । বাকি ১৪টি সনেটের ১৩টির 
অষ্টকের মিলবিন্যাস শেকস্পীরীয়। এর মধো “বনদেবী-২, 'করবী' 
ও “ধন? সনেটতিনটি রাধানাথ রায় ও রাজকৃঞ্ক রায় প্রবন্তিত, কখকখ গঘগঘ, 
তপতপতপ এবং িভ্রবাহনের প্রতি উলৃপী-১, সনেটটি কখকখ গঘগঘ, 
তপউতপঙ রোমা্টিক রীতিতে রচিত। বভ্রবাহনের প্রতি উলুপী-২, সনেটটির 
অষ্টক শেকস্পীরীয় মিলবিন্বাসে গঠিত কিন্তু ষটুকের ততপউপঙ মিলে বিশেষ 
প্রকৃতির ফরাসি সনেটের প্রভাব লক্ষণীয়। অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মকহীন ১৪টি 
সনেটের মধ্যে বাকি ৯টি সনেটের একটির মিল.বন্মাস অবিন্স্ত। এছাড়া 
অন্য ৮টি সনেটের ষট্‌ুকে কবি অষ্টকের কোন ন। কোন একটি মিল ব্যবহার 
করে সনেট রীতির বাত্যয় ঘটিয়েছেন। 
আমর! আগেই বলেছি রসময় লাহ। শেকস্পীয়র-পন্থী সনেটকার কিন্তু 
তার যে ৩৬টি সনেটের অস্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্রক যোজিত হয়েছে তার মধ্যে 
১৭টির মিলবিন্যাস ক্রটপূর্ণ। এই সনেটগুলির ৫টিতে প্রথম চতুষ্কের একটি 
মিল দ্বিতীর চতুষ্কে এবং :৫টিতে অষ্টকের একটি বা ছুটি মিল ষটুকে ব্যবহ্যত 
হয়েছে । তবে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও তার সমসাময়িক কালের কবিদের আদর্শে 
খাটি শেকস্পীরীয় সনেটও রচন1 করেছেন। তার রজনীগন্ধা, শেফালিকা, 
কে তুমি-১, সহপাঠি, অস্তিমে, বালিকা, উপহার, কালিদাস, যোগনী, মিলন, 
তিলোত্তম।॥ মেঘনাদ, সীতা ও সরম1, চিত্র-দর্শন, হেমচন্দ্র, প্রদোষে, রবির 
প্রেম,তপোবন, কবিতা--এই ১৯টি সনেট খশাটি শেকস্লীরীয় মিলবিন্যাসে 
রচিত। অবশ্য এর মধ্যে কে-তুমি-১» যোগিনী, মিলন, তিলোত্তমা, সীতা ও 
সরমা এবং প্রদ্দোষ এই ছয়টি সনেটের ৪+৪+৪+২ উপবিভাগ নেই। 
শেকস্পীরীয় মিলে রচিত কবির একটি সনেট এখানে সম্পু উদ্ধার 

করছি £ 

নিবেছে নিদাঘ তাপ, ঘন বরিষণে, 

ভাতিছে গগন আজি, নব নীলিমায়; 

শোভিছে কাননরাজি, শ্যাম শম্পাসনে 

প্রঃ ঘবরষ। সিক্ত, সরস সভায়। 

তুমিও দাড়াও এসে প্রফুল্ল হদয়ে, 

উজ্জ্বল করিয়] শ্যাম ধরণীর বুক; 

উজলিত তরুলত।, চারু কিশলয়ে। 


রসময় লাহ] ২২৭ 


ন] ফুটিতে তার মাঝে তব হাস্য মুখ; 

কে ঢালিবে স্রিপ্ধবাঁস, নিশীথিনী কোলে ? 

মোহিত প্রদোষ তারা, নেহারি নয়ানে 

ও শুভ্র সরল কান্তি, তুমি আখি তুলে, 

চা'বেনাকি একবার সখি তার পানে? 

জাগ জাগ বনদেবী কহিলা সুধীরে 

জাগিলা রজনীগন্ধা শীকর সমীপে । 

| রজনীগন্ধা! : পুষ্পাঞ্জলি, পৃ. ১৩] 

এই কবিতার ভাষায় মধুসুদনের প্রভাব স্প্ট । সনেটের মিলবিন্যাসে রসময় 
মধুসূদনের পথ অনুসপূণ না করলেও ভাষা ব্যবহারে তিনি বাংলার আদি 
সনেটকারের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। মধুসূদনের আদর্শেই খুব 
সম্ভবত তিনি সনেট বচনায় প্রবহমাণ ছন্দের বহুল প্রয়োগ করেছেন । তার 
২৩টি সনেণটে প্রনহমাণ গছন্দের বাবহার লক্ষা করা যায়। ছন্দের 
ক্ষেত্রে তিনি পূর্বসূাদের নির্দেশ মান্য করে প্রধানত চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত 
হন্?ে সনেট রচন] করেছেন ! তবে রবীন্দ্রনাথের আদর্শে তিনি ষোল, আঠার 
এবং কুড়ি মাকআ্াতেও সনেট রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন । তার 'কবিতা” উষা: 
ও 'সন্ধা+-শীর্ধক সনেটত্রয় যথাক্রমে ষোল, আঠার এবং কুড়ি মাত্রার 


অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। 
পূর্বসূরীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ঝপময় লাহ1 ছয়টি সনেট-পরম্পরা 


বচন! করেছেন । সনেট সংখ্য। হিসাবে এগুল নিম়রূপ £ ১, "দেবী ওটি। 
২, কেতুমি২টি। ৩. -প্রতি ২টি। ৪. শিশু ৪টি। ৫. যুমনাতট ২টি। 
৬. বক্রবাহনের প্রতি উলুপী ৩টি। 

আমরা আগেই বলে'ছ রসময়ের 'পুষ্পাঞ্জলি? গ্রন্থের ৬টি চতুর্দ'শপদে 
রচিত কবিতার মধো ৫০টি সনেট । তার এই ৫০টি সন্টে নিম্নলিখিত আট 
প্রকার বিষয়বৈচিত্রা লক্ষ্য কর! যাঁয় : 

১, সারত কথা-__পুষ্পাঞ্জলি, উপহার, কবিতা] । 

২. প্রকৃতি--উষ।, পরিক্রম বনদেবী ১-৪, মল্লিকা, করবী, রজনীগন্ধা, 

শেফালিকা, কামিনী, সৃষধান্ত, সন্ধা, ৬.শাবন। 
৩. প্রেম_কে তুমি ১-২, _ প্রতি ১-২, সহপাঠি, চিত্রা, মিত্র, দৃতী, প্রেম। 
৪, শোক-_অস্ভিমে, শ্াশানে । 


২২৮ বাংলা সাহিতো সনেট 


৫. বাংসলা-_শিশু-২, ৩, ৪, বালিকা! । 
৬. কবিতর্পণ--কালিদাস, হেমচন্দ্র । 
৭, কাব্যরসোদগার- কুমারী, মদনভন্ম, যোগিনী, মিলন, তিলোত্তমা, 
মেঘনাদ, সীত| ও সরমা, চিত্রদর্শন, বভ্রুবাহানের প্রতি উলৃপী ১-২। 
৮ তত্ব-প্রদোষ, ধন, মাঁনবজীবন, পথ, গণিকা, সমাপন । 
রসময় লাহ! ক্লাসিকাল মিলবিন্বাসে সনেট রচনায় কোন উৎসাহ প্রকাশ 
করেন নি। কিন্তু তার চারটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রয়েছে । অনিয়মিত 
এবং শেকস্পীরীয় মিলবিন্যাসে রচিত সনেটে আবর্তনসন্ধি। যোজনার আদর্শ 
খুব সম্ভবত তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। তার এই 
চারটি সনেটে আবর্তনসন্ধির তিন প্রকার বৈচিত্র্য ধর! পড়েছে । 
১, প্রকৃতিলোক থেকে মানবলোক : উষ1। 
২, পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ : বনদেবী-১। 
৩, জিজ্ঞাসা থেকে উত্তর : মানবজীবন, পথ | 
অ-পেত্রাকাঁয় সনেটে কবি কি ভাবে আবর্তনসন্ধি রচন1] করেছেন তা তার 
একটি সনেট উদ্ধার করে লক্ষ্য কর! যাঁক। 
লভিয়াছি ভাগাবলে মানবজীবন, 
কেবল অনর্থ কাজে বেড়াব ঘুরিয়৷ ? 
অনিত্যা সংসার প্রেমে হইয়া মগন, 
দুর্লভ জনম যাবে উপেক্ষা করিয়। ? 
ছুদ্িনের তরে আমি এসেছি হেথায়, 
শুধু কি আপন স্বার্থ করিতে সাধন? 
এ জীবনে আর কোন কাজ নাই হায়, 
কেবলি মায়ার বশে দেখিব স্বপন? 
মনুষ্য-জীবন এযে-_-নহে ছেলেখেল। । 
প্রতি নিমেষেই হের হতেছে মরণ | 
আপনার পথ তবে দেখ এই বেলা, 
বহু স্থকৃতির ফল মানবজীবন। 
সত্বর করহ তবে না করিয়া হেলা ঃ 
সত্য নিত্য বর্তমান পথ অন্বেষণ । 
[ মানবজীবন £ পুষ্পাঞ্জলি, পৃ. ৫০ ] 


গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ২২৯ 


সনেটটির অ্টক-ষট্‌ক বিভাগ আছে। কিন্তু মিলবিন্যাস অনিয়মিত । তবু 
এই অনিয়মিত মিলে রচিত সনেটে ভাবপ্রবাহকে জিজ্ঞাসা থেকে উত্তরে 
আবতিত করে কবি তার তত্বমূলক বক্তব্যকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন । 


৫ 
গিরিজানাথ সুখোপাধ্যাক়্ 


রি 
গিরিজ্জানাথ মুখোপাধ্যায়ে-র (১৮৭০-১৯৩৪৫ ) কাব্যগ্রন্থ চারটি। এর মধ্যে 
“বেল।” (১৯০৩ ) এবং “পত্রপুষ্পে” (১৯১৪) যথাক্রমে তেরটি এবং সাতটি 
চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। এই কুডিটি কবিতার মধ্যে এগারটিই 
সাত মিব্রাক্ষর য্গরকে ব1 অনিয়মিত মিলবিন্বাসে রচিত | 

গিরিজানাথের নেটের পংক্রিসজ্জা ও স্তবকগঠনে অক্ষয় বড়ালের 
প্রভাব স্পষ্ট । তার আটটি সনেট ৮+৬ স্তবকবন্ধে রচিত। চৌদ্দমাত্রার 
অক্ষরধৃত ছন্দে রচিত ন'টি সনেটের চারটিতে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ আছে। 
তার ছয়টি সনেট পেত্রাকীয় মিলবিন্যাসে রচিত। তবে এর মধ্ো ছুটির অস্ভিমে 
মিত্রাক্ষর ঘৃগ্রক রয়েছে ।££ এই বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও রোমান্টিক পর্বের 
কবিদের দ্বার! প্রভাবিত। একটি সনেটের অঙ্টক পেত্রাকীয় তবে ষটুকের 
মিলবিন্যাস অনিয়মিত। তিনি খাটি শেকস্পীরীয় মিলে ছুটি সনেট রচনা 
করেছেন ।১৭ এর মধো একটিতে আবার আবর্তনসন্ধি রয়েছে। এছাড়! 
পেত্রাকাঁয় মিলে রচিত ছুটি সনেটেও আবর্তনসন্ধি লক্ষা করা যায়। এই 
তিনটি সনেটের আবর্তনসন্ধিতে দ্বিবিধ বৈচিত্র্য ধর। পড়েছে । 

১, বিশ্বলোক থেকে আত্মলোক- পত্রপুষ্প : চিরন্তন 

২. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ--বেলা : তুলনা; মৃত্যু ৷ 

আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট শেকস্পীরীয় মিলে রচিত সনেটটি এখানে উদ্ধার 
করছি। 


তুমি দিয়েছিলে নারি, বাস* ন সুধা 
তুলি নিজ হাতে, ওগে। উন্মাদ চুম্বনে 
জাগাইয়! দিয়েছিলে নিখিলের ক্ষুধা, 
উন্মাদন! টেলেছিলে ধরার যৌবনে ! 


২৩০ বাংল! সাহিতো সনেট 


প্রেম যাহ! দিয়েছিলে, সেত প্রেম নয়? 
সে যে আত্মপ্রতিষ্ঠার শুধু নামান্তর ! 
নর ভাগা লয়ে খেলা-_সে যে গে! প্রলয় 
তোমার প্রলয় শ্বাসে জাগে বৈশ্বানর ! 


আর একজন নারী,_-করুণীরূপিনী, 

মেঘচ্ছায়৷ দেছে রোডে ॥ শুষ্ক কঠে বারি; 
অশ্রু পতিতের তরে? বিশ্ববিপ্লাবিনী-- 

দেছে প্রেম ভোগবতা হৃদয়ে সঞ্চারি। 
স্নেহময়ী-ক্ষমাময়ী-স্বার্থ-বির হিতা- 
জীবনের চিরারাধা1--সে মম কবিতা । 


[ তুলনা £ বেলা, পৃ. ২২] 

এই সবনেটের অইটকের পূর্বপক্ষে কবি নিজ প্রিয়ার রূপ বিশ্লেষণ করে ফটকের 
উত্তরপক্ষে বলেছেন 'জীবনের চিরারাধা। কবিতা-রূপী প্রিয়ার কথা। 
শেকস্পীরীয় মিলে রচিত এই সনেটে কবিপ্রিয়। কবিতা-প্রিয়ায় আবতিত 
হয়েই শিল্পকুশলত] লাভ করেছে। 

গিরিজানাথ মাত্র নটি সনেট রচন। করেছেন। কিন্তু এই সামান্য কয়েকটি 
সনেটেই তিনি পেত্রাকীঁয় এবং শেকন্পারীয় উভয় রীতি বিশ্বস্তভাবে রূপায়িত 
করতে পেরেছেন । তার এই অল্প কয়েকটি সনেটের বিষয়-বৈচিত্রাও বিশেষ 
ভাবে লক্ষণীয়। 

১, আত্মকথা--বেলা : তুলন1। 

২, তত্ব--বেলা : মৃত্যু, নববর্ধে, ঈশ্বর ও কর্ম। পত্রপুষ্প : অননুতা। 

চিরন্তন । 
৩. প্রকৃতিস্্বেলা : পৃথিবী | 
৪, প্রেম__0ে পা : আকাশের মত। পত্রপুষ্গ : কল্যাণী । 


চিত্তরগ্জন দাস ২৩১ 


৬ 
চিত্তরঞ্জন দাদ 


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫ ) স্বদেশের জন্য সর্বস্থ ত্যাগ করে 
দেশবাসীর মনে সর্বজনপ্রিয় দেশনায়কের আসনে চির-অধিষ্িত হয়ে রয়েছেন । 
কিন্তু কবি হিসাবেই তিনি তার জীবন শুরু করেছিলেন। তার কাবাগ্রান্থের 
সংখা। পাঁচ। এর মধ্যে 'মালঞ্চ? (১৮৯৬ )* 'মাল1? ৫ ৯০২), 'সাগরসঙ্জীত; 
(১৯১৩) এবং 'অন্তর্ধামী” (৯১৪) কাবাগ্রস্থে যথাক্রমে উনব্রিশ, নয়, চৌদ্দ এবং 
একটি চতুর্শশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে 1 “মালা”র দুটি, “সাগরসঙ্গীতে'র 
ন'টি ও “অন্তর্ধামী'র কবিতাটি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্ধকে রচিত চতুর্দশী মাত্র । 

চিত্তরঞ্জন রবীন্দ্র-আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শেকস্পারীয় বীতিতেই মুখ্যত 
সনেট রচপায় এ শী হয়েছেন । সনেটের স্ভবক গঠনেও তিনি রবীন্দ্রনাথের 
আদর্শই অনুসরণ করেছেন । তার ৪২টি সনেটের মধ্যে ৩১টি এক স্ভবকবন্ধে 
সজ্জিত। “মালঞ্চে'র ৪টি সনেটে ৯+৪+৭+২ স্ভতবক বিভাগ আছে । এ 
ছাড়া 'মালঞ্ে'র টি এবং 'সাগরসঙ্গীতে'র তিনটি সনেট ৪+৪+৬ স্তবকবন্ধে 
রচিত । “সাগরসঙ্গীতে'র একটি করে সনেটে ৬+৪+৪ এবং ৪+৬+৪ স্তবক 
বিন্যাসের নতুন পরীক্ষা লক্ষ্য করা যায়। “মালঞ্চে র একটি সন্টের স্তবক- 
গঠন হলো! ৮+৬ 1৯৬ 

চিত্তরঞুনের সনেটের মিলবিন্যাস ও আঁভাস্তর গঠশ থকান্তভাবে 
শেকস্পীরীয়। তার ৪২টি সনেটের মধ্যে ৩৮টিতে ৪+৪+৪ *২ বিভাগ 
আছে এবং ৪০টি সনেটের অন্ভিমে মিব্রাক্ষর যুগ্রক স্থান তোয়েছে। তার 
নিয়লিখিত ১৮টি সনেট খাঁটি শেকস্পীরীয় রাতির কখকখ, গঘগঘ, তপতপ, 
ঙঙ মিলবিন্যাসে রচিত। 

মালঞ্চ £ রাণী, খণী, দিবসে, আকাজ্ষ।, প্রেমচতুষ্টয়-১-৩, তু২।, অভিসার, 

প্রেমপরিহাস, উষা, স্ব, দরিদ্র । 

মাল] £ প্রেম, মোছ আখি, বসন্তের শেষে, আপনার গান, তু'ম ও আমি । 
এ ছাড়। চিত্তরঞ্জনের আরও ১৯টি সনেটের 5 7 শেকস্পীরীয় কিন্তু মিল- 
বিন্যাসে শিয্নলিখিত অনিয়ম লক্ষ্য কর! যায়। 


১, ছ*মিলের তিনটি সনেটে প্রথম চতৃষ্কের মিল দ্বিতীক্ন চতুক্ষে 
মাল £ সোহহং, সাক্ষী, রক্তগোলাপেক প্রতি । 


২৩২ বাংলা সাহিত্যে সনেট 


২. ছ/মিলের দশটি সনেটে অ্টকের একটি মিল ষটুকে 
মালঞ্চ £ উপহার, স্বপ্ন, দেবেন্দ্রনাথ, প্রেমচতুষ্টয়-৪ কল্পনা, ছুঃখ, 
ধাম্মিক। সাগরসঙ্গীত £ থাক থাক আজ নয়, ওপারে কি আলো! 
জলে, তরুণ উষার আলে! । 

৩, চাঁর ব৷ পাঁচ মিলের ছুটি সনেটে অধ্টকের ছুটি মিল ষ্‌কে 
মালধ। £ বিদায়, হাখ। 

৪. পাঁচ মিলের তিনটি সনেটে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে 
এবং অধ্টকের একটি মিল ষটুকে- মালঞ্চ £ চিরদিন, বিদায়। 
সাগরসঙ্গীত £ ছোট ছোট দীপ লয়ে। 

৫, সাতমিলের একটি সনেটে তিন মিত্রাক্ষর যুগ্রকে রচিত ষট্ক 
সাগরসঙ্গীত £$ কি আজ ভাসিছে তব। 

চিত্তরঞ্জনের 'মালঞ্চে'র “অহক্কার* এবং “মালার “মরমের সুখ' সনেটছুটি 

ছ,মিলে রচিত। কোন ক্ষেত্রেই প্রথম চতুষ্কের মিল দ্বিতীয় চতুষ্ষে কিংব। 
অধকের মিল ষট্‌কে ব্যবহৃত হয় নি। আত্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্রক রয়েছে, তবে 
ষট্‌ুকে তিন মিলের পরিবর্তে ছুই মিল যোজন করে কবি শেকস্পীনীয় রীতির 
ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন । 

চিত্তরঞ্জন ক্লাসিকাল রীতিতে “মালঞ্চে'র “ওফিলিয়া” এবং ঈশ্বর” এই 

ছুটি সনেট রচন। করেছেন। “ওকিলিয়া'র অষ্টক ছুই মিলের ছুটি বিবৃত 
চতুফে গঠিত। ষট্‌কের মিল তিনটি তবে অস্ভিমে মিব্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে । 
ঈশ্বর” শীর্বক সনেটটির মিলবিন্যাস পেত্রাকীয় । ছুই মিলের ছুটি সংরৃত চতুক্কে 
এর অধ্টক গঠিত, বিবৃত মিলে রচিত ষট্‌কের মিল সংখ্যাও ছুই । শেকস্পীয়র- 
পম্থী সনেটকার পেত্রাঁকীয় মিলের সনেট রচনায় কতদূর সফল হয়েছেন 
নিয়লেখ সনেটটি লক্ষ্য করলেই তা বোঝ! যাবে। 
ঈশ্বর! নশ্বর! বলি অবোধ ক্রঙ্গীন, 
প্রচণ্ড ঝটিকা বছি* গগন ভরিয়। 
অ'নাদের ত্বখ শাস্তি নিতেছে হরিয়।, 
বাড়াইয় আমাদের বিজন বেদন ! 
জীবন যাতন?। তরে সজল নয়ন, 
ছুড়াইতে চাই হৃদে ঈশ্বর সৃজিয়া £ 
আপনার হাদয়ের ধূমরাশি দিয়া, 


চিত্তরঞ্জন দাস হক 


সত্য বলে পুঞ্জ করি অলীক স্বপন! 
হায়! হায়! মিথ্যা! কথা? ঈশ্বর ঈশ্বর ! 
করুণ ক্রন্দন উঠে অনস্ত গগনে £ 
ঠেলে ফেলি জীবনের বিনীত নির্ভর, 
ধরণীর আর্তনাদ শুনি না শ্রবণে ! 
উধ্ব"মুখে চেয়ে থাকি ডাকি নিরস্তর 
শতবার প্রতারিত কাঁদি মনে মনে । 
[ ঈশ্বর £ মালধচ, পৃত৫ |] * 


খাটি পেত্রাকাঁয় মিলে রচিত এই সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি নেই। কিন্তু 
চিত্তরঞ্জন শেকস্পারীয় রীতির পাঁচটি সনেটে আবর্তনসান্ধ রচন! করেছেন। 
এই আবর্তনসন্ধি রচনায় তার এই সনেট-পঞ্চকে নিয়লিশিত চতুবিধ 
বৈচিত্র) লক্ষণ কর! যায় ঃ 


তে 
ক 
৩, 


6, 


বর্তমান থেকে অতীত- মালঞ্চ ঃ বসন্তের শেষে । 
ূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ--মালঞ্চ £ তৃষা, ধাম্মিক। 
বিশ্বলোক থেকে আত্মলোক--মালঞ্চ £ উষা। 
অন্তর্লোক থেকে মানবলোক-_মালঞ্চ : দরিদ্র। 


এই পাঁচটি সনেটের মধ্যে 'ধাল্মিক'-এর মিলবিন্বাস অনিয়মিত কিন্তু বাকি। 
চারটি খাটি শেকস্পীরীয় রীতিতে রচিত। একটি সনেট এখানে উদ্ধার 


করছি £ 


কখন জ্াগিলে তুমি হে সুন্দর উষ্ণ ! 
রজনীর পার্থ ছিলে স্বপন-যগন ; 
কখন করিলে তুমি স্বণ বেশভৃষা ! 
ললিত রাগিণী দিয়ে র'ঞ্রলে গগন! 
তোমারে আবরি ছিল যে ঘোর রজনী 
তিমির কুগডল তার বাধিলে যতনে £ 
অধরে ভাতিছে হাস্য বিমল-বরণী 
সরল নির্মল সুখ কমল নয়ত ! 
কোমল চরণে আসি শিয়রে আমার 
বূলাইলে আখি পরে কুম্বমিত কেশ : 
চকিতে চাহিয়া! দেখি অধর তোমার 


২৩৪ বাংল] সার্হত্যে সনেট 


আরক্ত আনন্দ ভর1,_রজনীর শেষ! 
পরশিয়৷ দেহে তব আলোক অঞ্চল 
নিদ্রাতুর হৃদি মোর পুলক চঞ্চল ! 

[উষ1 £ মালঞ্চ, প'৯৭ ] 
শেকস্পীরীয় মিলে রচিত এই সনেটটির অষ্টকবন্ধে কবি বিভিন্ন উপমামালায় 
উষার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। ষটুকবন্ধে বলেছেন উষার আগমনে কবি- 
হৃদয়ের রূপান্তরের কথা। বিশ্বলোক থেকে আত্মলোকে ভাবপ্রবাহ আবন্তিত 
হয়ে কাবারূপে সার্থকতা পেয়েছে । 

চিত্তরগুনের সমস্ত সনেট চতুর্দশ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। মাত্র 

পাঁচটি সনেটে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ আছে । শেকস্পীরীয় রীতিতে সনেট 
রচন] করতে গিয়েই সম্ভবত তিনি বাংলাছন্দের সাংগীতিক আবেদন উপেক্ষা 
করে অন্তামিলে বহুল পরিমাণে বাঞীনাস্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন। তার 
সনেটে ব্যবহৃত ২৫৪টি মিলের মধো ১৩০টিই বাঞ্জনাস্ত মিল। 

চিত্তরঞ্জনের ৪২টি সনেটের মধো “প্রেমচতুষ্টয়” নামে একটি সনেট- 

পরম্পরা আছে । বাংলা সনেরটের বিষয়-বৈচিত্রোর ধারাও তিনি অন্ষু্র 
রেখেছেন | বিষয়ানুসারে তার সনেটগুলি নিয়লিখিত পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত । 

১. প্রেম__মালঞ্চ £ উপহার, রাণী, স্বপ্র, দ্রিবসে' আকাজ্জা, প্রেমচতুষ্টয়- 
১-৪, সুখ, তৃষা, চিরদিন, অভিসার, সাক্ষী, বিদায়, প্রেমপরিহাস, 
কাল্লপনা । মালা: মরমের মুখ, প্রেম, বিদায়, বসন্তের শেষে, 
আপনার গান, তুমি ও আমি । জাগরসঙ্গীত £ কি আজ ভাসিছে 
তব, থাক থাক আজ নয়। 

২. কাব্যরসোদগার--মালঞফ্চ: ওফিলিয়। 

৩, কবিতর্পণ-_মালঞ্চ £ দেকেন্দ্রনাথের প্রাত। 

৪. তত্ব-_মালঞ্চ : খনী, অহঙ্কার, ঈশ্বর, সোহহং, ধাঁল্সিক, দুঃখ, স্তখ, 
দরিদ্র । মাল।£ মোছ আখি। সাগরসঙ্গীত: ওপারে কি 
আলো জলে 

৫. প্রকৃতি-_মালঞ্ £ রক্তগোলাপের প্রতি, উষ্1!। সাগরসঙ্গীত ; তরুণ 
উষার আলো1, ছোট-ছোট দীপ লয়ে । 

চিত্তরঞ্জনের সনেটগুলি বিচিত্র-বিষয়। হলেও প্রেমচেতনাই তাদের মুখা 

উপজীব্য । কবির ভাষায় 


চিত্তরঞ্জন দাস ২৩৫ 


এ প্রাণ আছিল শুন্য অলঙ্কার হীন, 
তব প্রেম আজি তার বসন ভূষণ; 
জড়ায়ে অন্তরে মোর প্রতি নিশি দিন 
করিতেছে নগ্ন প্রাণে লজ্জ। নিবারণ! 
আমার হৃদয় ছিল সর্বব গীত হারা, 
তব প্রেমে বাজে প্রিয়ে সকল রাগিণী। 
সুখ পূর্ণ, শান্তি পূর্ণ অমৃতের থারা__ 
করেছে জীবন মোর সঙ্গীত বাহিনী! 
[ প্রেম: মালা, পৃ'২৭ ] 
চিত্তরঞ্জীনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ “মালঞ্চে'র অধিকাংশ সনেট কবির যৌবনস্বপ 
ও তীব্র প্রেমপিপাসায় আর্তিম | সনেটগুলির ভাব ও ভাষায় 'কডিও 
কোমল? প্রভাব স্পঙ্ট। দু একটি উদ্াহবণ দিলে কবির প্রেমচেতনার 
স্বরূপ স্পষ্ট ভবে । 
দিও ন! অসহা সুখে ফেলিতে নিশ্বাস 
আরক্ত চুম্বনে তুমি ভরি দিয়! মুখ, 
কাপিয়! উঠিল মোর জীবন আবাঁস-- 
বুঝিতে দিও না কোথা স্বখ কোথা দুখ । 
[দিবসে £ মালঞ্চ, পৃ'২৭ ) 
অন্যত্র কবি বলেছেন : 
আজি ও তামসী নিশি ধরণী আধার । 
কম্পিত কামন] ভরে প্রমত্ত হৃদয় £ 
মদ্রিরার মোহ সম ও তনু তোমার 
অলস আবেশ আনে সারা দেহময়' 
১৬ কঃ ক 
আধারে কাঁদছে তাই চঞ্চল লালসা, 
আজ তুমি খোল তব চির আবরণ ; 
অন্তর অমৃত পিয়ে মেটেনি। পাসা, 
এ তনুর চিরতৃষ্ণ কর নিবারণ । 
[ প্রেমচতুষ্টয়-১£ মালঞ্চ, পৃঃ ৩১ | 


২৩৬ বাংল। সাহিত্যে সনেট 


৭ 
প্রিক্সন্বদ। দেবী 


রবীন্দ্র-সমসাময়িক মহিলা কবিদের মধ্য প্রিয়ন্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫ ) 
বিশিষ্ট স্কানের অধিকারিণী। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা চার। তার মধ্যে 
রেণু, (১৯০০) এবং 'অংস্ত” (১৯২৭) কাব্যগ্রন্থ যথাক্রমে ত্রিশ ও উনব্রিশটি 
চতুর্দশপদের কবিত৷ সংকলিত হয়েছে । ববীন্দ্র-আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই 
তিনি সনেট চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি সাত 
পয়ারবন্ধে চতুর্দশী মাত্র রচন! করেছেন । তার উল্লিখিত ৫৯টি কবিতার 
মধ্যে €রেণু'র ৮টি এবং “অংশু”র ৫€টিতে সনেট-পন্থী মিল যোজিত হয়েছে। 

প্রিয়ন্বদ দেবীর এই তেরটি সনেটের মধ্যে “অংশু'র “মুগ্ধবোধ' ও “নেত্রমুদি 
করি ধ্যান” ৪+৪+৬ স্তবকবন্ধে এবং বাকি এগারটি একই স্তবকে সজ্জিত! 
তার সমস্ত সনেট চৌদ্ধমাত্রার অক্ষরবৃত ছন্দে রচিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য কর! যায়। তিনি মূলত শেকস্পীরীয় 
সনেটকার হওয়! সত্ত্বেও প্রবহমাণ ছন্দের বল ব্যবহারের ফলে ৮টি সনেটে 
৪+-৪+-৪+২ বিভাগ রক্ষ/ করতে পারেন নি। গঠনের দিক থেকেই 
শুধু নয়, তার ছয়টি সনেটের মিলবিন্যাসেও চূড়াত্ত অনিয়ম ঘটেছে। তেবটির 
মধো নিয়লিখিত সাতটি সনেট খাটি শেস্পীরীয়*বীতিতে রচিত। 

রেণু £ সান্ত্বনা], মমতা, আবির্ভাব, চিরস্মৃতি । 

₹শু £ মুগ্ধবোধ, সমুদ্রের প্রতি, নেত্র মুদি করি ধ্যান । 

“অবসর 'গঙ্গ।' ও “কেমনে আনিবে বন্ধু” শীর্ষক সনেটহুটির অফ্টকে ছুটি 
মিল কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ষুকের মিল ক্রটিপূর্ণ। স্বতরাং পেত্রাকীয়-রীতির 
সনেট-চর্চায় তিনি আদে) কৃতার্থ হন নি। 

প্রিয়ন্বদ! দেবীর সনেটগুলি বিষয়ানুসারে পাচ পর্যায়ে বিভক্ত £ 

১. প্রেম--রেণুঃ সান্তনা, চাঞ্চলোর প্রতি, চিরস্থৃতি, প্রত্যাগমন, 
অসাধ্য । অংশ্ট £ কেমনে আনিবে বন্ধু। 
তত্ব-_বেণু £ অগৌরব, আবির্ভাব । অংশ £ নেত্র মুদি করি ধ্যান। 
বাৎসলাস্-বেণু £ মমত। | 
প্রকৃতি--অংশু ঃ গঙ্গা, সমুদের প্রতি । 
কবিদতর্পণ--অংস্ত £ মুগ্ধবোধ। 


রি এরি ৫ ঞ 


প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ২৩৭ 


প্রিয়ন্ধদ1 দেবী ববীন্দ্রান্সারী রোমাট্টিক গীতিকবি। তার অন্যান্য 

কবিতার মত সনেটগুলিও লিরিক-চেতনা ও সৌনর্যানুভূতিতে অনবদ্য | 
লাজনভ্র নারীহৃদয়ের প্রেমচেতন। তার সনেটগুলিতে নতুন স্বাদ বহন করে 
এনেছে। শেকস্পীরীয় মিলবিন্যাসে রচিত তার প্রেম-বিষয়ক একটি সনেট 
এখানে উদাহরণ হিসাবে উদ্ধার করছি £ 

মোর প্রাণপাখী যবে ত্রস্ত সকাতর 

রোদন অরুণ ছুটি নয়ন মেলিয়! 

ধূলি তর! ধরণীর বক্ষের উপর 

আকুল ঝাদিয়াছিল লুটিয়া লুটিয়া) 

তুমি কোথা হতে আসি করুণ-হৃদয় 

সযত্বে তুলিয়! নিলে বক্ষের মাঝারে, 

সুধীর পরশ ভরে শান্ত করি ভয় 

ঘুচালে আতুর বাথ অমৃতের ধারে ! 

কোমল কপোল রাখি মাথার উপরে 

কত'ধেধ্ো শিখাইলে হৃদ শান্ত গান 

সস্পেহে বেড়িয়। মোর ক্ষত বক্ষ ভরে 

ঢাঁলিলে বিমল সুখ শিশির সমান ! 

তারপরে দেখাইলে স্তীল আকাশ 

অনন্ত অভয় মাঝে মঙ্গল বিকাশ । 

[ সান্ত্বনা £ রেণু, পৃঃ 1 


৮ 
প্রমথনাথ রাকসচৌপুরী 


রবীন্দ্রনাথের কবিবন্ধু প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪৯) চৌদ্দটি কাবা- 
গ্রন্থের রচয়িতা । রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অন্প্রণিত হয়ে তিনি ?তিকাবোর 
মাধ্যম হিসাবে সনেট-কলাকৃতিকে বিশেষ গুরুত্ব দান করেছিলেন। তার 
সাতটি কাবাগ্রন্থে ১৩২টি চতুর্দশপদের কৰিত। সংকলিত হয়েছে । কিন্তু 
দুর্ভাগ্যবশত এর মধ্যে ৮৫টি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্রকে এবং ২টি সনেট-পরিপন্থী 


২৩৮ বাংল। সাহিত্যে সনেট 


অনিয়মিত মিলবিন্যাসে রচিত চতুর্দশী মাত্র । কাব্যগ্রস্থাহ্ুসাবে তার সনেট 
ও চতুর্দশীগুলি নিম্নরূপ £ 


কাবা গ্রন্থ মোট চতুর্শশপদের কবিতা চতুর্দশী সনেট 
পদ্ম। (১৮৯৮) ১৭ ১৫ 
দীপালী (১৯০১) রঃ ২২ ১ 
গৈরিক (১৯১৩) ২ ১ ১ 
পাষাণ (£) ২ ৮ ২ 
পাথার (১৯১৪) ৪ ১ ৩৯ 
পাথেয় (১৯১৬) ১ * ১৫ 
গীতিকা (?) ৪৭ ৪৭ & 


প্রমথনাথ সাত পয়ারবন্ধে চতুর্দশী রচনায় যেমন রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ 
করেছেন তেমনি রবীন্দ্রনাথের পথ ধরেই শেকস্পীরীয় সনেট রচনায় ব্রতী 
হয়েছিলেন । তবে সনেটের স্তবক গঠনে তিনি এই বীতিকে আরো ঘনিষ্ট- 
ভাবে অনুসরণ করেছেন । “পাষাণ? ও 'পাথারে*র ৪১টি সনেটের মধ্যে ৪০টিই 
৪+৪-+-৪-+২ স্তবকবন্ধে সজ্জিত, তার মাত্র পাঁচটি সনেট একই স্তবকে 
বিন্যস্ত । তার সমস্ত সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে এবং ৪৪টি 
সনেটে ৪--৪+4৪-+২ বিভাগ রয়েছে । কবির ৩৫টি সনেট সাঁত মিলে রচিত । 
এর মধো “পলার গান? শী সনেটের শেষ ছ'পংক্কি তিনটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে 
গঠিত। নিয়লিখিত ৬টি সনেট খাঁটি শেকস্পীরীয়-_পন্ম! £ বিরোধ । 
পাষাণ £ পাষাণ-পীর, দুনিয়ার রোসনাই | পাখার £ স্সানযাত্রা» দেোখনু 


সাগর মঠে, গুলার সরবৎ। 
সাত মিলে রচিত তার বাকি ২৮টি সনেটের গঠন শেকস্পীরীয়। কিন্তু 


প্রত্যেকটি সনেটের এক বা! একাধিক চতুষ্ক সংবৃত মিলে গঠিত। সনেটের 
এই ধরণের মিলবিন্যাসে তিনি সম্ভবত নবরোমার্টিক পর্বের কবিদের দ্বার! 
প্রভাবিত হয়েছেন। তার এই সনেটগুলি গ্রন্থানুসারে নিয়রূপ £ 
গৈরিক £ কোথ! বহুদুর। 
পাথার £ আমি ভিত্তা ভরে, তুই কি দাওদ মোর, ইরাণ তুরাণ কবির, 
আজ আমি খুলে, এ রথ থামিবে, মোর চারি বৎসরের, শিশুহাস্ 
চৃ্কের, মনে হয় সিল্ধুঃ অনস্ত কুড়াতে এসে, পড়িতে আসিনি 
তব,জীবজন্ম ছরি,পুরীর মন্দিরে পশি, খোঁক1 কোথা, এ কোথায় 


প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ২৩৯ 


আসিলাম, পড়ে আছি বালু পরে, সাগর বাদস! বসে, দরিয়! ও 

পাঁচপীর, তুমি সিন্ধু, টগ্‌বগৎ ফোটে সিন্ধু, জালিক তোমাকে নিয়ে, 

ভর হুনিয়ার চোখে, মসগুল হয়ে আছি, শক্তির দানব, নিদ্রায় 

চমকি উঠি,তোরে দেখি এলাহিরে,.কালাপানি ছুনিয়ার, রোমাঞ্চ ও 

গানে। 

প্রমথনাথের বাকি দশটি সনেটও গঠন ও মিলপদ্ধতিতে শেকস্পীরীয়। 
কিন্ত পাচ বা ছ' মিলে রচিত এই সনেটগুপির মিলবিন্যাস ক্রটিপূর্ণ। “পাথারের 
“শিখিয়। নিয়েছি আমি" এবং "নিশি দ্িপ্রহর” সনেট ছুটিতে প্রথম চতুষ্কের একটি 
মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে বাবহৃত হয়েছে । এই কাব্যগ্রন্থের “জুডাতে আঁসিনু 
দেখে" সনেটে কবি প্রথম চতুক্ষের একটি মিল দ্বিতায় চতৃষ্কে এবং প্রথম 
চতুষ্কের অন্য মিলটি অস্তিমের মিত্রাক্ষর ঘুগ্নকে বাবহাঁর করেছেন। এ ছাড়া 
'দীপালী'র আলিঙ্গন-২ এবং 'পাথারে'র কোন রথ টান হয়, সঙ্গী সঙ্গে 
সিন্ধু সানে* ভূমি মোর কামধেন্, ফেনার মলাট, কালবৃদ্ধ বক্ষে তোর, শিখেছি 
ও ভাহা শুনে শীর্ধক সাতটি সনেটে তিনন অষ্টকের একটি মিল ষটরকে 
বাবভার করে শেকস্পীরীয় রীতির বাতায় ঘটিয়েছেন । 
কুটিবিচাতি সত্তেও প্রমথনাঁথ রায়চৌধুর, খাটি “শেকস্পীরীয় সনেট 
5নায় যথেষ্ট যোগাতার পরিচয় দিয়েছেন । উদাঁতরণত তোরে দেখি 
এলাহিরে" সনেটটি উদ্ধার করছি £ 
তোরে দেখি এলাহিরে হতেছে ইয়াদ্‌, 
যতই শাচিছে দিল তরঙ্গ-তুফানে, 
ত'ত যেন বাড়িতেছে জিন্দেগী-্মেয়াদ, 
পানি তোর ঢেউ চড়ে” উঠেছি আসমানে 


তুই কাশী, তুই মক।, সে জেরুজালেম, 
তুমিই নামাজ পূজা উপাসন। সার, 

কোরাণ বাইবেল বেদ তিনের মরম» 
জুদ]-জেদ তোর জলে গ'ল একাকার । 


ও ঈশাই, আমি হিন্দু, তুমি মুসলমান !__ 
রুখ শুধ, দস্তরের কাওয়াজ আওয়াজ, 


২৪০ বাংলা সাহিত্যে সনেট 


সাফ দিল আজ ভেঙ্গে গড়েছে সমাজ, 
কলিজা ভরিয়া ডাক---এলাহি রমজান ! 


ছুনিয়া বেহেস্ত এই নয়! খোসরোজে, 
বিশ্ব বসে? গেছে আজ এক পংভিভোজে । 
[ পাথার, কাবাগ্রন্থাবলী-২য়; পৃ ২৫৭ ] 

শেকস্পারীয় মিলে রচিত এই পনেটে আরবি-্ফাি শবের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার 
লক্ষণীয় । প্রমথনাথ তার “পাষাণ* ও “পাথার+ কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ সনেটে 
প্রচুর পরিমাণে এই জাতীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর অধিকাংশ সনেট 
চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত ছনে' রচিত, প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ নগণা | কিন্ত 
তার 'পাষাণে'র “পাষাণ পীর+ ও “ছুনিয়ার রোসনাই” এবং পাখার" কাবা গ্রস্থের 
'ইরাণ তুরাঁণ কবির+ ও 'মসগুল হয়ে আছি” সনেট চতুষ্টয় স্বরবৃত ছলে? 
রচিত। প্রমথনাঁথ পরীক্ষামূলক ভাবেই সনেট রচনায় এই ছন্দের ব্যবহার 
করেছেন। খবলাবাহুলা তার সে প্রচেষ্টা সুখকর হয় নি। একটু উদ্বাহরণ 
দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে £ 


পাহাড় ত নও, তুমি আমার পীর, 
তুমি আমার সব মুস্কিলের আসান, 
“হতা।” দিয়ে দরজায় এ ফকির, 
মুন্টি ভিখ২₹তাও আশমান সমান ! 
বাদশ।ঃ তোমার তজ্ের এমনি ধার, 
বুড়া! এসে জোয়ান বনে যায়, 
হাট বাট হাসতে গুলজার, 
শুজে শুলে ফৃতির ঢেউ গড়ায়! 
[পাষাণ-পীর £ পাষাণ, কাব্যগ্রস্থাবলী-২য়, পৃ'২১৩ ) 
রবীন্দ্র সমসামগ্িক পর্বের কোনে! কোঁনে। কবি রবীন্দ্রনাথের আদর্শে 
শেকস্পীরীয় রীতির সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। 
প্রমথনাথও তার ব্যতিক্রম নন। শেকস্পারীয় রীতির পাঁচটি সনেটে তিনি 
আবর্তনসন্ধি রচনায় নিয়লিখিত ত্রিবিধ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন । 
১. মানবলোক থেকে প্রক্কৃতিলোক--পাথার £ শিশুহাস্ চুম্বকের | 


প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ২৪১ 


২, তত্ব থেকে ভাব-স্পাথার £ রোমাঞ্চ ও গানে, শিখেছি ও হাহা! 
শুনে, শক্তির দানব । 
৩. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ--পাথার £ জালিক তোমাকে নিয়ে। 
শেকস্পীরীয় মিলে রচিত আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট একটি সনেট এখানে উদ্ধার 
করছি 
শিশুহাস্য চুম্বকের ঘোচে আকর্ষণ, 
নারীরূপ কাটারীর ধার হয় ক্ষয়, 
নিয়ত সৌভাগ্য ভোগে বুড়া হয় মন, 
অবিশ্রান্ত আলে। দেখে চোখে পীড়া হয়। 


ময়র। সন্দেশে ডুবে? মিষ্টি দেখে? রে 

মালী নিত্য কত ফুল দেয় জলাগ্রলি, 
পুরোহিত ফৌট! কাটি, পরি নামাবলি 

নিত্য চণ্ডী পড়ে বটে, প্রাণে নাহি ধরে । 


একটান। একঘেয়ে সিন্ধু তব রূপে 

কি মোহিনী আছে বন্ধু কিছু নাহি বুঝি, 
কে মায়াবী জাগে ওই আধারের স্তুপে, 

অটুট অক্ষয় রাখে সৌনর্ধের পৃণ্জি ! 


নয়ন মুর্দিলে, দেহে লক্ষ আখি ফোটে, 
শ্রবণ ঢাকিলে, প্রাণ গাঁন গেয়ে ওঠে” ! 
[ শিশুহাস্য চুম্বকের £ পাথার, কাব্যগ্রস্থাবলী-২য়, পৃঃ ২৪৮ ] 
এই সনেটটির অষ্টকবন্ধে কবি বলেছেন মানবলোকের বিভিন্ন বস্তর কথ! যা 
অভ্যন্ততায় আকর্ষণ হারায়। ষটুকবন্ধে ভাবপ্রবাহ মাশবলোক থেকে 
প্রকৃতিলোকে আবতিত হয়েছে । ষট্‌কে কবি বলেছেন প্রকৃতিলোকের 
সিন্ধুর কথা, শত অভ্যন্ততায়ও যার “সৌন্দর্ষের পুঁজি'র শেষ নেই। শেকস্পীরীয় 
রীতিতে রচিত এই সনেটের ব্মপবন্ধ শিথিল; কিস্ত আবর্তনলীল! লক্ষ্য করার 
মতো । 


বাংল সনেটের বিষয়-বৈচিত্র্ের এঁতিহ্া প্রমথনাথ রক্ষ/ করতে 
৮ 


২৪, 


বাংল। সাহিত্যে সনেট 


পেরেছেন। তার ৪৫টি সনেট বিষয়ানুসারে নিয়লিখিত সাতটি পর্যায়ে 


বিভক্ত । 


১ 


প্রেম-_ পদ্মা! £ বিরহ দীপালী £ আলিঙ্গন-২। পাথার ঃ মসগুল হয়ে 
আছি' পড়ে আছি বালু পরে, পড়িতে আসিনি তব, নিদ্রায় 
চমকি উঠি। 

সংগীত--পদ্ম! £ গান। 

বাৎসলা--পাথার £* খোকা কোথা ! 

ইতিহাস-_-পাথার £ ইরাণ তুরাণ কবির । 

আত্মক্থা--্পাথার £ জুড়াতে আসিনি দেখে, আজ আমি খুলে। 
প্রকৃতি-পাথার £ সাগর বাদস। বসে, গুলার সরবত, মনেহয় সিন্ধু, 
ফেনার মলাট, দরিয়া! ও পাঁচপীরঃ কালাপানি ছুনিয়ার, তুমি সিঙ্ধু । 
তত্ব-গৈরিক £ কোথা বহু দূর। পাষাণ £ পাষাণ পার, ছুনিয়ার 
রোসনাই। পাখার £ স্ানযাত্রা, কোন রথ টান হয়, এ রথ 
থামিবে, পুরীর মন্দিরে পশিঃ মোর চাঁরিবংসরের, দেখিনু সাগর 
মঠে, সখী সঙ্গে সিন্ধু স্রানেঃ ভর ছুনিয়ার চোখে, তোরে দেখি 
এলাহিরে, শিশু হাস্য চুম্বকের, তুমি মোর কামধেনু, এ কোথায় 
আসিলাম, শিখিয়! নিয়েছি আমি, অনন্ত কুড়াঁতে এসে, তুই কি 
দাওদ মোর, কালবৃদ্ধ বক্ষে তোর, টগবগ, ফোটে সিন্ধু, জালিক 
তোমাকে নিয়ে, রোমাঞ্চ ও গানে, শিখেছি ও হাহা শুনে, শক্তির 
দানব, নিশি দ্বিপ্রহরঃ জীবজন্মছবি। 


৪১ 


ভুক্ষজধর রাক়সচৌপুরী 


রবীন্দ্রনাথের সনেটাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী ( ১৮৭২- 
১৯৪০ ) প্রধানত শেব্স্পীরীয় রীতিতে সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তার 
ছটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'মঞ্জীর” (১৯০৮) ছায়াপথ; (১৯১৪) এবং “রাকা "য় 
(১৯১৬) যথাক্রেমে ৬৩, ২৪ ও ৩২টি চতুর্দশপদ্দের কবিতা সংকলিত হয়েছে। 
এর মধ্যে 'মঞ্জীরে'র ৬৮টি, 'ছায়াপথে”র ১৯টি এবং “রাকা'র ১৭টি সনেট, 


ভুজঙগধর রায়চৌধুরী ২৪৩ 


বাকিগুলি সাত পয়ারবন্ধে বা সনেট পরিপন্থী অনিয়মিত মিলে রচিত চতুর্দশী 
মাত্র । 

ভুজঙ্গধর তার “ছায়াপথ” কাব্যগ্রস্থে একটি সনেটে সনেটের স্বরূপ সম্পর্কে 
শিজের বক্তবা লিপিবদ্ধ করেছেন । তিনি বলেছেন : 


ফুটে ধীরে আধ ফোঁটা আধেক মুদিত 
কবিতার কুঞ্জবনে সনেট প্রসূন ; 

কচি কিশলয় পরে শিশির সঞ্চিত, 
ভাঁব অলি ঘিরে তারে করে গুনগুন । 
আধেক খুলিয়! গেছে কতগুলি দল, 
আধেক লুকানো আহে গোপনহ্দয় ১ 
মরমে নিগুঢ মধু করে টলমল, 

সংযত বসের ধারা তবু চাপা রয়। 
পাগল ভাবুক মন সৌরভে তাহার 
ছুটি ঘাসি হ্বধাটুকু লুটবারে চায়। 
বিরল মাধুরী হেরি হয়ে মাতোয়ার] 
ভুলে যায় কোথ। তার রস উথলায়। 


সৌন্দধের অন্তরালে আছে তার হিয়া; 
যে পারে পশিতে তায়, সে রহে ডুৰিয়! ! 
| সনেট £ ছায়াপথ, প্র'১১০ ] 


ভুজলগধর সনেটের গঠন ও বূপবন্ধকে বলেছেন সনেটের সৌব্দর্ঘ, তিনি ঠিকই 
ধরেছেন বাইরের এই “সৌন্দর্যের অন্তরালে আছে তার হিয়া”। সনেটের 
সেই হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করাকেই তিনি বলেছেন কবির মোক্ষ। সনেট 
সম্পর্কে কবির এই ধারণাটি সুন্দর। তার শিজের সনেটে এই সৌন্দর্য তিনি 
কতদুর সৃষ্টি করতে পেরেছেন ত। আমর! তার সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাস 
পদ্ধতি বিশ্রেষণ করে লক্ষ্য করব। 

ভুজঙ্গধরের প্রথম কাবাগ্রন্থ “মীরের প্রায় সমস্ত সনেটই এক স্তবকবন্ধে 
রচিত। “ছায়াপথে'র সনেটগুচ্ছে তিনি বনীন্দ্রনাথের “নৈবেছ্ের আদর্শে 
বিচিত্র বাকাবন্ধে সনেট বচনায় ব্রতী হয়েছেন। “বাকা'র সনেটগুলিতে 


২৪৪ বাংলা সাহিত্যে সনেট 


পুনরায় তিনি শেকস্পীরীয় রীতির ৪+৪+৪+২ স্তবক গঠনে ফিরে 
এসেছেন । 

তার ঞ্জীরে'র সনেটগুলি শেকস্পীরীয় কিন্তু মিলবিন্যাস ও গঠন 
অনিয়মিত। খাঁটি শেকস্পীরীয় রীতিতে এখানে প্রায় তিনি কোন সনেটই 
রচন] করেন নি। এই কাব্যগ্রশ্থের 'বর্ধারজনী” শীর্ষক সনেটে তিনি পেত্রাকীয় 
মিলপদ্ধতি ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন । সনেটটির মিলবিন্যাস কখকখ খককখ, 
তপপত, উউ; এখানে অধ্টক-ষটুক বিভাগ থাকলেও অস্ভিমে মিত্রাক্ষর 
যুগ্রক রয়েছে । তবে সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি আছে। 

“মঞীরে*র কয়েকটি সনেটের ষট্‌কের প্রথমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে । 
কিন্তু ওই সনেটগুলির অষ্টকের মিলবিন্যাস শেকস্পীরীয়। রবীন্দ্রনাথ এই 
রীতিতে “কড়ি ও কোমলে” কিছু সনেট রচনা করেছেন। সম্ভবত ভুজঙগধর 
এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। 

ভার ছায়াপথ” এবং 'রাকা"র সনেটগুচ্ছ অনেক বেশি নিয়মান্ুগত। 
ছায়াপথে'র “কুয়াসা” শীর্ধক সনেট ছাড়া এই ছুই কাব্যগ্রন্থের অন্য সমস্ত 
সনেটে তিন চতুষ্ফ বিভাগ এবং সমাপ্তিতে মিত্রাক্ষর দ্বিপদ্দী রয়েছে। 
নিয়লিখিত পনেরটি সনেটে খাঁটি শেকস্পীরীয় রীতি অনুসৃত হয়েছে । 

ছায়াপথ £ নীরবকবি, সনেট, সাধন] | 

রাক1ঃ বিচিত্রকথ], মাথার মণি, বিরহাসক্তি, আত্মদানের শঙ্কা, 

- অহেতু পিরীতি, স্বপনে, প্রেমনিধি, স্বপনে কি জাগরণে, লীলা 
অবসান, অতীন্দ্রিয়, লোকাতীত ভূমি, বাহাবিরহিতা | 
এ ছাড়! ছায়াপথের হ্িদয় যমুনা» 'মহী', পলীসন্ধ্যা,, “দন্ধ্যামাধুরী, 
প্রদীপহস্তঃ এবং “শীতে মধ্যাহ্ে” শীর্ষক ছ*টি সনেটে সাত মিল যোজিত 
হয়েছে। তবে তিন চতুষ্ক বিভাগ নেই এবং কোন কোন চতুক্ষের মিল সংবূত। 
ভুজঙ্গধরের “ছায়াপথ” এবং 'রাকা”র নিয়লিখিত সাতটি সনেটে অধ্টকের 
একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহৃত হয়েছে । 

ছায়াপথ: জীবনুক্ত, কালজয়ী, তোমাররূপ, ঘূর্ণীবামু উপলপ্রাণ, 

এক লক্ষ্য । বাকা ঃ£ অহল্যা । 
এ ছাড়। “ছায়াপথে'র 'মধুরমোহন' এবং 'রাকা*র “অভিমান? সনেট ছুটিতে 
কবি অকের ছুটি মিল ষট্‌কে ব্যবহার করেছেন। আর ছায়াপথে'র “শিশু? 
এবং “রাকা'র “মন্দিরে প্রতিমা'য় প্রথম চতুক্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে ও 


ভূজঙ্গধর রাম্মচৌধুরী ২৪& 


অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে গৃহীত হয়েছে । “রাকা'র “হৃদ্‌পদ্ম” সনেটটিতে প্রথম 
চতৃষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুক্কে ব্যবহৃত হয়েছে। 

“রাকা'র “সাধেভয়” সনেটটির অষ্টকের গঠন ক্লাসিকাল কিন্তু কবি ষট্‌কে 
অষ্টকের দ্বিতীয় মিলটি পুনর্যোজিত করে এই রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। 
'ছায়াপথের কিংসকারাগারে'র তিন চতুক্ষের মিল শেকস্পারীয় কিন্ত 
অস্ভিষের মিত্রাক্ষর যুগ্রকটি তৃতীয় চতুষ্কের একটি মিলে গঠিত। 'ছায়াপথে'র 
.কিয়াশ।” সনেটটির মিলবিন্যাস আবিন্যত্ত |. এক্ষেত্রে কোন রীতিই অনুসূত 
হয় নি। 

ভুজলগধরের সনেটে সর্বত্র চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 
প্রথম কাবগ্রন্থ 'মজীরে'র অধিকাংশ সনেটে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য 
কর! যায়। পরবর্তীকালের সনেটে অবশ্ঠ এই ছনোর ব্যবহার তুলনামূলক 
ভাবে কম। 

রবীন্দ্র-পর্বের অন্যান্য সনেটকারদের মত ভূজঙ্গধর শেকস্পীরীয়*বীতির 
সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনার চেষ্টা করেছেন। তার “রাকা” কাব্যগ্রন্থের খাটি 
শেকস্পীরীয় রীতিতে রচিত 'আত্মদাীনের শঙ্কা” “লোকাতীত ভূমি”, 
বাহাবিরহিতা” এবং শিথিল-শেকস্পীরীয় রীতির 'অভিমান” সনেটে ভাবপ্রবাহ 
পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে আবতিত হয়েছে । প্রসঙ্গত একটি উদাহরণ দিই : 

যামিনীর শুভ্র জ্যোৎয্া যমুনার বুকে 
স্বপনের স্মৃতি সম যু বিজড়িতা, 

ও কে বালা করাঙ্থুলি রাখিয়া চিবৃকে 
নিশীথে তমাল তলে বাহা-বিরহিত। ? 


মৃত পদে অস্ত যায় অষ্টমীর শশী, 

গমনে লুটিছে পিছে রজত অঞ্চল; 

কি ভাবে বিভোবর। বাল! তবু রহে বসি? 
বিলুষ্ঠিত পদতলে শুষ্ক ফুলদল। 


অকল্মাৎ যমুনার স্তব্ধ নীরবতা 


ভঙ্গ করি উলিল মুরলী নিস্বন ; 
আত্মহার গোপিনীর স্বপ্ন-মগনতা। 


২৪৬ বাংল সাহিতো সনেট 


টুটি বধু বাহুপাশে করিল বন্ধন। 


কানে কানে কহে বধু--এসেছি কিশোরি 1" 
আখি মুদ্ে কহে বালা--গগেলে কবে হরি ? 
। বাহ বিরহিত] £ রাকা, পৃ ৫৮ ] 

সনেটটির অধ্টকবদ্ধে প্রেম-উন্মার্দিনী কিশোরীর স্বরূপ বর্ণনা! করে -ষট্‌কবন্ধে 
কৰি বলেছেন প্রেমাম্পদের সঙ্গে তার নিত্য মিলনের কথা । সনেটটির অন্তিম 
মিঞাক্ষর যুগ্মকের অভিবাঞ্জনাটি ভারি স্বন্দর। এখানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা 
কবির আত্মজীবনের বূপকাত্বক রূপকল্প হয়ে উঠেছে। 'রাকা"র অধিকাংশ 
সনেটই এই স্বরে বাঁধা । 

পূর্বসূরীদের মত ভুজঙ্গধরও সনেট-পরম্পরা রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন । 

'মপ্তীরে”র “নাবিক”? ৪টি, 'ছুপুর, ২টি এবং “পাঁগলিনী” ২টি সনেট-পরম্পরায় 
রচিত। তার সনেটের প্রধান অবলম্বন প্রেম ও প্রকৃতি, তবে অন্য-বিষয়ক 
সনেটও কিছু আছে। বিষয়ান্পারে তার ৭৪টি সনেট নিম্নলিখিত পাঁ৮টি 
পর্যায়ে বিভক্ত | 

১, আত্মকথা-_মঞজীর £ চিত্রপট, পথসাথী | ছায়াপথ £ শিশু, হৃদয়যমুনা, 
শীতে মধ্যান্কে। বাঁকা ঃ অহলা।। 

২. তত্ব-_মণ্জীর : শ্শানে | ছায়াপথ £ নীরব কবি, জীবনুক্ত, একলক্ষা, 
তোমার রূপ, মধুর মোহন, কংসকারাগার | রাকা: বিচিত্রকথা, 
মাথার মণি। 

৩, মারম্বত কথ।--ছায়াপথ £ সনেট । 

৪. প্রেম--মঞ্ীর £ উপহার, সাধ, পদাঙ্ক, হৃদয়কুঞ্জ, নাবিক-২-৪, স্বপ্ন 
বিহঙ্গম, হাতে হাতে, তনু । ছায়াপথ £ সাধন, প্রদীপহস্তা, 
উপলপ্রাণ। বাকা £ বিরহাসক্তি, আত্মদানের শঙ্কা, মন্দিরে প্রতিমা, 
হৃদ্‌পন্ন, অহেতু পিরীতি, অভিমান, স্বপনে প্রেমনিধি, স্বপনে কি 
জাগরণে, টাল! অবসান, সাথে ভয়, অতীল্জ্রিয়। লোকাতীত ভূমি, 
বাহা বিরহিত] । 

৫. প্রকৃতি-_মীর £" চিত্রা” চন্ত্রসূরধ্, সন্ধ্যামণি, চক্ট্রিমার প্রতি, 
রূদ্ধবিটপা, আকাশের পাড়া গাঁ, সুগ্তমগ্র, ছায়! সুন্দরী, নিদাঘ 
মধ]াহ, কে যেন ভাঁকিছ্কে কারে, হুপুর-১, ২, অনুরাগ, প্রেমমগ্রতা, 


রমণীমোহন ঘোষ ২৪৭ 


তামসী নিশি, বর্ধ। বিটপী, মেঘবাল। দিবাশিশি, বাদল, বর্ধারজনী, 
অভিসাৰিণী, মৌনব্রতা, প্রিয়বিরহিতা, পাগপিনী-২, পাগলাঝোর। । 
ছায়াপথ £ কালজয়ী, মহী, ঘূর্ণাবায়ুঃ পল্লীসন্ধ্যা, সান্ধামাধুরী, 
কুয়াসা। 


৯ ০ 
রমণীমোহন ঘোষ 


অধ্যাপক ভঃ সুকুমার সেন বলেছেন রমণীমোহন ঘোষ (১৮৭৫-১৯২৮) এই 
সময়ের কবিদের মধো বোধ করি সবচেয়ে ব্রবীন্দ্র-অন্গত ছিলেন ॥১৭ এই 
কবির ভাঁখ ড'ষ! ও ছন্দে রবীন্দ্র-প্রভাব স্পষ্ট । তবে সনেট রচনায় ভার 
মধ্যে পেব্রাকীয়, শেকস্পারায় এবং ফরাসি এই তিন বাতির সমন্বয় ঘটেছে। 
তার কাব্যগ্রন্থের সংখা। তিন। তিনটি গ্রন্থেই তিনি কিছু না কিছু সনেট রচনা 
করেছেন । এর মধ্যে মুকুরে? (১৮৯৯ ) ৪টি, 'মঞ্জরা'তে (১৯০৭) ৪টি এবং 
“উন্রিকা” (১৯১৩) কাবাগুন্থে ৬টি সনেট সংকলিত হয়েছে । তার এই 
চৌদ্দটি সনেটের মধ্যে ৪টি এ? স্তবকে এবং ৭টি ৮+৬ স্তবকবন্ধে স্জিত। 

মিলবিন্াসের দিক থেকে তার ১১টি সনেটই শেকস্পীয়র-পন্থী। এই 
সনেটগুলির সর্বত্রই তিন চতু্ষ বিভাগ এবং ভভ্বিমে মিত্রাক্ষন হগ্মক রয়েছে। 
নিয়লিখিত পাঁচটি নেটে খাঁটি শেকস্পীরীয় মিলে উচত॥ ১. মুকুর £ 
কল্পনা ভ্রমর । ২. মঞ্জরী £ সন্ধাদীপ। ৩. উম্মিকা £ সাধ পৃজারিণী, এশ্বর্ধ। 

এ ছাড়! 'মুকুরে'র “ছুটিকথা” শীধক সশেটে গ্রথম চতুষ্কের একটি মিল 
দ্বিতীয় চতুষ্কে এবং অষটকের একটি মিল ষটুককে গৃহীত হয়েছে। িম্মিকা'র 
“সন্ধানে? সনেতের অফ্টকের ছুটি মিলই কবি ফটুকে ব্যবহার ন্ঃবছেন। আর 
নিয়লিখিত চারটি সনেটে অউকের একটি ঘিল ষট্‌কে পুনযোজিত করে কবি 
শেকস্সীরীয় রীতির বাত্যয় ঘটিয়েছেন । ১. মুকুর £ কবিতা হ্বন্্রী, কল্পন। 
বিহজ | ২. মঞ্জরী £ নৃপুর, প্রকৃতি । 

উল্মিক'”র পরিচয়” সনেটটির মিলবিন্যাস অবিন্যস্ত। এই কাব্যগ্রন্থের 
'আয়োজন? শীর্বক সনেটটি প্রমথ চৌধুরী প্রবতিত তথাকথিত ফরাসি রীতিতে 
রচিত | সনেটটির স্তবকগঠন ৪+৪+২+৪; এবং মিলবিন্বাস পদ্ধতি 


২৪৮ বাংল! সাহিত্ো সনেট 


হলো কখখক, কখখক, তত, পঙপঙ। এগ্ররী' কাব্যগ্রন্থের “রূপকথা” শীর্ক 
সনেটটি খাটি পেত্রাকীয় রীতিতে রচিত। অধ্টক ছুই মিলের ছুটি চতুক্কে এবং 
টুক দুই মিলের ব্রিকবন্ধে গঠিত। সনেটটিতে আবর্তনসন্ধিও রয়েছে। 
সনেটটি এখানে উদ্ধার করছি £ 

বিজন প্রাসাদ-কক্ষ রূপে আলো কৰি 

রাজার কুমারী ছিল নিত্তবা-নিমগণ £ 

রাজপুত্র আসি সেথা__বাহি মায়াতরী-__ 

সোনার কাঠিতে তারে স্পশিল যেমন, 

অমনি নয়ন মেলি চাহিল স্বন্দরী, 

দিকে দিকে বিকশিল নব জাগরণ, 

নীরব বিহঙ্গকুল উঠিল কুহরি, 

ফুটিল কুসুমরাঁশি, ছুটিল পৰন। 


একি শুধু রূপকথা”_-আর কিছু নয়, 
শৈশব কল্পন1 গড়া ছবি অসম্ভব !--- 
না, না,_-এতো! নহে শুধু কাহিণী নিশ্চয়, 
যৌবন প্রভাতে আজি করি অনুভব»__ 
রাজার কুমারী--সে যে আমারি হাদয়, 
সোনার কাঠির স্পর্শ-_প্রেম-দৃষ্টি তব ! 
[ রূপকথা £ মঞ্জরী, পৃ. ১১] 
সনেটটির অষ্টকবন্ধে কৰি রূপকথার চিরন্তন রাজপুদ্র ও রাজকন্যার প্রেম- 
কাহিনী বর্ণনা করে ষট্‌কে নিজের প্রিয়া এবং আত্মস্বর্ূপের মধ্যেই রাজপুত্র- 
রাজকন্যার প্রেমলীলাকে অনুভব করেছেন । 
 বুমণীযোহন তার শিথিল-শেকস্পীরীয় রীতিতে রচিত চারটি সনেটেও 
আবর্তনসদ্ধি রচন। করেছেন | এই আবর্তনসন্ধিতে নিয়লিখিত তিন প্রকার 
১বচিত্র্য ধর] পড়েছে £ 
১, উপমেয় থেকে উপমান-_মুকুর £ কল্পনাবিহঙ্গ। 
২, পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ-_মুকুর £ ছুটিকথা। মঞ্জুরী £ নুপুর । 
৩, জিজ্ঞাস! থেকে উত্তরস্-মঞ্জরী £ প্রকৃতি। 
রমণীমোহন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে তার সমস্ত সনেট রচন| করেছেন । “মুকুরে”র 


সরোজকুমারী দেবী ২৪৯ 


'কবিতাসুন্বরী” সনেটটিতে তিনি কুড়ি মাত্র! ব্যবহার করেছেন। বাঁকি 
তেরটি সনেটই চৌদ্দমাত্রায় রচিত। 

রমণীমোহন মাত্র চৌন্দটি সনেট লিখেছেন । কিন্তু এই সামান্য কয়েকটি 
সনেটেই তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রবতিত তিনটি সনেট-বীতি অনুসরণ 
করেছেন। বিষয়ের দিক থেকেও তাঁর সনেটগুলি বৈচিত্র্যময় । চৌদ্দটি 
সনেটে তিনি নিয়লিখিত পাঁচ প্রকার বিষয়-বৈচিজ্রযের পরিচয় দিয়েছেন । 

১, প্রেম__মুকুর £ ছুটিকথা। মগ্জরী : রূপকথা, নৃপুর, সন্ধ্যাদীপ। উর্মিক! : 

আয়োজন, পূজা রিণী, সঞ্চান। 

২, সারস্বতকথা-_মুকুর £ কবিতাদুন্দ রী, কল্পনাখিহজ, কল্পনাভ্রমর | 

৩, প্রকৃতি--মঞ্জরী £ প্রকৃতি । 

৪. তন্ত_উম্সিক1 £ পরিচয়, এশবর্ষ | 

৫, শাঁতৃভূমি-_-উম্নিকা £ সাধ । 


১৯ 


সরোজকুমানরী দেবী 


বিংশ শতাব্দীর প্রথমে “সাহিত্য” পত্রিকায় গল্প-কবিতা লিখে ধার] খ্যাতি 
অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে সরোজকুমারী দেবী-র €( ১৮৭৫-১৯২৬) নাম 
উল্লেখযোগ্য | তার কাব্যগ্রন্থের সংখা] মাত্র ছুটি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ অশোকা"় 
(১৯০১) ২৮টি সনেট সংকলিত হয়েছে । তার দ্বিতীয় কাখাসংগ্রহ 'শতদলে'র 
(১৯১০) কবিতা সংখ্যা একশত। এর মধ্যে +৮টি চতুর্শশপদদের কবিতা। 
কিন্ত ৬৭টিই সাত মিত্রাক্ষর দ্বিপদীতে রচিত চতুর্দশী মাত্র। রবীন্দ্র- 
সমসাময়িক বহু কবির আদর্শে তিনি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সনেট রচনার 
ভ্রান্ত পথ বহুল পরিমাণে গ্রহণ করেছিলেন । 

সরোজকুমারী ৩৯টি কবিতায় সনেট-পন্থী মিল যোজন! করেছেন । এবং 
সর্বত্রই শেকস্পীরীয়-রীতি অনুসৃত হয়েছে । ত্তার এই সনেটগুলির অধিকাংশ 
যদিও এক স্তবকবন্ধে সজ্জিত কিন্তু সর্বত্রই তিন চতুষ্ক বিভাগ এবং অস্তিমে 
মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে। অবশ্য শেকস্পীবীয় রীতিতে রচিত ৩৯টি সনেটের 
মধ্যে ২৪টির 'মিলবিন্যাস ক্রটিপূর্ণ । এই পর্বের অন্যান্য কবিদের মতই তিনি এই 


২৫০ ংল] সাহিত্যে সনেট 


২৪টি সনেটে অফ্টকের একটি বা ছুটি মিল ষট্‌কে, কিন্বা প্রথম চতুষ্ষের মিল 
দ্বিতীয় চতুষ্কে বাবহার করে শিথিল-শেকস্পারীয় সনেট রচন। করেছেন। 
তার পনেরটি সনেট খাঁটি শেকস্পীরীয়-রীতিতে রচিত। কাব্যগ্রস্থানুসারে এই 
সনেটগুলি নিম্নবূপ--অশোকা £ নবণ্বধবা, নগেন্দ্র, নবকুমার, হেমচন্দ্র, 
জীবানন্দ, মহেন্দ্রঃ অমরনাথ, বাতায়নে, নদীতীরে, রাজধি জনক, পিতৃত্নেই ৷ 
শতর্দলে * ৫২,৫৭)৬৩)৮৯। 
সরোজকুমারী এই পর্বের অন্যান্য কবিদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর 

সাধ্যবনুপারে শেকস্পীবীয়-রাতিতে সনেট চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন । আমরা 
এখানে তার এই বীতিতে রচিত একটি পনেট উদ্ধার করছি £ 

স্বনীল সে সিন্ধুতটে তুমি আত্মহারা, 

দেখিতেছ বনরা্জি শ্যামল তমাল। 

উচ্ছুসিয়ে কুলে পড়ে শীল উমিধারা, 

আর সেহ বিকশিত লতিকা রসাল । 

প্রকৃতির ধ্যানে মুগ্ধ আপনা পাঁশরি, 

তাই এসেছেন দেবী সম্মুখে তোমাক। 

কু্ধিত অশোকজাল মুখখানি ঘেরি, 

ছেয়েছে মেঘের মত ছায়া পৃণিমার । 

রূপে মুগ্ধ প্রাণ মন হারালে আপনা, 

বনহবিণীরে কেন প্রেমের শিকল ? 

সেকি গে! মিটাতে পারে প্রেমের বাসন, 

সিন্ধুবারি সম যার হাদয় চঞ্চল? 

অবিশ্বাপ করে তারে এ সন্দেহভায়, 

কলঙ্ক চাদের শুধু, নাহক তাভায়। 

| নবকুমার £ অশোক, পৃঃ ১৪৮ এ 
সরোজকুমাগার সনেটের ছন্দ চৌদ্দ মাত্রা অক্ষরবৃত্ত। সনেটেগুলির 

মধো তার নাঞ্হদ প্র নান] অনুভব সহজ ভাষায় বিবৃত হয়েছে। 
'শীতদলে'র সনেটগ্চ্ছে পতিহীন। পারীর পরম বেদন। ভগখানে আত্- 
নিবেদনের মধা দিয়ে প্রশান্তি লাভ করেছে । “অশোকা'র সনেটগুলির 
অন্যতম হার পতিপ্রেম । এই গ্রন্থে কাব্রমোদগার-বিষয়ক কিছু সনেট 
সংকলিত হয়েছে, এগুলির মধ দিয়েও কবির প্রেমচেতনা ভাষা পেয়েছে । 


সত্যেন্দ্রনাথ দত ২৫১ 


“অশোকা'য় অন্য বিষয়ক কিছু সনেট আঁছে। বিষয়ান্ুসারে এই কাব্যের 
২৮টি সনেট নিয়লিখিত চার পর্যায়ে বিভক্ত । 

১. প্রেম £ ভুলে যাঁওয়।, অতীত-১,২, একটি কথ!, একটি কিরণ । 

২* কাবারসোদগার £ গোবিন্দলাল, প্রতাপ, চক্দ্রশেখর, নগেন্দ্রনাথ, 
দেবেন্দ্র, নবকুমার, হেমচন্দ্র, পশুপতি, জীবানন্দ, মহেন্দ্র জগৎপিংত, 
ওসমান, ব্রজেশ্বর, হ্মরনাথ, শগীন্দ্র, সীতারাম, পরিতাক্তা, রাজি 
জনক । 

৩. প্রকৃতি £ বাতায়নে, নদীতীবে । 

৪, শোঁক £ নববিধব1”১,২, পিতৃ | 


১৭২ 
সত্যেন্রনাথ দত্ত 


রবীন্দ্রান্ুপারী কাব-সমাজের মধ্য সতোন্দনাথ দও (১৮৮২-১৯২২) নিঃসন্দেতে 
সবশ্রেগ। ভীর প্রথম পবের কাব্যসাধনার নবলোমণন্টি ৯ পের কবিদের সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের প্রশ্তাবও স্পউ | মোটামুটিভাবে “তার্থসলিল” থেকে স্টার স্বকীয় 
কবিকঠের উচ্চারণ ধর। পড়েছে । তার কাবতা সম্পর্কে এই উক্তি সাধারণ- 
ভাবে ভার সনেট সম্পর্কেও সতা | “বেণু ও বীনা” কাঁবাগ্র, তার প্রথম 
পর্বের সনেটগুলি সংকলিত হয়েছে | এই গ্রন্থের সনেটগুচ্ছের গঠন ও মিল- 
বিনবাসে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্ট। এক্ষেত্রে তিনি সন্দটে রচনায় মূলত 
শেকস্পীরীয় আদর্শকে গ্রহণ করেছেন, তবে এই কাবাগ্রন্থের অধিকাংশ 
সনেটের মিলমিন্বাস অবিন্স্ত। পরবর্তীকালে তিনি শেকস্পীরায় বীতিতে 
সনেট রচন। করেছেন এবং সে পব ক্ষেত্রে এই বাতির যগাযথ ধশপায়ণে প্রায় 
সর্বত্রই তিনি পারদশিতা দেখিয়েছেন । অর্থাৎ প্রথম পর্ধের সনেট-সম্পকিত 
অস্পন্ট ধারণ। অতিক্রম করে পরবন্তী সময়ে এই রীতির যথাযথ রূপায়ণ ঘটিয়ে 
তিনি সচেতন শিল্পী-মানসের পরিচয় দিয়েছে | অস্ভতিম পরবে “অভ্রমাঁবীরে'র 
সনেটগুচ্ছে তিনি ক্লাসিকাল-রাঁতিকেই সনেটের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ 
করেছেন । সুতরাং একথ| নিদ্িধায় বসা যায় যে সতোন্দ্রনাথের কবিমানসের 
বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার সনেট-কলাঁকৃতিরও ক্রম-বিবর্তন ঘটেছে। 


২৫২ বাংলা সাহিতো সনেট 


সত্যেন্্রনাথের সনেট সংখ্যা খুব বেশি নয়। সার! জীবনে তিনি মাত্র 
৩৭টি মৌলিক সনেট রচনা! করেছে ।১৮ কাব্যগ্রস্থান্সারে সনেট সংখ্যা 
নিম্নরূপ : ১. বেণু ও বীণা ( ১৯০৬) ১৬টি। ২, তীর্থসলিল (১৯০৮) 
১টি। ৩. ফুলের ফসল (১৯১১) ২টি। ৪, কুহু ও কেকা (১৯১২) ৩টি। 
৫, অভ্র আবীর (১৯১৬) ১৩টি। ৬. বেলাশেষের গান (১৯২৩) ১টি। 
৭, বিদায় আরতি ( ১৯২৪) ১টি। 

সত্যেন্ত্রনাথের ৩৭টি নেটের ২১টি ৪+৪-+৪+২ ম্তবকবন্ধে গঠিত। 
কয়েকটি সনেটে তিনি স্তবকসজ্জার অভিনব পরীক্ষা করেছেন। বৰেণু ও 
বীণাঁর “মমির হস্ত-২, জনেটের গঠন ২+৪+৪+৪, 'অভ্রআবীরে+র 
“ডেভিডহেয়ার” এবং “আচার্য ত্রিবেদী” সনেটদ্বয়ের অ্তবকসজ্জা যথাক্রমে 
৪-৬+-৪ ও ৪+৮+২। 

তার ২০টি সনেটে শেকস্পীয়র-পন্থী মিল বাবনৃত হয়েছে । এর মধ্যে 
নিয়লিখিত ১২টি সাত মিলের খাঁটি শেকস্পীরীয় রীতিতে রচিত। ১. বেণু ও 
বীণা £ আলোকলতা, ঝড় ও চারাগাছ, অরণ্রোদন, অক্ষয়বট, শাহারজাদী। 
২. তীর্থসলিল £ সমাপ্তে। ৩. ফুলের ফসল £ নব মেঘোদয়। কেলিকদন্ব। 
৪. কুহু ও কেকা £ লরেল, মেথর | &. বেলাশেষের গান £ ইচ্ছামুক্তি। 
৬, বিদায় আরতি £ কোন নেতার প্রতি। এ ছাড় “বেণু ও বীণা'র 
প্রবালদ্বীপ” সনেটটিরও "সাত মিল। তবে তিন চতুক্কের মিলবিন্যাস 
সংবৃতধমী । 

সত্যেন্্রনাথের নিয়লিখিত ছ+টি সনেটের গঠন শেকস্পীরীয়, তবে প্রতি 
ক্ষেত্রেই কবি অষ্টকের একটি মিল ষটুকে ব্যবহার করে এই রীতির সামান্য 
ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন । বেণু ও বীণ| £ চিত্রাপিত।, উক্ক।, হ্বর্ণগোধা, আগ্রেয়দীপ, 
অপূর্বসূ্টি। কুহু ও কেকা £ রামধনু। 

*বেণু ও বীণা'র “মমির হস্ত-২? সনেটটির বিচিত্র স্তবকসজ্জার কথা পূর্বেই 
বল! হয়েছে । ছ' মিলে রচিত এই সনেটটিতে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল 
দ্বিতীয় চতুষ্কে ব্যবস্থান্ব হয়েছে । এই কাবাগ্রস্থের “দেবতার স্থান" সনেটেরও 
মিল সংখ্যা ছয়। এক্ষেত্রে তৃতীয় চতুষ্কের একটি মিলে অস্ভিমের মিত্রাক্ষর 
যুগ্ধক গঠিত। - 

আমারা আগেই বলেছি সত্যেন্্রনাথের ২টি সনেট শেকস্পীয়র-পন্থী। 
প্রসঙ্গত এই রীতির একটি সনেট উদ্ধার করছি £ 


সতোগ্্রনাথ দত্ত হিল 


মেঘল! মেত্র আলো! স্মৃতির ভুবনে ঃ__ 
যেথায় কালিন্দী-ধার| বয়ে যায় ধীরে, 
আমি ফুটি সেইখানে ; সজল পবনে 
প্রথম যে শান্তি-জল আমি ধরি শিরে। 


আমারে ঘিরিয়! চির রাস-রথোললাস, 
প্রতি রোমকুপে মোর মিলন মাধুরী ) 
সুষমা সৌরভে মিল”__অপূর্ব বিকাশ, 
কাঞ্চনে মণিতে মিল, লাবণ্যের ঝুরি ! 


পুলক-অঞ্চিত আমি জনমে জনমে, 
স্মরণ-সরণী পরে, প্রার্টের পুরে ! 
মিশায়েছি গোরচন। চন্বনে বিভ্রমেত__ 
মেখেছি ললাটে তাই--দেখেছি বন্ধুরে ! 


ওগে। বন্ধু! ওগে। মেঘ! শ্যামল ! শীতল ! 
আমি চির-আননের অখণ্ড-মণ্ডল | 
[কেলিকদন্ব £ ফুলের ফসল, পৃ'৬৩ ] 
সমাসোক্তি অলংকারে বিবৃত খাটি শেকস্পীরীয় রীতির এই সনেটে কৰি 
প্রকৃতিলোকের আনন্দোললাস নিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন । 

“অভ্রআবিরে'র “বৃন্দাবনে? ও ণ্ডেভিভহেয়ার” সনেটদটিতে সত্যেন্দ্রনাথ 
প্রমথ চৌধুরীর আদর্শে মিল যোজন! করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর অনুপ্রেরণায় 
বাঙালী কবির। যে তথাকথিত ফরাসি রীতিতে সনেট রচনায় ধীরে ধীরে 
আকৃষ্ট হচ্ছেন এই সনেট দুটি তারই প্রমাণ। এখানে এই ধারার একটি সনেট 
উদ্ধার করছি। 

“বন হল বৃন্দাবন শ্যামচন্জ্র বিনে”-- 

এ কান্না কেদন। আর কেহ অতঃপর, 
দেখেধ্যাও বৃন্দাবন হয়েছে শহর £ 

কার পাধ্য ওরে আজ নিতে পারে চিনে? 
হরি হেথা নাই বলি নিকুঞ্জে বিপিনে 


বাংল। সাহিত্যে সনেট 


হরিতেরও চিহ্ন নাই ; ধুলিতে ধূসর 
নিধুবন ঘিরিয়াছে প্রাচীর হুস্তর | 
মাধবের মাথ! হেট করগেট টিনে । 


বন নাই বৃন্দাবনে, হায় বনমালী, 
ধুলা বালি ইট কাঠ ইমারৎ খালি। 


মাজষের কাণ্ড দেখে মরমেতে মরে 
সরে গেছে এক পাশে যমুনা! তোমার ; 
এস ন! এস না শ্যাম এ শু শহরে, 
বন্দাবনে বনমাল মিলিবে না আর। 
[ বৃন্দাবনে £ অভ্রআবীর, পু* ১৮৭ | 
সনেটটিতে শুধুরাতিই নয় প্রমথ চৌধুরী-হলভ ব্যঙ্গ প্রবণতাও লক্ষণীয় । 
সতোন্্রনাথ ১৫টি সনেটের মিলবিন্তাসে পেত্রাকীয় রীতি অনুসণ 
করেছেন। সনেটগু?লর সবত্রই অষ্টক দুই মিলের সংব্ৃত চতুক্ক-যুগলে গঠিত। 
“বেণু ও বীণাঁর “মমির হত্ত-১) “মেঘের বারত।” এবং 'অভ্রআাবারে?র “টিকিমেধ 
যজ্ঞের ষটুকের মিলবিন্যাস ক্রটিপূর্ণ। নিক্মপাখত পাঁচটি সনেটের ষট্কের 
মিলে ব্রুটি নেই, তবে অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্ম রয়েছে £ 
বেণু ও বীণ। £ স্বর্গাপি গরায়সী। 
অভ্রআাবীর ২ লাজাঞ্জলি, মহাকবি মধুসুদন, শতবাধিকী, আচাধ ত্রিবেদী। 
ক্লাসিকাল রীতির সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্নক যোজনার প্রবঙন 
করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ । পরবতাঁকালের কবির কবিগুরুর এই বীতি অল্প- 
বিস্তর অনুসরণ করেছেন। সতোন্দ্রণাথও তার ব্যতিক্রম নন। 
কবির “অভ্রআবীরে*র “কালীপ্রসন্ন সিংই» 'পৃণিমা রাত্রে সমুদ্রের প্রতি» ও 
্পনারায়ণ” পাঁচ মিলের খশাটি পেব্রাকীর রীতিতে রচিত। এই কাব্যগ্রন্থের 
'পমুদ্রপান,' “মহানদী” ও “দীনবন্ধু মিত্র'ও মিলবিশ্যাসে পেত্রাকীয়। তবে 
এক্ষেত্রে মিলসংখ্য। চার । প্রসঙ্গত একথা উল্লেখা যে, সত্যেন্দ্রনাথ তার 
কোন রীতির সনেটে আবর্তন্সদ্ধি রচনার চেষ্টা করেন নি। হ্বৃতরাং তার 
ক্লাদিকাল রীতিতে রচিত সনেটগুলি মূলত মিল্টনীয় সনেটে পর্যবসিত 
হয়েছে । একটি উদাহরণ দ্িলেআম দের বক্তব্য স্পষ্ট হবে। 


সত্যেন্্রনাথ দর্ত ২৫৫ 


হে নীলাম্বু! হেবিস্ময়! ইন্দ্রনীল পালাম্বর সাথী ! 
সূর্যের বারুণী সু! ! যোদ্ধ দেবতার বীর পান ! 
আসিয়াছে শূন্য শুষ্ক ;-অন্তরের তৃষ্খার নির্বাণ 
কহিবারে চাহি ওতে! দ্রবীভূত অ্ধ অমারাতি ! 


চাহিনা অমূলা মনি, মানিকা পৌক্তিক দিব্যভাতি, 
কিন্ব! সমুদ্রের মুন্্। ; আমি চাহি মহ] মহীয়ান 
গুঢ তব গরিমার স্তূর্লভ দুজ্ছেয় সন্ধান 

ক্ষুদ্র দেহে রুদ্র মোরা সিন্ধু গ্রাপা আগন্তোর জাতি। 


সর্ববরস রত্বাকরে পিয়ে লব একটি গণ্ডষে, 
পূর্ণ হব সর্ব রসে বজ্রগর্ভ মেঘের মতন 3 
সমদ্রের মহাদ্রোণী পরিণত করি পিক্ত তুষে 
উদ্রঘাটির পাঁতালের বিচিত্র প্রবাল কুগ্তবন ; 
শন্য পরিপূর্ণ হবে সপ্তুসাগরের সার শুষে-_ 
অ।হরিব আত্মা মাঝে অম্বৃত সমুদ্র অসেবন। 
| সমুদ্র পান £ অভ্্রআবীর, পু'১৭৭ ] 
আঠার মাত্রার মাপয়ারে রচিত সনেটটিকে ক্লাসিক গান্তীর্য ও ভাবসমুন্নতি 
লক্ষণীয় । 
সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দ-দুনিপুণ কবি। ছন্দের বিচিত্র ব্যবহাকে মনন্যসাধারণ 
শক্তির অধিকারী বলে তিনি বাংল! সাহিত্যে “ছন্দের যাকর” বলে অভিহিত। 
কবিতার বিচিত্র কলাকৃতি রচনায়ও তার দক্ষত! অসামান্য । তবে সনেটের 
ক্ষেত্রে তিনি পূর্বসূরীদের নির্দেশিত পথই অনুসরণ করেছেন। তার প্রায় 
সমন্ত সনেটের ছন্দ অক্ষরবৃত্ত, দশটি আঠার মাত্রার এবং ছাব্বিশট চৌদ্দ 
মাত্রার । 
তিনি একটি মাত্র সনেট--বেলাশেষের গান?-এর “ইচ্ছামুক্তি' স্বররৃত্ত 
ছন্দে রচনা করেছেন । এই পর্বের কবি প্রেমধনাথ রায়চৌধুরী“ সনেট 
রচনায় এই ছন্দের ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু এই "থে বেশি দূর অগ্রসর হুন 
নি। সত্যেশ্রনাথের এই প্রচেষ্টাও পরীক্ষার স্তরেই সীমাবদ্ধ। কারণ 
দ্বিতীয়বার তিনি এই ছুলকি চালের ছন্দে সনেট রচনায় ব্রতী হন নি। 


২৫৩ বাংল। সাহিত্যে সনেট 


সতোন্দ্রনাথের ৩৭টি সনেটের মধ প্রায় ২৭টি সনেটে প্রবহমাণ ছন্দের 
প্রয়োগ লক্ষা করা যায়। তার তথ্যনিষ্ঠ যুক্তিবাদী কবিচেতন। বক্তব্য প্রকাশের 
পক্ষে এই ছন্দকেই সহজসাধ্য বলে গ্রহণ করেছে । কবি কিপ্ত সনেটে শব্ের 
ধ্বনি-সংগীতের আবেদন সু্টির প্রতি যথাযথ মনোযোগ প্রদান করেছেন । 
ভার নেটের অন্ত্যমিলে সংগীতগুণসম্পন্ন স্বরাস্ত মিলের প্রাচুষ বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় । ৩৭টি সনেটে বাবহৃত মোট ২১৩টি মিলের মধ্যে ১২৫টিই স্বরাস্ত মিল। 
বিষয়বিন্ব'সে সত্যেন্ত্রণাথের সনেটগুলি নিয়রূপ £ 

১, প্রকৃতি_বেণু ও বীণা £ আলোকলতা, উচ্কা, প্রবালছ্বীপ, আগ্নেয়- 
দীপ,ঝড় ও চাঁরাগাছ» মেঘের বারতা] । ফুলের ফসল £ নবমেঘোদয়, 
কেলিকদম্ব। কুহু ও কেকা £রামধন্থ। অভ্রমবীর ঃ পৃণিম! রাত্রে 
সমুদ্রের প্রতি, সমুদ্রপাঁন, মহানদী, রূপনারায়ণ। 

২. তত্ত-বেগু ও বীণা £ মসির হত্ত-১, ২, অরণ্যেরোদন, অপূর্ববসৃষ্টি 
চিত্রার্পিতা, অক্ষয়বট, শাহারজাদী দেবতার স্থান। কুহু ও কেকা : 
লরেল, মেথর। 

৩, কাব্যরসোদগার-_বেণু ও বীণ! £ স্বর্ণগোধিক।। 

৪. দেশপ্রেম-বেণু, ও বীণ! £ স্বর্গাদপি গরীয়সী | অভ্রআবীর £ 
লাজাঞ্জলি। 

৫. আত্মকথ।-_উর্থসলিল £ সমাপ্তে। 

৬, ব্যঙ্গ--অভ্রআবীর £ টিকিমেধ যজ্ঞ বৃন্দাবনে। বিদায় আরতি £ 
কোন নেতার প্রতি । 

৭, কবি-কোবিদতর্পণ--অভ্রআবীর £ কাঁলীপ্রসন্ধ সিংহ, মধুসূদন, দীনবন্ধু 
মিত্র, শতবাধিকী, ডেভিডহেয়ার, আচার্য ত্রিবেদী। বেলাশেষের 
গান ঃ ইচ্ছামুক্তি। 

লক্ষণীয় এই যে সত্্দ্রনাথ প্রেম্বিষয়ক কোন সনেট রচন। করেন নি। 
উল্লিখিত বিষয় বিভাগের শেষ চার পর্যায়ের সনেটগুচ্ছে তাঁর সমকালের 
ছায়াপাত ঘটেছে। “আধুনিক” বাংলাসাহিত্যে বিজ্ঞানভিক্তিক যুক্তিবাদ, 
তথ্ানিষ্ঠা ও সমাজচেতনার যে প্রসার ঘটেছে তার সূত্রপাত লত্যেন্্রনাথে। 
তার সনেটগুচ্ছেও এই. কবিচেতন। ভাষা! পেয়েছে, সেই দিক থেকে বাংল। 
সাহিত্যে তার সনেটগুলির একট। বিশেষ মূল্য আছে। 


জীবেন্দ্রকুমার দত ২৫৭ 


১৩ 


জশিবেন্্রকুমার দত 


এই পর্বের কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত €১৮৮৩-১৯২৩ ) শেক্পপীরীয় গোত্রের 
সনেটকার। তার “অঞ্জলি (১৯০৭) এবং “ধ্যানলোক" (১৯১৭) কাব্যগ্রন্থে 
যথাক্রমে ১৮টি ও ২৫টি চতুর্শপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে । তার মধ্যে 
“অঞ্জলি'র দশটি এবং “্যানলোকে*র ছশ"ট মাত্র সনেট । বাকি সাতাশটি 
, সাত পয়ারবন্ধে অথবা সনেট-পরিপন্থ' অনিয়মিত মিলে রচিত চতুর্দশী । 
সনেটের স্তভবক গঠনের দিক থেকে তিনি মুলত দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন । 
তার ৮টি সনেট ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে এবং ৭টি এক স্তবকে সঙ্জিত। 
ধ্যানলোকে'র “জীবনসর্বস্ব” ৬+৪২+৩২ বাতির বিচিত্র স্তবকবন্ধে গ্রথিত। 
তার এই ষোলটি সনেটের মধো পনেরটির অস্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্রক আছে এবং 
তেরটি তিন চতুষ্ক ও মিব্রাক্ষর দ্বিপদীতে গঠিত । অর্থাৎ সনেটের গঠনের 
দিক থেকে তিনি শেক্সপীরীয় রীতিই সম্পূর্ণত অনুসরণ করেছেন। সনেটের 
মিলবিন্যাসের দ্রিক থেকেও তিনি এই রীতির অনুগত | তার ষোলটি দনেটের 
মধ্যে নিয়লিখিত আটটি খাটি শেক্সপীরীয় রীতিত্ন রচন]। 
অঞ্জলি নিবেদন, আশ্বাস, প্রেমের বন্ধন, প্রার্থন1, অসমাপ্ত । 
ধ্যানলোক ২ অতৃপ্ত, নিবেদন, প্রার্থন] | 

'অঞ্জলি'র 'শক্রমিত্র” “মতভেদ” এবং “ধাঁন” এই তিনটি সনেটেও শেক্সপীবীয় 
রীতির সাত মিল বাবহৃত হয়েছে । তবে এঞ্ষেজে প্রথম ছুটি বনেটের প্রথম 
ছুই চতুৃষ্ধ এবং তৃতীয়টির তিনটি চতুষ্কই সংরৃত মিলে গঠিত। এছাড়া তার 
বাকি পাঁচটি সনেটের চারটিতে (“অঞ্জলি+র 'উদ্দেশ্টা, এবং ধ্যানলোকে*র 
অভিমান”, 'অধিকার* ও "জীবনসর্বষ' ) শেক্সপীরীয় গঠন থাকলেও 
মিলবিন্যাসে কিছু ন1 কিছু অনিয়ম ঘটেছে । তার 'অঞ্জলি”র “বউ কথা কও, 
সনেটটি বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক বীতিতে রচিত, মিলাখগ্যাস £$ কখখক 
গঘগঘ তপঙ তপঙ | 

জীবেন্দ্রকুমারের সনেটের ভাবকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের “নৈবেদ্া” কাবাগ্রন্থের 
প্রভাব স্প্ট। তক্তি ও আত্মনিবেদন-ই তা” সনেটের মুখ্য বর | 

তার সনেটের ছন্দ চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরবৃত, পাচটিতে প্রবহমাণ ছন্দের 
প্রয়োগ আছে। “অঞ্জলি'র 'প্রার্থনা”-শীর্বক সনেটটি আঠার মাত্রায় রচিত। 

১৭ 


২৫৮ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


রবীন্দ্রসমসাময়িক পর্বের অন্থান্ত কবিদের মত জীবেন্ত্কুমারও তার 
শেঝ্সপীরায় রীতির দুটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচন! করেছেন। এই দুটি সনেট 
'অঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের অস্তর্গত। এর মধ্যে 'শক্রমিত্রে' পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে 
এবং উদ্দেশ্ে' প্রকৃতিলোক থেকে মানবঝলোকে ভাবপ্রবাহ আবতিত 
হয়েছে। প্রসঙ্গত শক্রমিত্র' ঘনেটটি এখানে উদ্ধার করছি £ 
আমি আপনার শক্র। মোর মত হেন 
কেহ নাহি অবনীতে অরাতি আমার । 
কামক্রোধ-লোভ-মোহম্পাপে অনিবার 
আমারে বিনাশি আমি ! অনলেতে যেন 
ক্ষুদ্র কীট স্বইচ্ছায় জাপায় আপন|। 
কর্মের প্রাসার্দে রচি বিচার বিহীন 
তারি মাঝে জন্ম জন্ম হইয়। আসীন 
আমি যে আমারে দেই অকথ্য যাতন।। 
বিরাট অন্বর হতে রেণুকণাবধি 
যা কিছু ইহার মাঝে করিছে বিরাজ-- 
সকলে আমারে প্রীতি দিয়ে নিরবধি 
অজশ্র গ্লেছেতে রাখে আপনার মাঝ ! 
মুগ্ধ চিত্তে ভাবি তাই হয়ে আত্মহার__ 
আমি যে আমার শক্র, মিত্র বসৃন্ধর। 
[ অঞ্জলি, পৃ ৬৯] 
শেক্সপীরীয় মিলে রচিত এই সনেটটির অষ্টকের মিল-গ্রন্থন লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে 
কবি চারমিলের সংরৃত-ধর্মী দুই চতুষ্ষে অক গঠন করেছেন। অফ্টকে কবি 
নিজেকেই নিজের শত্রু বলে মনে করে নিজেকে “অকথ্য যাতন।” দেবার কথ! 
ঘোষণ| করেছেন। যটুকবন্ধে কবি প্রকৃতিলোকে লক্ষা করেছেন অন্য লীলা । 
প্রকৃতিলোকের প্রতি 'রেণুকণা” তাকে “অঞ্জত্র মনেহে? প্রীতির বন্ধনে বেঁধে 
রেখেছে । সনেটটির অধ্টক-ষটুকে শক্র-মিত্রের দ্বৈতর্ূপ আবর্তনসন্ধিতে 
ভারসাম্য রক্ষা। করে স্ন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 


কাস্তিচন্্র ঘোষ ২৫৯ 


১৪ 
কাস্তিচক্দর ঘোষ 


“সনেট? (1) কান্তিচন্দ্র ঘোষে-র (১৮৮৬-১৯৪৮ ) একটি মাত্র কাব্যসংকলন। 
্রন্থটিতে ৩৭টি কবিতা স্থান পেয়েছে । তার মধ্যে উৎসর্গ-কবিতাঁটি সাত 
পয়ারবন্ধে রচিত চতুর্দশী, বাকি ৩৬টি সনেট । প্রত্যেকটি সনেট চৌদ্ধমাত্রার 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ আছে।' 
“আশীর্বাদী” ও 'মনোমোহন ঘোষ'-নীর্ক চারটি-_-এই মোট পাঁচটি সুনেট 
ব্যক্িবন্দনা-মূলক। অবশিষ্ট ৩১টি সনেটই প্রেম-বিষয়ক। মাঝে মাঝে 
ব্ঙ্গ-বিদ্রপের ছোয়া থাকলেও ব্যক্তিজীবনের অন্তরঙ্গ প্রেমচেতনাই এই 
সনেটগুলির মুল স্বর । কোন কোনটি আবার বিরহ-বেদনায় অভিষিক্ত 
বাংল। সাহিতো প্রচলিত পেত্রাকীঁয়, শেক্সপীরীয় ও তথাকথিত ফরাসি 
এই তিন রাতিকে আদর্শ করে কান্তিচন্ত্র তার “সনেট” গ্রন্থের সনেটগুলি 
রচন| করেছেন। এই গ্রন্থের প্রথম নয়টি সনেট প্রমথ চৌধুরী প্রবতিত 
রীতিতে রচিত ' শ্বক গঠন সবত্রই ৮+২+৪। প্রেম” প্রেম-সমাধি* 
“চিরন্তনী” “যদ”, এবস্মরণে”, 'আলবামে', "নিরর্থক? শীর্বক সাতটি সনেটের 
মিলবিন্যাস কখখক, কখখক, তত, পঙপঙ। প্রথম ছুটি ছাড়া বাকি পাঁচটিতেই 
আবতনশন্ধি রয়েছে । এর মধো “যদি” ও এনরর৭৫থকে" অষ্টম পংক্কির পর এবং 
বাকি তিনটিতে প্রমগ চৌধুরীর কিছু সনেটের মত দশম পংঙ্ংির পর আবর্তন- 
সন্ধ স্থান পেয়েছে । প্রমথ-রীতিতে রচিত “মিলনাকাজ্ায়” ' বিরহাকাজ্জ।” 
সনেটদুটির মিলবিন্যাপ ত্রুটি পূর্ণ । “মলনাকাকজ্কা"য় অ্টকের একটি মিল শেষ 
চতুষ্কে এবং “বিরহাকাঙ্ফা'য় ষটুক-শীর্ধের মিবাক্ষর যুগ্মকে প্রথম চতুষ্কের 
একটি মিল গৃহীত হয়েছে । 
কান্তিচন্দ্রের প্রমথ-রীতির উদ্বাহরণ হিসাবে এখানে “নিরর্থক” সনেটটি 

উদ্ধত করছি £ 

যে মালিকা শোভে ওই কঠেতে তোমার, 

মোর শিরে তুলি দিবে কী গৌরব মানি? 

মুছাইয়৷ চিরতরে অতীতের গ্লানি 

আকি দিয়ে জয়চিহ্ন ললাটে আমার ? 

যে দেন, সংকোচঃ ভয় মনে বারবার 


২৬০ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


জাগি উঠিবাহিরায় লাজরুদ্ধ বাণী-_ 
আজিকে করিবে দুর কি মন্ত্র বাখানি'-_ 
কেন আজি এ বিপুল পূজার সম্ভার? 


এ মাল! ফিরায়ে লহ--সাজে কি আমারে ? 
অচেন। অতিথি আমি অজানা ছুয়ারে। 


আরতির দীপ জাল! হবে সমাপন-_ 
দেখিবে নয়নে লেখ! লগ্ন আজি গত। 
শুনিবে দুয়ার-পথে পাতিয়। শ্রবণ-- 
বিসর্জনী স্বর সেথ। বাজিছে নিয়ত । 
[ সনেট, পৃঃ ৯] 
সনেটটির গঠন ও মিলবিন্যাস লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে কৰি প্রমথ 
চৌধুরীর আদর্শেই সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন । পূর্বসুরীর মত তিনিও 
ফরাসি সনেটের বট্কবন্ধের গঠন কৌশল সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন না। 
কিন্তু পেত্রাকীয় সনেট রচনায় তিনি গভীর রীতিনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন । 
তার এই রীতিতে রচিত ৯টি সনেটের স্তবকসঙ্জ] ৮+৩+৩ এবং মিলবিন্বাস 
কখখক, কখখক, তপত,*পতপ। সর্বত্রই অধ্টক দুই মিলের ছুটি সংরৃত চতুষ্কে 
এবং ষট্‌ক বিৰৃতধর্মী দুই মিলের ছুই ত্রিকবন্ধে গঠিত। এই ধারার সনেটগুলি 
হলেো।--জয়ে,' পরাজয়ে, ফল» “বিফল? মানবী,” “বূপমুগ্ধ), “স্যৃতিছায়া)। 
'নবদৃষ্ি” ও “আবীর্ববাদী' | এর মধ্যে 'জয়ে' ও 'সফল” ব্যতীত অবশিষ্ট সাতটি 
সনেটেই আবর্তনসন্ধি রয়েছে । তবে আবর্তনসন্ধি রচনায় কোন বৈচিত্র্য নেই। 
তার আবর্তনসন্ধি-বিশিষ্ট তথাকথিত ফরাসি ও পেত্রাকীঁয় ছুই ধারার সনেটেই 
ভাবপ্রবাহ পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে আবতিত হয়েছে । 
কাস্তিচন্দ্রের ১৮টি সনেট শেকস্পীরীয় রীতিতে রচিত । সর্বত্রই স্তবকগঠন 
৮+৪+২। প্রতে)কটিতেই তিন চতুষ্ক ও অস্ভিম মিত্রাক্ষর যুগ্নক বিভাগ 
আছে। এর মধ্যে নিয়লিখিত বারটি সাতামলের খাঁটি শেকস্পারীয় মিলে 
বিন্যস্ত £ মিলনে, বিরহে, অকথিত; বাদলে, স্বরে, ভ্র্লগ্ন, অনুতপ্ত, মনোমোহন 
ঘোষ-২,৩, ৪, স্মরণে-১৪ | 
শেকস্পাত্বীয়-রীতিতে 'রচিত--অদৃষ্ঠা, অজানিত, মনোমোহন ঘোষ-১, 


ছু 


কালিদাস রায় ২৬১ 


বিদায়ে ও স্মরণে-২,৩ শীর্ধক ছ'টি সনেটের মিলবিন্যাস ক্রটিপুর্ণ। এক্ষেত্রে প্রথম 
চতুক্ষের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে কিংব| অঙ্টকের মিল ষটুকে ব্যবহত হয়ে 
শেকস্পীরীয়-রীতির বাত্যয় ঘটিয়েছে । 

কান্তিচন্দ্র বাংলাপাহিত্যের প্রথম সারির কৰি নন। তার কৃত ওমর 
খৈয়ামের অনুবাদ রপিক সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। অভিজাত- 
সুলভ বিদ্ রুচিই ছিল তার জীবনচর্ধার বৈশিষ্ট্য। তিনি একটি মাত্র 
মৌলিক কাব্যগ্রস্থের লেখক। সনেটই তার একমাত্র কাব্যমাধাম। তার 
সময়ে প্রচলিত তিন-রীতির সনেটে কাব্যের পসরা! সাজিয়ে এই কলাকৃতির 
প্রতি তার অত্রান্ত আন্গত্োর পরিচ্ছন্ন প্রমাণ রেখেছেন । 


১৫ 
কালিদাস রায় 


রবীন্দ্রাহ্সারী কবিগণের মধ্যে কালিদাস রায় (জন্ম ১৮৮৯) বিশিষ্ট স্থানের 
অধিকারী । রবীন্দ্রন।থ ও তার সমসাময়িকালের কবিদের আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হয়ে তিনি ২৮টি চতুর্শশপদের কবিতা রচনা করেছেন। তার মধ্যে ৮টি সাত 
পয়ারবন্ধে রচিত চতুর্দশী। বাকি ২০টি মাত্র সনেট । তার ১৬টি সনেট 
সংকলিত হয়েছে “ক্ষুদকু'ড়া (১৯২২) কাব্যগ্রন্থের, আর ছুটি করে চারটি সনেটে 
আছে 'পর্ণপুট” (১৯১৪ ) এবং 'লাজ্জাঞ্জলি' € ১৯২২) গ্রস্থে। 

সনেট রচনায় কালিদাস রায় শেকস্পীরীয় রীতি অন্নুগরণ করেছেন। 
তার অধিকাংশ সনেট যদিও একই স্তবকবন্ধে সজ্জিত, তবু প্রত্যেকটিতে তিন 
চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্রক বিভাগ আছে ! ২০টির মধ্যে নিয়লিখিত নটি সনেটে 
তিনি খাঁটি শেকস্পীরীয় মিল বাখহার করেছেন-_পর্ণপুট : রজনীশেষে, শেষ। 
ক্ষুদকুড়া £ তৃষ|, বিদায় ন| আহ্বান, সনেট-৮,১২,১৩,১৫ : লাজাঞ্জলি £ 
দ্ারিদ্রা। 

ক্ষুদকুড়া' গ্রন্থের ১১২১৪,৫,৬১৭১৯১১০,১৪ ও ১৬৪সংখাক সনেটে প্রথম 
চত্ুষ্ষের একটি মিল দ্বিতীয় চতুত্কে কিংব!| ৬ কের মিল ষট্‌কে ব্যবহার করে 
কবি রীতিভঙ্গ দোষ ঘটিয়েছেন। 'লাঞ্াঞ্লি? গ্রন্থের আর্ধাবর্ত' সনেটটির 
অষ্টক ছুই মিলের ছুটি সংবৃত চতুক্কে গঠিত, কিন্তু ঘট্‌কে অউঁকের একটি মিল 


যোজিত হওয়ায় কবির ক্লাসিকাল সনেট রচনার প্রচেষ্টা সার্থক হয় নি। 


২৬২ বাংল। সাহিতো সনেট 


হৃতরাং এ কথ! নিদ্বিধায় বল! যায় যে কালিদাস রায় সনেট চর্চায় 

শেকস্ণীরীয় রীতিকেই গ্রহণ করেছিলেন । তার এই রীতিতে রচিত একটি 
সনেট আমরা এখানে উদ্ধার করছি £ 

আমারে গড়েছ তুমি নৃতন করিয়1, 

আমাতে জাগালে তুমি আমার দেবতা । 

এ হাদি অরণ্য মাঝে হে তাপসী প্রিয় 

ঝঙ্কৃত করিলে তুমি অমৃত বারতা । 

দিতে গিয়ে তব নামে প্রাণের আহ্ুতি 

তোমার আড়ালে হেরি আরে দ্ুটি পাণি, 

তব প্রেমাননন মাঝে হলো অনুভূতি 

কোন্‌ চিদ্ানন্দ, যাঁর সত নাহি জানি। 

অতীতের “আমি” পানে চেয়ে দেখি যত, 

পৃথক জীবন বলি মনে মোর লয়, 

নৃতন উষায় ধর] আবার জাগ্রত, 

হইল নিজের প্রতি শুদ্ধার উদনয়। 

তর্দগত করিয়। প্রিয়ে সৃজিয়াছ মোরে 

তব অপূর্্রতা দিয়ে চিত্ত দিলে ভরেঃ। 

[৮ সংখ্যক সনেট, ক্ষুদকুঁড়া, পৃঃ ৮৮৮৯ ] 
কবির অন্তরঙ্গ হৃদয়সংবাদ হিসাবে কবিতাটি সার্থক গীতিকবিতা হলেও 
এর গঠনশৈলীতে শেকস্পীরীয় সনেটের তীব্র ভাবোচ্ছাস নেই। অর্থাৎ 
কবি তার সনেটে শেকস্পীরীয় রীতির বহিরঙ্গ-রূপই অনুসরণ করেছেন-- 
অন্তরঙ্গ-রপ নয়। সনেটটির ভাববস্তও লক্ষণীয়। এখানে কবির প্রেমচেতনার 
সঙ্গে আধ্যাত্মিক চেতনার সম্মিলন ঘটেছে। তার অধিকাংশ সনেটের মুখ্য 
অবলম্বনও তাই। 
সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে কৰি প্রচলিত রীতিই অনুসরণ করেছেন। তার 

সমস্ত সনেট চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরবৃত নে রচিত, প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ 
প্রায় নেই। 


বসস্তকূমার চট্টোপাধ্যায় ২৬৩ 


১৬ 


বসভ্তকুমার চ্টরেশপাধ্যাক্স 


মানসী-পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ( ১৮৯০-১৯৫৯) 
প্রায় চৌর্দট কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা । কবিতার বিভিন্ন কলাকৃতির সঙ্গে তিনি 
সনেটেরও চর্চ/ করেছেন। তার বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে ৩৭টি চতুদ শপদের 
, কবিত। সংকলিত হয়েছে । এর মধ্যে ১২টি সনেট, বাকি ২৫টি সাঁত মিত্রাক্ষর 
পয়ারবন্ধে রচিত চতুদ্শী। ভার ১২টি সনেটের ৫টি মন্দিরা” (১৯১৩), *টি 
“অপ্তষর1” (১৯১৪), ২টি “কায়! ও ছাঁয়।” (১৯৪১) এবং ৩টি 'নামাবলী” (১৯৪৪) 
কাবাগ্রস্থের অন্তভূর্ক্র। 'এই জনেটগুলির ৫টি এক স্তবকে এবং ৬টি 
৪+৭+-৪+-২ স্ভবকবন্ধে সজ্জিত। 'মন্দিরা"র 'প্রকৃতির মভাপ্রাণ” সনেটটিতে 
'৪+৬+4-৪ টপ্পণ্ব বিচিত্র ম্তবক বিন্যাস লক্ষা করা যায়। সনেটের মিল 
রচনায় কবি একান্তভাবে শেকস্পীয়র-পন্থী ৷ তার মস্ত সনেটে তিন চতুফ 
ও খিত্রাক্ষর যুগ্মক বিভাগ আছে । এর মধ্যে নিয়লিখিত ন”টি সনেট খাঁটি 
শেকস্পীরীয় রীতিতে রচিত । ১. মন্দির ঃ আবাহন, রজনীকান্তের প্রতি, 
প্রকতির মহাপ্রাণ, লহরী, সূর্ধান্ত। ২. সপ্তস্বরা : মধুসৃদন, আগমনী । 
৩. কায়াও ছায়া নারী । ৪. নামাবলী £ রবীন্দ্রনাথ । “কায়ও ছায়া'র 
'হরিশ্ন্দ্রের প্রতি বিশ্বামিত্র' এবং 'নামাবলী"র “দুধীন্দ্রনাথ'” শীর্ধক সনেটছুটির 
মিল সংখ্যা সাত। তবে এই ছুই ক্ষেত্রে কবি তিনটি মিতর!ক্ষর দ্বিপদাতে 
ষটুক রচনা করেছেন । 'নামাবলী*র '“সুকোধচন্ত্র' সনেটটির মিলবিন্বাসও 
অনিয়মিত। এক্ষেত্রে তিনি প্রথম চতুষ্ষের একটি মিল দ্বিত।য় চতুষ্কে বাবহার 
করেছেন। 

সনেটের গঠনে ও মিলবিন্যাসে বসস্তকুমার শেকস্পীরীয় রীতিকেই আদর্শ 
হিসাবে গ্রভণ করেছিলেন । এই রীতিতে রচিত তার একটি সনেট এখানে 
উদ্দাতরণ স্বরূপ উল্লেখ করছ্ধি £ 


শত শ্রান্ত দিকৃভ্রান্ত পাশ্থ তরে গড়ি 
বিচিত্র মন্মরহন্ময নম্মম হনির্মল, 
রতন সম্ভব] বঙ্গ অঙ্কশূন্য করি, 
. সাধিতেছে তপোলোকে কোন তপোবল ? 


২৬৪ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


কোন জ্যোতির্ময় দেশে আছ জ্যোতিম্মান 
জানি না কোথায় পুন কার গৃহাঙ্গনে, 

করিতেছ্ব মধুচক্র বুঝি বা! নির্মাণ 
পূর্ণ করি প্রতি কোষ ম্বৃত সঞ্জীবনে ! 


মধু নাই স্তব্ধ বঙ্গে জীমৃতত্তনন, 
মধু নাই--শীর্ণ শুল্ক মধুচক্রকুপে ; 

চলে গেছে মধু ফিরে যেথাকার ধন,_- 
বাণীর চরণমঞ্চ শোভা] কুঞ্জরূপে ! 


অধীর উদ্দাম বন্যাশ্লোত সম আসি 
উর্ধ্বরিয়! ছুটি তীর চলে গেছ হাসি। 
[ মাইকেল মধুসূদন £ সপ্তস্বরা, পৃ'৬৩ ] 
বসম্তকূমারের সনেটের ছন্দ সর্বত্রই চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত। প্রবহমাঁণ 
ছন্দের প্রয়োগ প্রায় নগণা । বিষয়বস্তর দিক থেকে তিনি বারোটি সনেটে 
চতুধিধ বৈচিত্রায সৃষ্টি করেছেন। যেমন, 
১. তত্ব মন্দির! £ প্রকৃতির মহাপ্রাণ, আবাহন | সপ্তষ্বরা £ আগমশী। 
কায়! ও ছায়। £ নারী। 
২. “ কাব্যরসোদগার--কায়া ও ছায়! £ হরিশ্চন্তরের প্রতি বিশ্বামিত্র। 
৩. কবি ও কবিদৃ-তর্পণ--মন্দিরা £ রজনীকান্তের প্রতি । সপ্তষবর1 £ 
মধুসৃদন | নামাবলী £ সুবোধচন্ত্র, হাধীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ । 
৪. প্রকৃতি--মন্দিরা : লহুরী, সূর্যাস্ত । 


১৭ 
হেত়েক্রাজ রা 
ফুলের ব্যথা” (১৯২২) হেমেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৯২-১৯৩৫) একটি মাত্র 
কাব্যগ্রন্থ । গ্রন্থটিতে দশটি সনেট আছে । এক স্তবকবন্ধে গ্রথিত এই লনেট- 
গুলির অধিকাংশই শেকস্পীন্মীয় রীতির । সাতটিতে তিন চতুষ্ক বিভাগ ও 
অস্ভিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে । এর মধ্যে “দেহের মহিমা” “বসন্তের 
আগমন, 'দৃর্ি, আদি নরনারী' ও “লিদ্ধুর মাতৃত্বের মিলবিন্যাস খাঁটি 


হেমেজ্লাল রায় ২৬৫ 


€শেকস্গীরীয়। আলিঙ্গন ও “নিঃশঙ্ক' সনেটদুটির গঠন ও মিলপদ্ধতি 
শেকস্পারীয়, তবে ছুই ক্ষেত্রেই অষ্টকের একটি মিল ষটুকে ব্যবহৃত হয়েছে । 
চুহন+, 'জয়দেব” ও “বঞফ্বকবি শীর্ধক তিনটি সনেটের অষ্টকের গঠন ও 
মিলবিন্যাসে কবি শেকস্পীরীয়-রীতির অনুসরণ করেছেন কিন্তু এগুলির 
ঘটকের মিলবিন্যাসে পেত্রাকীঁয়-রীতিই অনুসৃত হয়েছে । অরশ্য কোন ক্ষেত্রেই 
অ্ক-ষট্কের মিলবিন্যাস সম্পূর্ণত ক্রটিমুক্ত নয়। 
সনেটের ছনের ক্ষেত্রে হেমেন্দ্রলাল বাংলাছন্দের ষাভাবিক প্রবণত! মান্য 
"করে চৌদ্দমাত্রার অক্ষররৃত্ত ছন্দে সমস্ত সনেট রচনা করেছেন। ভার সনেট 
বিষয়ধর্মে একমুখী । ম্বকীয়-প্রেমই তার উপজীব্য। স্বকীয়া-প্রেমের এই 
সনেটগুচ্ছে কবির সুতীব্র প্রেম-পিপাস1 ও বাসনা-রঙিন হদয়ানুভব সহজ 
সরল গীতিকাব্যের ভাষায় বিবৃত হয়েছে । এই সনেটগুলির পরিকল্পনায় ও 
ভাব জাধাদ রবীন্দ্রনাথের “কড়ি ও কোমলে'র স্পষ্ট প্রভাব সহজেই অনুভব 
করা যায়। কোন কোন সনেটের বিশেষ বিশেষ অংশে 'কডি ও কোমলে'র 
কবিকঠের উচ্চারণ অন্থরণিত হয়েছে । একটি উদ্বাহরণ দিলে আমাদের 
বক্তব্য স্পট হবে। 
কি হবে বসন দিয়া-কেন মিথ্যা লাজ, 
ছুটি শুভ্র নগ্ন আত্ম] মিলেছে তো বুকে, 
এত আবরণ, এত ঢাকায় কি কাজ? 
সার। অঙ্গে সার! দেহে যিলাক কৌতুকে ' 
মুক্ত কর ছুটি বাহু হ্বন্দর সরল, 
লতায়ে উঠুক তাহে নগ্ন আলিঙ্গন, 
অঞ্চলে যদি ন। ঢাকে বক্ষের অচল, 
ছিন্ন হোক হৃদয়ের আধার বন্ধন । 
খসে যাক বেশবাস--সেই ভাল প্রিয়া 
মনে যদি কোনখানে কিছু গুপ্ত নাহি, 
কি হবে দেহেরে ঢাকি লাজ বাস দিয়া 
বসনের ছলনায় বৃথা অন্গাহি। 
সেই ভালো সৌন্দধ্যের শোভায় নিলীন, 
ছুটি আদি নরনারী সর্ব লজ্জাহীন। 
[ আদি নরনারী : ফুলেরব্যথা, পৃ. ৫৩ ] 


২৬৬ ংল! সাহিত্যে সনেট 


খাটি শেকস্পীরীয় রীতির এই জনেটটির ভাঁবে ও ভাষায় 'কড়ি ও কোমলে'র' 
বিশেষ প্রভাব সহঞ্জেই লক্ষণীয় । বস্তত হেমেন্দ্রলালের সমস্ত সনেটেই এই 
প্রভাব বিদ্যমান | 


১৮ 
নিরুপমণ দেবী 


রবীন্্-ঘাবহুমণ্ুলের কবি নিরুপমা দেবী (জন্ম ১৮৯৫) কাব্যধর্ষে রোমান্টিক। 
রবীন্দ্রনাথের কড়ি ও কোমলে" দাল্পত্য প্রেমের যে লীলা মাধুর্য বিচিত্ররূপে 
উৎসারিত হয়েছে এই পর্বের বিভিন্ন কবি নিজ নিজ অভিজ্ঞতার রঙে অনুরঞ্তিত 
করে সেই কবিচেতনাকে নব নব রূপদান করেছেন। নিরুপমা দেবীরও 
কাব্যের মুখা উপাদান দাম্পতা-প্রেম। কিন্তু নারীহৃদয়ের মাধুর্য ও সৌকুমার্ে 
তার কবোঞ্ প্রেমচেতনা মধুফাদী। তার সনেট সংখ্যায় বেশি নয়। 'ধুপ' 
(১৯১৮) গ্রন্থে মাত্র ১৭টি সনেট সংকলিত হয়েছে ।১৯ কিন্তু এই সতেরটি 
সনেট বরূপ-রীতি ও ভাবকল্পনার দ্দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট 
সম্পদ । 

নারীম্ৃদয়-সঞ্জাত দাম্পুত্তা প্রণয়রাগে তার সনেটগুলি আরক্তিম। এর 
মধো খতুদস্তার' পর্যায়ের ছ”টি এবং “ষোড়শোপচার" শীর্ষক পাঁচটি (এই 
পর্যায়ের একটি কবিতা সাত মিত্রাক্ষর দ্বিপদীতে রচিত চতুর্ঘশী ) সনেট- 
পরম্পরায় রচিত। 'ষোড়শোপচারে'র পাঁচটি সনেটের অর্থা সাজিয়ে তিনি 
প্রেমেরই পৃূজ। করেছেন। “ঝতুসম্তার” পর্যায়ের ছ"টি সনেটে বাংলাদেশের 
ছয় খতুতে তার প্রেমচেতনার ষড়.বিধ রূপান্তর অনুপম ভাষায় বিৰৃত হয়েছে । 
এই সনেটগুলির সম্পূর্ণ উদ্ধাতির লোভ সংবরণ করে বিভিন্ন খতুতে কবির 
প্রেমচেতনার নবনব রূপায়ণ কি ভাবে বিবৃত হয়েছে তা বোঝাবার জন্ু 
এগুলির অস্ভিম মিত্রাক্ষর যুগ্নকগুলির মাত্র উল্লেখ করছি £ 

নিদাঘ £ চুম্বনে আকিয়। দাও তপ্ত অন্থুরাগ, 

আমি জানি সেই মোর প্রাণের নিদাঘ। (পৃ ১৪৯) 
বর্ধাঃ . সর্বব দেহ সর্ব্ব মন হয় যে সরসা, 
আমি জানি সেই মোর মোহিনী বরষা । ( পৃ'১৬*) 


নিরুপম! দেবী ২৬৭ 


শরৎঃ আমার মুখের পরে তব আখিপাত 
আমিজানি সেই মোর শারদ প্রভাত। (পৃ.১৬১) 
হেমন্ত ঃ যেদিন তোষার প্রাণে ভরা অনুরাগে, 
হেমন্তের নীলাকাশ প্রাণে মোর জাগে । (পৃ ১৬২) 
শীত:  ডুবাইয়া দাও যত চুম্বনের ধারে, 
পুলকেতে রোমাঞ্চিয়া উঠি বারেবারে। (পৃ'১৬৩) 
বসন্তঃং  থেমেযায় আর সব মিছা কলরব, 
তোমাতে আমাতে বধু, বসম্ত উৎসব । (পু.১৬৪ ) 
নিরুপম। দেবীর সনেটের রূপনির্নাণও বৈশিষ্ট্যময়। একদিকে যেমন 
তিনি খাঁটি পেত্রাকীয় এবং শেকস্পীরীয় রীতির সনেট রচনা করেছেন 
অন্যদিকে তেমনি রবীন্দ্রনাথ ও তার অনুসারী সনেটকারদের মত এই দু 
রীতির সম্ন্য়ও ঘটিয়েছেন । সনেটের স্তবকসজ্জার দিক থেকে তিনি এই 
তুই রীতিকেই অনুসরণ করেছেন । তাঁর সাতটি সনেট শেকস্গীরীয় রীতির 
৪4৪+4৪+4২ স্তবকবন্ধে রচিত, আবার ছ*টি সনেটে রয়েছে পেত্রাকাঁয় রীতির 
৮+৬ স্তবকসজ্জ! । *শাটি শেকস্গীরীয় মিলবিন্যাসে তিনি 'ষোডশোপচারে"র 
পাচ সংখাক এবং খতুসম্ভার" শীর্ধক ছ;+টি সনেট রচনা করেছেন । “বিরত 
মিলন" এবং “ষোডশোপচাবে*র চতুর্থ সনেটটি সাতমিলের শেকস্পাবীয় 
রীতিতে গঠিত । কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রে তিন চতৃষ্ষে ক্লাসিকাল-পন্থী সংবৃত- 
ধর্মী মিল বাবহৃত হয়েছে । 'ষোডশোপচারে*র তৃতীয় ও ষ্ট বং “কল্পস্ববি' 
সনেট-ত্রয়ের গঠন ও মিলপদ্ধতি শেকস্পীরীয়। কিন্তু তিনটি “হ্ব'ত্রই অব্টকের 
একটি মিল যটুকে কিংব। প্রথম চতুষ্কের মিল দ্বিতীয় চতুক্ষে *হীত হয়েছে । 
নিরপম1 দেবীর (প্রথম চুম্বন" ও “আমার প্রেম" সনেটদ্বয়ের অং্টকে চার- 
মিল এবং ষট্‌কে দুই মিল; অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক নেই | বাংলাসাহত্যে 
এই বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক রীতি প্রবর্তন করে:ছলেন রাধানাথ ও 
রাজকৃষ্ণ রায় । এই পর্বের বিভিন্ন সনেটকার এ রীতিতে ছু চারটি সনেট 
রচন1 করেছেন । 
নিরুপমার “তোমার প্রেম” “এখানে এবং ঘাড়শোপচার-১' সনেট তিনটি 
পেত্রাকীয় রীতিতে রচিত। তিনটির অধ্টকই ছুই মিলের ছুটি সংবৃত চতুক্কে 
গঠিত। প্রথমটির ষট্‌কে তিন মিল এবং অস্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। 
রবীন্দ্রনাথ ও তাক অনুসারী কবিগণ প্রায়শই এই মিলবিন্যাসে পেত্রাকীয় 


২৬৮ ংলা সাহিত্যে সনেট 


সনেটে বচন! করে শেকস্পীরীয়-পেব্রার্কীয় রীতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন । উল্লিখিত 
তিনটি সনেটের শেষ ছুটির ষটুক ছুই মিলের বির্তধর্মী ছুই ত্রিকবন্ধে রচিত। 
প্রসঙ্গত এ কথ! উল্লেখ্য যে কবির পেত্রারকীয়-রীতিতে রচিত সনেটব্রয়ে 
আবর্তনসন্ধি নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও এই পর্বের কোন কোন কবির মত তিনি 
শেকস্পারীয় মিলে রচিত 'মিলন ও বিরহ* এবং 'ফোড়শোপচার-৪+ এই ঢুটি 
সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনা করে পেত্রাকীঁয়-শেকস্পারীয় রীতির সমন্বয় সাধন 
করেছেন। প্রসঙ্গত তার “বিরহ ও মিলন' সনেটটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি ঃ 

তোমার মিলন মোরে করে মধুময়, 

শয়নে বচনে দেয় মধু মধুরিমা, 

জীবনে মাখায়ে দেয় জয়ের গরিমা, 

পুলকে ভরিয়। রাখে সমস্ত হৃদয়। 

তোমার মিলন-ঘন আলিঙ্গন ডোর। 

হৃদয়ে জড়ায়ে দেয় ফুলময় হার, 

খুলে দেয় অস্তরের আনন্ব-দুয়ার, 

হাসির নির্ঝর ধারা ঝরে পড়ে মোর। 


তোমার বিরহ করে সুধা-পরিপূর। 

পাওয়া আর ন! পাওয়ার সব মধু দিয়া, 

একেবারে পরিপূর্ণ করে মোর হিয়! 

দিয়ে মৌন বেদনার নব নব স্বর । 

তোমার মিলন যেন দিবসের প্রাণ, 

বিরহ সে গীতিময়ী রজনীর গান। [ ধৃপ, পৃঃ ১৫৩ - 
সনেটটির অঙ্টকে কবির প্রেমচেতনার মিলনরূপ এবং ষট্‌কে বিরহরূপ 
উদ্ভাসিত হয়েছে। ভাবপ্রবাহ এখানে মিলন থেকে বিরহে আবতিত হয়ে 
কৰিকল্পনাকে নবরূপ দান করেছে। 

নিরুপম। দেবীর সমস্ত সনেটই অক্ষররৃত ছন্দে রচিত । এর মধ্যে তেরটি 

চৌদ্দমাত্রায় এবং চারটি আঠার মাত্রায়। প্রবাহমাণ ছন্দের প্রয়োগ প্রায় 
নগণ্য । আঠার মাত্রায় সনেট রচনায় কবির দায়িত্ব অনেক জেনেও 
ভাববিস্তারের সুবিধার জন্য নিকপম! দেবী সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে এই ছন্দ ব্যবহার 
করে ছন্দবিষয়ে তার অর্ধিকারকেই হুগ্রতিঠিত করেছেন। 


এই পর্বের অন্যান্য সনেটকার ২৬৯ 


১৯ 
এই পর্ধের অগ্থান্য লন্দেটকার 


রবীন্দ্রনাথের “চৈতালি+ ও “নৈবেগ্" কাবাগ্রন্থের সাত পয়ারবন্ধে রচিত চতুর্দশ 
পদের কবিতাকে এই পর্ধের অনেক কবি সনেট-কলাকৃতির বিশেষ আদর্শ 
হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন । ঠাকুর পরিবারের সুধীন্দ্রনাধ ( ১৮৬৯-১৯২৯ ), 
বলেন্দ্রনণাথ ( ১৮৭০-৯৯ ), হেমলতা দেবী (১৮৭৪-১৯৪৫ ) ও দ্বিনেন্দ্রনাথ 
(১৮৮২-১৯৩৫ ) একান্তভাবে উল্লিখিত আদর্শেই চতুর্শশপদের কবিতা পচন! 
করেছেন।২* কাবাগ্রন্থানুসারে এঁদের রচিত চতুর্দশীর সংখ্য! নিয়রূপ £ 

স্বধীন্দ্রনাথ £ বৈতানিক (১৯১২ ) ২১টি, দোল! ( ১৯১৩) ১২টি। 

বলেন্্রনাথঃ মাধবিকা (১৮৯৬) ২৩টি, শ্রাবণী (১৮৯৭) ২৩টি এবং 

গ্রন্থাবলীতে সংগৃহীত আরো ৩টি । 

হেমলত। দেবী £ঃনবপদ্যলতিক1 (১৯১৫ ) ১টি, অকল্লিতা (১৯২২) ৫টি। 

দবিনেন্দ্রনাথ £ রচনাবলী ১৫টি। 
সনেটের বিশি রূপ ও রীতি সম্পর্কে এদেল শিল্পচেতন। পরিচ্ছন্ন ছিল ন! 
বলেই এরা রবীন্দ্রনাথের সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দীশীর আদর্শে সনেট 
রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এই পর্বের আরো! কয়েকজন কবি সম্পূর্ণত এই 
সহজিয়। রীতিতেই সনেট চর্চায় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন । কাব্যগ্রস্থাহ্সারে 
এদের নামের তালিক! নিয়ে প্রদত্ত হলো £ 

১, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ( ১৮৬১-১৯৪২ )  যজ্ঞভন্ম € ১৯৯৪) ১টি, 

পঞ্চকমালা ( ১৯১০) ৪টি, হেঁয়ালী (১৯১৫) ১টি । 

২, সরলাবাল। দাসী (১৮৭৫-১৯৬১ ) £ অথ্য ( ১৯১৫) ২টি। 

৩. কুমুদ্বরঞ্জন মল্লিক ( ১৮৮২-১৯৭১) £ কাব্যসম্তার ৮টি । 

৪, সৌনীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (?-১৯৫৯ )£ মন্দাকিনী ( ১৯১৭) ১৩টি। 

৫, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ( ১৮৯৩-১৯৪৭ )£ অরুণিম। (১৯২২) ৫টি। 
এই কবিকুলের মধ্যে বিজয়চন্দ্র ও প্যারীমোহন অবশ্য একটি করে শেকস্পীরীয় 
রীতির সনেটও রচন1 করেছেন । 


এই পর্বের মহিল! কবি সুরমাদুন্দরী ঘোষ (১৮৭৪4) তার রঞ্জিনী' 
(১৯০২) কাব্যগ্রন্থে ২২টি চতুর্দশশপদের কবিতা রচন| রচন| করেছেন। এর 


২৭০ বাংল] সাহিত্যে সনেট 


মধো ১৯টি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্রকে রচিত চতুর্শী মাত্র । “নিবারণ,” “বিদায়? 
ও ছাড়াছাড়ি” এই তিনটি শেকস্পীরীয় রীতির রচন]। 


রবীন্দ্রানুসারী বিশিষ্ট কৰি করুণাণ্নধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ( ১৮৭৭-১৯৫৫ ) 
প্রসাদী?তে (১৯০৪ ) ২টি, ঝরাফুলে? (১৯১১) ১টি “ধানহ্র্বায় (১৯২১) ১টি 
এবং “রবীন্দ্র আরতি'তে (১৯৩৭) ৫টি চতুর্শিপদ্ের কবিতা সংকলিত 
হয়েছে । এর মধ্যে ঝরাফুলে'র কানে কানে* এবং প্রসাদী”র 'আবাহন' 
ও “সুকুমার শেকস্পীরীয় মিলবিন্যাসে রচিত, বাঁকি ৬টি পয়ার-চতুর্দশী। এই 
তিনটি সনেটের প্রথম ছটির মিলবিন্যাসও ত্রুটিপূর্ণ । বিষয়াবলঘন যথাক্রমে 
প্রকৃতি, প্রেম ও বাৎসল্য। 


কিরণর্টাদ দরবেশ (১৮৭৮-) হিন্দু সন্ন্যাসী। কিন্তু তিনিও আধ্যাত্মিক 
তত্বমূলক কবিতা রচনা করতে গিয়ে সনেট-কলাকৃতিকে অন্যতম কাব্যমাধাম 
হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন । তার “মন্দির'( ১৯২৫) কাব্যগ্রন্থ ২ ০টি চতুর্দশ- 
পদের কবিতা! সংকলিত হয়েছে । এর মধ্যে ১৫টি চতুর্দশী, এবং কর্ষের 
আকাজক।, "গুরু কে,” 'মানসপৃজা, “অনর্থ” ও “অসীমত্ববোধ” এই পাঁচটি 
শেকস্পীরীয় সনেট । প্রত্যেকটি সনেটের স্তবকসজ্জা ৪+৪+৪+২ এবং 
সর্বত্রই অস্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে | মিলবিন্যাসে অবশ্য কয়েকটি 
সনেটে.কিছু ক্রুটি রয়েছে । সন্নাসী-কবির একটি সনেট এখানে উদ্ধার করছি। 
ক্ষীণ অবসন্ন সুপ্ত ব্যথিত পরাণে, 
তোমার নিখিল তন্ত্রে পারি না মিলিতে ; 
স্দীর্ঘ জীবন মম ভরা ছুধ-গানে, 
এক। অনিশ্চিত পথ পারি না চলিতে। 


কে তুমি, নিবারে। তৃষাঃ ঘুচাও এ বাধা, 
বল প্রভূ, কোন বলে হইব সবল ! 
অন্'হার জীর্ণ প্রাণে সার হল কাদা, 

হে অভী, দেহ পুষ্টি, দেহ শাস্তিজল ! 


নবীন উদ্ভামে মোরে দাঁও মাতাইয়।, 
ডেকে লও তব প্রিয় জগতের কাজে; 


এই পর্বের অন্যান্য সনেটকার ২৭১ 


চির পুণা কর্মভূমি উঠুক ফুটিয়া, 
সাজাইয়। দাঁও দিব্য সঞ্ীবনা-সাজে | 


উদ্বোধন-আরাধন।-ধেয়ান-প্রার্থন], 
সার্থক হউক আজি মম উপাসনা । 
[ কর্মের আকাজ্ষা £ মন্দির, পৃঃ ৪৩ ] 


মুণীন্দ্রপ্রসাদ সবাধিকারী (১৮৭৮-১৯৫৪ ) সম্পূর্ণ মিলহীন চতুর্দশপদের কৰিত! 
রচন] করে বাংল! সাহিত্যে “একটা নৃতন কিছু করিতে চেষ্টা” করেছেন । 
তার 'মানসকুঞ্জে* (১৯১২) ১৬টি এবং “মুরজমুরলী” কাব্যগ্রন্থে ৪টি মিলহীন 
চতুর্দশী সংকলিত হয়েছে । এই কবিতাগুলি সম্পর্কে তিনি তার প্রথম 
কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন--“অনেকে বলেন, “মানসকুঞ্জের কবিতাগুল 
90009, তবে সাধারণ 9০০9:79৮এর মত ইহাতে, 'মিল? নাই 1. 
একটা নূতন কিছু করিতে চেষ্টা করিয়াছি । কৃতকার্য হইতে পারিয়াছি কিন! 
সুসমালোচকই তাহ! বলিয়) দিবেন।” রবীন্দ্রনাথ তার কবিজীবনের অস্তিম 
পর্বে এই ধরণের মিলহীন চতুর্দশী রচনায় প্রয়াপী হয়েছিলেন। ওদিক থেকে 
মুণীল্র প্রসাদ রবীন্দ্রনাথের পুরোগামী। কিন্তু চৌদ্দ পংক্তির কবিতা মাত্রই 
সনেট নয়, তার একটা বিশেষ শিল্পরূপও চাই । সনেটের মিলবিন্াসের সমস্ত 
প্রচলিত রীতি মুণীন্দ্রপ্রসাদের মিলহীন চতুর্দশপদের কবিতাঞ্জলতে পরিত্যক্ত 
হওয়ায় এগুলিকে কিছুতেই সনেটের মরধাদ! দেওয়] যায় না। 


দেবকুমার বায়চৌধুরী (1-১৯২৯) চারটি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা । তার 
প্রত্যেক গ্রন্থেই কিছু ন! কিছু চত্দ্শশপদের কবিতা স্থান পেয়েছে । তৰে 
তার অধিকাংশই পয়ার-চতুর্দশী। কাবাগ্রন্থাহসারে তার চতৃদ্ণশা ও সনেট 
গুলি নিয়বপঃ ১. প্রভাতী (1) চতুর্দশী ১০টি, সনেট ৩টি। ২, অরুণ 
€১৯০৫), চতুদর্শী ৬টি, সনেট ৩টি । ৩. মাধুরী (১৯০৯) চতুদর্শী ৭টি। 
৪. ধারা (১৯১৫) চতুদর্ণশী ৪টি, সনেট ২টি। অর্থাৎ তার ৩৫টি কবিতার 
মধ্যে ৮টি মাত্র সনেট । এক স্তবকবন্ধে সঙ্জিত এই সনেটগু/লর মিলবিন্যাস 
খাঁটি শেকস্পীক্সীক্ম । এর মধ্যে ধারা" ছুটি নেট আঠার মাত্রীর এবং 
বাক্কি ছ”ট চৌব্ধমাব্রার অক্ষত ছন্দে রচিত। আটটি সনেটে কিত্ত তিনি 


২৭২ ংলা সাহিত্যে সনেট 


চতুধিধ বিষয়-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। যেমনঃ 
১, প্রকৃতি--অরুণ £ চোকগেল। ধারাঃ বর্ধানিশীথে, পরিস্্রাণ। 
২. প্রেম-প্রভাতী: মানসীপ্রতিমা, পূর্ণকাম। 
৩, তত্ব-প্রভাতী £ নির্দয়ত। | অরুণ: মুখর! প্রকৃতি। 
৪, আত্মকথা আশ্বাসবাণী। 
দেবকুমার এই স্বল্পসংখ্যক সনেট রচনায় কিন্তু শেকস্পীরীয় রীতিকে যথাযথ 
অনুসরণ করেছেন। প্রসঙ্গত একটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ 
প্রতিদিন প্রভাতের সৌম্য নীলাকাশ, 
প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে গভীর প্রকৃতি, 
প্রতিদিন বজনীর বসস্ত বাতাস-_- 
মনে এনে দেয় মোর সে করুণ স্থতি। 
সে গভীর ভালোবাস! বাসন বঞ্জিত, 
সে অতুল রূপচ্ছট। কলঙ্কবি হীন, 
সেই গাঢ় আলিঙ্গন, চুন্বন-অম্ৃত, 
এখনে1 মনেতে পড়ে আধ আধ ক্ষীণ! 
কোথা আমি পড়ে আছি কোন দৃরদেশে 
ভুলিয়! তাহার প্রেম পবিত্র নির্মল !_ 
সমস্ত জগৎ তাই যোরে যেন হেসে 
উপেক্ষিয়। বলিতেছে»_-“হায়রে পাগল ! 
ভালোবেসে কভু কিগে। প্রেম ভোল! যায়? 
প্রেমপূর্ণ ও পৃথিবী ) লুকাবে কোথায়? 
[ মুখর! প্রকৃতি £ অরুণ, পৃ. ৫৩] 


চট্টগ্রাম নিবাসী এক অধ্যাত কৰি ধীবেন্দ্রলাল চৌধুরী তার প্রবাহ" (২য় 

২ ১৯১৭) কাব্যগ্রন্থে ১৯টি ঘনেট রচনা করেছেন। সনেটগুলি চৌদ্দমাত্রার 
অক্ষরবৃত ছন্দে এক স্তবকবন্ধে সজ্দিত। সর্বত্রই তিন চতুষ্ষ বিভাগ ও মিস্রাক্ষর 
যুগ্মক রয়েছে । ওত্বমূলক এই সনেটগুলির মিলবিন্যাস শেকন্পীরীয়। ১৯টির 
মধ্যে আবরণ” 'পাথী,, জীবিত? ও 'প্রার্থন1”-শীর্ধক চারটি সনেটের মিলবিন্যাস 
কিঞিৎ ক্রটিপূর্ণ। এ ছাড়া বাকি পনেরটি খাঁটি শেকস্পীরীয় মিলবিন্যাসে 
রচিত। এই সনেটগুলির নাম হলে; উদ্দেশে, পরাজিত, একা, উপকূল, 


এই পরের অন্যান্য সনেটক্কার ২৭৩ 


আশ» কবিতা, বিধব1, বিশ্ব, দ্বিব শেষে, বিপথে, দাতা, অমর, তদগত, পরশ 
পাথর ও সাগর সঙ্গম। 
কবির একটি সনেট এখানে উদ্ধার করছি । 
এ আমর পিছে তুমি, পরমায়ু মত 
দ্াড়ায়ে থাকিও সেথা মরণের ঘরে, 
দিবালোক নিভে যাবে, তুমি শত শত 
জ্বালায়ে রাখিও বাতি তব নীলাম্বরে । 
সব যবে ফুরাঁইবে স্তব্ধ হবে বাণী, 
থেমে যাবে বীণা-নাদ বিদায় রজনী, 
অলক্ষ্যে দাড়ায়ে শুধু প্রতাক্ষেতে আনি 
বাচায়ে রাখিও তারে করে প্রতিধ্বনি । 
ছুঃখ যবে না রহিবে, হয়ে অশ্রজল 
দুনয়নে ছল ছল থাকিও সুন্দর, 
কলাপ্তি শ্রমে আধারিবে যবে ধরাতল 
গেকে। তবু একটুকু হয়ে অবসর | 
গন্ধ যবে যেতে চা'বে বক্ষ হতে সরি 
আকরি” বাতাস সম রাখিও সুন্দরি। 
| কবিতা £ প্রবাহ, পু. ১৩৪ ] 


রবীন্দ্র কাবাপরিমণ্ডুলের বিশিষ্ট কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী € ১৮৭৮-১৪৪৭ ) 
প্রায় ন'টি কাব্যগ্রন্থের লেখক । সনেট তার স্বক্ষেত্র নয়। কিন্তু সম-সাময়িক 
কালের অন্যান্য কবিদের আদর্শে তিনিও চতুর্দশপদের কবিতা রচনায় প্রয়াসী 
হয়েছিলেন । তার চতুর্দশপদ্ে রচিত কবিতার সংখ্যা মাত্র উনিশটি। এর 
মধ্যে তেরটিই সনেট-পরিপন্থী মিলে অথব! সাত মিত্রাক্ষর যৃগ্রকে রচিত 
চতুর্দশী । কাবাগ্রস্থান্বসারে এই চতুর্দশী ও সনেট-সংখা] নিয়রূপ £ 


কাব্যগ্রন্থ চতুর্দশী সনেট 
লেখ! (১৯০৬) ৭ 

রেখ। (১৯১০) ১ ৫ 
নাগকেশর (১৯১৭) ১ ১ 
জাগরণী (১৯২২) ৯৫ ১ 


এ 


৭৪ বাংলা সাহিতো সনেট 


নীহারিক1 (১৯২৭) ৪ ৯৫ 
কাবামালঞ্চ ১ ৩ 
যতীন্দ্রমোহনের এই ছণটি সনেটের মধ্যে 'কাবামালধেংর “ছুইপক্ষ? 
“রজনীগন্ধা” ও “বয়ঃসন্ধি” ৪+৪+৪-+২ স্তবকবন্ধে খাঁটি শেকস্পীরীয় মিলে 
গ্রথিত। “লেখার “কে হুঃঘী সনেটটির মিলও শেকস্পীরীয়, কিন্তু সমগ্র 
সনেটটি এক স্তবকে সঙ্জিত। “নাগকেশরে”র “মাতৃমুতি” এবং 'জাগরণী'র 
“বিপন্নী" সনেট প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত রীতিতে রচিত। প্রথম সনেটটি প্রমথ 
চৌধুরী-সুলভ ৮+২+৪ স্তবকে বিন্যস্ত; দ্বিতীয়টির স্তবকসজ্জ| ১০+৪। 
লক্ষণীয় এই যে ছুটি সনেটেই আবর্তনসন্ধি রয়েছে । “মাতৃমৃতি'তে ভাবপ্রবাহ 
পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে এবং “বিপন্নী"় স্থৃতিলোক থেকে বাসনালোকে 
আবতিত হয়েছে। দ্বিতীয় সনেটটিতে কবি প্রমথ চৌধুরীর কিছু সনেটের মত 
দশম পংক্তির পরে আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। প্রমথ চৌধুরী প্রবতিত 
রীতি যে বাংল! সাহিতো ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যতীন্দ্রমোহনের 
এই সনেটছুটি তারই প্রমাণ। এই রীতির সনেট রচনায় কবি কতদৃর 
সাফল্য লাভ করেঠেন তা তার 'মাতৃভূমি* সনেটটি লক্ষ্য করলেই বোঝ! 
যাবে: 
আজি এই ছায়াচ্ছন্ন বিষ আষাট়ে-- 
যতবার চক্ষু মোঁল চাহি সে আকাশে, 
মনে হয় কে-যেন-ব। কাদিছে হুতাশে, 
মাটীতে বাতাসে মিশে মোরই চারিধারে । 
মৃতি নাহি বোঝ! যায় ঘন-অন্ধকারে_ 
কেবল নিশ্বাসখানি ভেসে ভেসে আসে 
আর্ত আর্দ্র উতরোল উন্মত্ত বাতাসে ; 
অশ্ররাশি উচ্ছৃসিয়। ঝরে বারেবারে। 


শুধান্ন কাতর চিত্তে--এ ক্রন্দন কার ? 
শাননু মর্ধের মাঝে-_-মস্বদেশমাতার ! 


মুখে তার বাকা নাই শুধু বক্ষ 
গুরু গুরু গরজন উঠিছে গুমরি ; 


সনেটে রবীর্্জ সমসাময়িক পর্বের ফলশ্রুতি ২৭৫ 


উচ্ছৃসিত কেশভার পড়ে উড়ি উড়ি 
দিকে দিকে পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভরি। 
চিত্রাপিত এই সনেটটির অষ্টকবন্ধে ছায়াচ্ছন্্ন বিষণ্ন আঘাটে” ক্রন্দনরতা 
নারীমৃত্তির চিত্ররূপ অঙ্কিত হয়েছে। ষট্কবন্ধে কবি এই নারামুতিকে 
বলেছেন স্বদেশমাত1 | লক্ষ্য করলেই দেখ! যাবে যে ষটুক-শীর্বের মিত্রাক্ষর 
দ্বিপদীই এই নেটের সবচেয়ে উজ্জল অংশ। এই বিষয়ে তিনি প্রমথ 
চৌধুরীর পথই যথাযথ অনুসরণ করেছেন । 
যতীন্দ্রমোহনের ছ'টি সনেট বিষয়াহ্বুপারে তিন পর্যায়ে বিভক্ত। ১, 
্বদেশত্রীতি £ মাতৃমৃতি, বিপন্ন । ২, তত্বঃ কে ছুঃখী, হুইপক্ষ, বয়ঃসন্ধি 
৩, প্রকৃতি £ রজনীগন্ধা! | তার সনেটে সর্বত্রই অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে । 
তবে তিনি প্রতি চরণে চৌদ্দ মাত্রার চেয়ে আঠার মাত্রাকেই বেশি প্রাধান্য 
দিয়েছেন। তার ছ*টি সনেটের মধ্যে চারটই আঠার মাত্রায় গচিত। 
আমর! আগেই বলেছি যে সনেট যতীন্দ্রমোহনের ষক্ষেত্র নয়। তবে 
শেকস্পীরীয় এবং প্রমথ চৌধুরী প্রবতিত রীতি-_উভয় ক্ষেত্রেই সনেট- 
কলাকৃতি বূপায়ণ তিনি প্রশংসনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 


স্২০ 
সমেটে রবীক্র-সমসামক্সিক পর্বের ফজলশ্ুতি 
বাংল। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের হুনিবার প্রভাবের উল্লেখ নি্প্রয়োজন। বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম পারে বাংল। কাবোর এমন ধার! অল্পই ছিল যা তার প্রদশিত 
পথ ধরে অগ্রসর হয় নি । এই পর্বের অধিকাংশ কবিই তার কাব্যের ভাববস্ত 
ও কলাকৃতির আদর্শে নিজ নিজ কাব্যের পসরা সার্জয়েছেন। সনেট- 
কলাকৃতি বিষয়েও এর বাতিক্রম ঘটে নি। ববীন্দ্রনাথ কয়েকটি পেত্রাকীয় 
রীতির সনেট রচন| করলেও সনেট রচনায় তিনি যূলত শেকস্পীরীয় রীতিই 
গ্রহণ করেছিলেন। তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই পবের নবকুষ্ণ ঘোষ 
ও প্রমথ চৌধুরী ব)তীত অন্য সনেটকারের। প্রধানত এই সহজিয়া রীতিতেই 
সনেট রচনা করেছেন । ববীন্দ্রনাথ তার “চৈতালি” ও নৈবেছা' কাব্যগ্রন্থে 
সনেটের মিলবিন্তাসের সমস্ত রাত উপেক্ষা করে সাত পয়্ারবন্ধে সনেট 


২৭৬ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


রচনার যে সহজ পথ প্রবর্তন করেছিলেন এই পর্বের উল্লিখিত দুই কবি ছাঁডা 
অন্য প্রায় সকল কবির রচনায়ই তার কম বেশি অন্বকৃতি লক্ষ্য করা যায়। 
অবশ্য এই পর্বে সনেট চর্চায় পেব্রাকীয় রীতিও সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয় নি। 
নবকৃষ্ণ ঘোষ নির বিচ্ছিন্নভাবে এই ক্লাসিকাল রীতিতেই ১১৯টি সনেট রচন। 
করেছেন। তার পরে প্রমথ চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন, ভুজঙগধর. রমণীমোহন, 
যতীন্দ্রমোহন, সতোক্্র নাথ, কাস্তিচন্দ্র, নিরুপমা দেবী প্রমুখ কবি পেত্রাকীয় 
রীতিতে কিছু না কিছু সনেট রচন| করে বাংল] সাহিত্যে এই ধারাকে 
অব্যাহত রেখেছেন । 

এই পর্বের বিশিষ্ট কবি প্রমথ চৌধুরী ফরাদি আদর্শে সনেট রচনা করে 
বাংল। সনেট সাহিত্যে নতুন ধারার সংযোজন করেছেন। আমরা প্রমথ 
চৌধুরীর সনেটাদর্শের আলোচন! প্রসঙ্গে দেখিয়েছি যে তিনি ফরাসি দনেটের 
মূল বৈশিষ্ট্যান্ুসারে অর্থাৎ কখখক, কখখক, ততপ, উপ মিলবিন্যাসে অল্প 
কয়েকটি মাত্র সনেট রচণ] করেছেন। তার সনেটে কোন কোন ফরাপি 
সনেটের ষটুকের ততপ, উপঙ রীতিই অনুসৃত হয়েছে । অবশ্য তিনি ফরাসিদের 
মত ষট্‌ককে দুই ত্রিকবন্ধে বিভক্ত ন| কবে উল্লিখিত দুই মিলবিন্যাসের 
ষটুককেই ছ্ই4+চার পর্ব বিন্যস্ত করে বাংল৷ সাহিত্যে ফরাসি সনেটের নবরূপ 
রচন। করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর ফরাসি সনেটাদর্শ এই পর্বে তেমন জনপ্রিয় 
হয়নি। রমণীমোহ্ন, যতীন্দ্রমোহন, সতোন্দ্রনাথ, কান্তিচন্ত্র প্রমুখ কবিদে 
কিছু সনেটে তার দ্বিতীয় রীতির তথাকথিত ফরাসি আদর্শ গৃহীত হয়েছে। 

রবীন্দ্রনাথের আদর্শে নবরোমান্টিক পবের ক!ব গোবিন্বচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ 
ও অক্ষয়কুমার পেত্রা কীয়-শেকস্পীরীয় রীতিদ্বয়কে তার্দের কোন কোন সনেটে 
অদ্ভুতভাবে সমন্বিত করেছেন । এই অভিনব সমন্বয় সাধন ঘটেছে ছুই ভাবে 
_-প্রথমত, পেত্রাকীয় 'মিলে রচিত সনেটকে তিন চত্ুফ ও অন্তিম মিত্রাক্ষর 
দ্বিপদীতে বিনুভ্ত করে? দ্বিতীয়ত, শেকস্পীরীয় মিলে রচিত সনেটে আবতন- 
সন্ধি সৃষ্টি করে। এই পর্বের অনেক কবিরই কিছু কিছু সনেটে এই ছু 
রীতির উল্লিখিত সমন্বয় লক্ষ্য কর। যাবে । নবকৃষ্ণ, চিশুরঞ্জন, রমণীমোহন, 
ভুজঙ্গধর, সত্যেন্দ্রনাথ, নিরুপম। দেবী প্রমুখ কবিদের কোন কোন পেত্রাকায় 
সনেটের যেমন শেকস্লীরীয় গঠন রয়েছে তেমনি আবার রসময়, গিবিজানাথ, 
চিত্তরঞ্জন, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, ভুঙ্ঙধর, রমণীমোহন, জীবেন্দ্রনাথ ও 
কাস্তিচন্দ্রের শেকস্পীরীয় মিলে রচিত কিছু সনেটে আবতনসান্ধ স্থান 


সনেটে রবীর্ছ্ সমসাময়িক পর্বের ফলশ্রুতি ২৭৭ 


পেয়েছে । বস্ভত রবীন্দ্রনাথের পর থেকে বাংলা সনেটে এই ছুই রীতির 
সমন্বয়ের যে অভিনব নিদর্শন দেখ! গিয়েছে পৃথিবীর অন্যত্র তা একাস্তভাবেই 
দুর্লভ 
এই পর্বের কবিরা রবীন্দ্রনাথের মত এক স্তবকবন্ধে সনেটের লিপিসজ্জায় 
বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন । তবে তার] পেত্রাকীয় ৮+৬ এবং শেকস্পীরীয় 
+৪+8+২ স্তবকবন্ধেও অনেক সনেট সঙ্দিত করেছেন । প্রমথ চৌধুরী 
৪+৪+-২+৪ স্তবকবন্ধে সনেট রচনা করে সনেটে স্তবকসজ্জার বৈচিত্র্যের 
সন্ধান দিয়েছেন । সেই পথ ধরেই কয়েকজন কৰি কিছু কিছু সনেটকে বিচিত্র 
স্তবকসজ্জায় সজ্জিত করেছেন। যেমন ৬+৪+৪ স্ভবকে রচিত হয়েছে 
চিন্তরঞ্জনের “তরুণ উষার আলো” এবং ভুজঙধরের “কুয়াশা” সনেটছুটি। 
চিত্তরঞ্জনের “ওপারে কি আলে! জ্বলে, সতোক্দ্রনাথের “ডেভিডহেয়ার* এবং 
বসম্তকূমারের প্রকৃতির মহাপ্রাণ'"এর ৪+৬+৪ স্তবকসজ্জাও অভিনব । 
সতোন্দ্রনাথের “মপির ভন্তে'র (২ সংখাক) ২+-৪+৪+৪ এবং যতীন্দ্রমোহনের 
মাতৃভূমির ৮+২৯৪ ও “বিপন্নার ১০+৪ স্তবকবন্ধও বৈচিত্রাময়। এছাড়া 
রবীন্দ্রনাথের “স্বেছ” কাবাগ্রশ্থের সনেটগুচ্ছের প্রবহমাণ ছন্দের বিপর্ধস্ত 
স্তবকসজ্জাও এই পর্ধের বিভিন্ন কবি কিছু কিছু সনেটে ব্যবহার করেছেন। 
এই পর্বের কবিরা পূর্বসূরীদের পথ অনুসরণ করে প্রধানত অক্ষরবৃত ছন্দেই 
সনেট চর্চ। করেছেন। তাদের অধিকাংশ সনেটই চৌদ্দ মাত্রায় রচিত, তবে 
আঠার মাত্রার বাবহারেও অনেকেই যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্া দেখিয়েছেন । অধিকাংশ 
কবিই প্রবহমাণ ছন্দের বাবহাঁরে কু্ঠাভীন। সনেটের ছন্দে দু একজন কবির 
নান! পরীক্ষ/ও লক্ষণীয়। প্রমথ চৌধুরী মিশুছন্দে লিখেছেন 'বিলাতে রবীন” 
ও "কবিতা লেখা' সনেটছুটি। ববীন্দ্রন'থের আদর্শে রসময় লাহা ষোল ও 
কুডি মাত্রা অক্ষরবৃত্তে রচনা করেছেন যথাক্রমে উষ1? ও “সন্ধা? সনেটদয় | 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 'পাষাণগীর+, “ছবনিয়ার রৌসনাই", 'ইরাণ তৃরাণ কবির 
ও “'মসগুল হয়ে আছিঃ এবং সতোক্দ্রনাথ 'ইচ্ছামুক্তি” সনেটে পরীক্ষামূলক 
ভাবে ষরবৃতত ছন্দের বাবহার করেছেন । 
এই পর্বের কোন কৰি পূর্ণাঙ্গ কোন নেট-পরম্পরা রচনা করেন নি। 
তবে অনেকেরই ছৃ'চারটি কণবত| সনেট-পরম্পরায় রচিত। এই পর্বের কবিরা 
বাংল! সনেটের বিষয়-বৈচিত্রোর এঁতিহ্য সার্থকভাবেই রক্ষ! করেছেন । সনেট 
গীতিকাবোর অন্যতম প্রধান বাহন। বিভিন্ন কবির বিচিত্র অনুভব এই পর্বে 


২৭৮ বাংল! সাহিতো সনেট 


সনেট-কলাকৃতির মাধ্যমে বূপায়িত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী কবিতার ক্ষেত্রে 
তার সহজাত বাঙ্গের প্রকাশ-মাধ্যম করেছেন সনেটকে । একেবারে ভিন্ন 
কোটিতে কিরণটাদ দরবেশ তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে রূপদান করেছেন 
সনেটেরই মাধামে। কবিমানসের ষে কোন অনুভবই যে সনেটের মাধামে 
প্রকাশ সম্ভব এ পর্বের কবির তা সার্থক ভাবে প্রমাণ করেছেন । 

রবীন্দ্র সমসাময়িক পর্বের অনেক অখ্যাত কবিই সনেট চ্| করেছেন । 
দের অধিকাংশ কবিতাই গতানুগতিক ও কাব্যগুণ বজিত। কিন্তু আমর! 
আলোচন। করে দেখিয়েছি যে এঁদেরই কোন কোন কবিতা সনেটের সংহত- 
রূপে বিন্যস্ত হয়েই কবিত। হিসাবে সার্থক হতে পেরেছে । কাবা-কলাকৃতি 
হিসাবে এখানেই সনেটের সিদ্ধি । 


উল্েখপজী 

১. এই আলোচনায় পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত প্রমথ চৌধুরীর 
“সনেট-পঞ্চাশৎ ও অন্যান্থ কবিতা'-কে আকরগ্রস্থ হিসেবে ব্যবহার 
কর] হয়েছে । 

২, সনেট-পধ্শশতে ৫০টি, পদচারণে ২৭টি এবং অন্যান্য কবিতায় ৪টি 
সনেট সংকলিত হয়েছে। 

৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লেখ! ২৫ জুলাই, ১৯১৩ তারিখের চিঠি । 'সনেট- 
পঞ্চাশৎ'-এর গ্রস্থপরিচয়, পূ ১৫৪ 

৪. চতুর্দশ বিভাগের “গু সনেটটি প্রমথ চৌধুরীর প্রথম সনেট | অমিয় 
চক্রবর্তাকে তিনি ৫. ১১. ১৯৪১ তারিখের চিঠিতে লিখেছেন £ 
“পদচারণের কতকগুলি সনেট পূর্বের লেখ! যেগুলি আমি সনেট- 
পর্ধাশতে ছাপিনি। ওই পুস্তিকার প্রথম সনেটটি বোধ হয় আমার 
প্রথম লেখ। | ওর 1০00০ ঠিক হয় নি।” গ্রস্থপরিচয়, সনেট পঞ্চাশৎ 
ও অন্যু।প্য কবিতা, পৃ ১৫৭ 

৫, “এ ধরণের ( পেত্রার্কান ) সনেট লেখ! আরও কঠিন। মধো হাঁফ 
ফিরবার অবসর পাওয়! যায় না।”-অমিয় টক্রবর্তাকে লেখা 
&. ১১, ১৯৪১ তারিখের চিঠি। তদেব, গ্রস্থপরিচয়, পূ ১৫৭ 

৬. তেব, গ্রস্থপরিচয়, পৃ ১৫৫ 


১১, 


১ ১, 


১৩, 


১9, 


১৫, 


১৬, 


সনেটে রবীন্দ্র সমসাময়িক পর্বের ফলশ্রুতি ২৭৯ 


[18 [ন791701) 18910819887099 117 17710818100, 178£9-2964. 
“ফরাসি সনেট গড়া অপেক্ষাকৃত সহজ ৷ তাই আমি এ 1£010-ট| 
নিই ।-অযিয় চক্রবর্তাকে লেখা ৬. ১০. ১৯৪১ তারিখের চিঠি। 
্রস্থ পরিচয়, সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা, পৃ ১৫৫ 
ভার একাঁশিটি সনেটের মধ্যে নিয়লিখিত মাত্র এগারটি সনেটে 
আবর্তনসন্ষি অনুপস্থিত । 
সনেট পঞ্চাশৎ : বাংলার যমুনা, বার্থজীবন, গোলাপ, বাহার, 
পাষাণী। পদচারণ : ৩, অকালবর্ধ।, সনেটসপ্তক-প্রথম'-পঞ্চম, 
তত্বদর্শীর সিন্ধু দর্শন। অন্যান্য কবিত1 : সনেট । 
প্রিয়নাথ সেন-_সনেট-পঞ্চাশৎ্ সাহিত্য ( জোচ্ঠ, ১৩২০) 
জগদীশ ভট্টাচা--"দনেট-পঞ্চাশতের কবি প্রমথ চৌধুরী", শনিবারে 
স্িঠি, (মাঘ, ১৩৭১) পু ২৭১ 
বঙ্গ বা গ্রেষ নেই এমন পনেটের সংখা! তার প্রায় পনেরটি। সনেট- 
পঞ্চাশৎ : ভর্তৃহরি, পত্রলেখা» করবী, রজনীগন্ধা, অপরাহু, অন্বেষণ, 
আড় প্রকাশ, একদিন, রোগশয]1, বাহার, পূরবী, শিখা ও ফুল, 
গজল, প্রিয় । পদচারণ £ বর্ষা । 
অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্ধ বলেছেন : প্রমথ চৌধুরী একই সঙ্গে 
রোমার্টিক এবং রোমান্টিকতার শক্র ।”--দনেট-পঞ্চাশতের কবি 
প্রমথ চৌধুরা, শনিবারের চিঠি ( মাঘ, ১৩৭১ ) পৃ ৭৬ 
“বেলা'র মৃত্যু, নববর্ষে, পৃথিবী, ঈশ্বর ও কর্ম «৭ং “পত্রপুষ্পে'র 
অনন্যতা ও চিরস্তন পেব্রাকীয়্ মিলে রচিত। এর মধো ঈশ্বর ও 
কন্ম এবং চিবস্তনের অস্ভিমে মিত্রাক্ষর ঘুগ্রক আছে । 

“বেলা'র “আকাশের মত? সনেটটির ষটুকের মিলবিন্যাস অনিয়মিত । 
'বেলা*র “তুলনা” এবং 'পত্রপুষ্পে'র “কল্যাণী' শেকস্পীরায় মিলে 
বচিত। 

'মালঞ্চে'র স্বপ্ন, আকাজ্ক 1, জাগরণ, দরিদ্র ৪+৪+৪++২, 'মালঞ্চের 
কল্পন! ও “পাগর সঙ্গীতের কি শাজ ভাসিছে তব, থাক থাক আজ 
নয়, ছোট ছোট দীপ লয়ে ৪+৪+৬, 'সাগরসঙ্ীতের তরুণ 
উষার আলে! ৬+৪+৪, এঁ কাবাগ্রন্থের ওপারে কি আলো! জলে 
৪+৬+7৪ স্তবকবন্ধে গঠিত। 


২৮৬ 


৯৭, 


১৮, 


১৯, 


২০৯ 


বাংল সাহিত্য সনেট 


ডঃ সুকুমার সেন--বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড (১৯৬৩) 
পৃ ৮৭ 

সাত পয়ারবন্ধে তিনি পাঁচটি চতুর্দশী রচনা! করেছেন। এই পাঁচটি 
কবিতা “কুহু ও কেকা” কাবাগ্রন্থের অন্তভু-ক্তি। 

এই কাবাগ্রস্থে সতেরটি সনেট ছাড়। সাতটি সাত পয়ারবন্ধে রচিত 
চতুর্দশী আছে । 

এদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ তার “'মাধবিকা”র 'আশঙ্ক।' এবং 'শ্রাবণী”র 
'দুবিপাক' কবিত! ছুটি শেকস্পীরীয় রীতিতে রচনা! করেছেন। কিন্তু 
তা নিতান্তই ব্যতিক্রম । 


অুম অধ্যায় 
বাংল! সাহিত্যে সনেট : আধুনিক যুগের কৰিগণ 


১ 
মোহিতলাল মভ়ুমদার 


রবি-পরিমণ্ডলের মধ্য বাস করে যে কবিসমাঞ্জ সচেঙণভাবে রবীন্দ্র-মারতের 
বাইরে বেরুবার সংগ্রাম শুরু করেছিলেন তাদের নেতৃত্ব করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ 
সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪), মোহিতলাল মজুমদার ( ১৮৮৮-১৯৫২) এবং 
কাজী নজরুল ইসলাম (জন্ম ১৮৯৯)। যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদী জীবনাদর্শ, 
নজরুলের বিদ্রোহী হৃদয়াবেগ ও মোহিতলালের দেহাত্ববাদী সৌন্দর্যচেতন! 
এই পর্বের রবীন্দ্রান্ঈগ কবিকল্পনার রাজ গভীর আলোড়ন সুফি করেছিল। 
যতীন্দ্রনাথ ও নজরুল তাঁদের বিশেষ জীবনাদর্শ প্রচারে যতখানি মনোযোগী 
ছিলেন কাব্য-কলাক্কতির প্রতি ততখানি ছিলেন না। কাব্যমাধ্যম হিসাবে 
এরা সনেট বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকীশ করেন নি। এই দুইজন কবির 
মধো যতীন্দ্রনাথ তিনটি চতুর্শশ পদের কবিতা রচনা করেছেন, কিন্তু এই 
তিনটির একটিও সনেট নম, সাত মিত্রাক্ষর দ্বিপদীতে রচিত চত্বর্দশী মাত্র। 
এদের মধ্য মোহিতলাল কাব্যের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ছুই বিষয়ে ছিলেন 
সচেতন শিল্পী। চিন্তার অসংলগ্রত। ও ভাষা ব্যবহারে সব'বিধ শিথিলতা 
পরিহার করে তিনি ধ্বনিগান্তীর্যময় তৎসম শব্দ এবং বানাঘন রূপকল্পনার 
দ্বার] কাবের ভাস্র্যধর্মী মৃতি রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন । ফলত অনিবার- 
ভাবেই তিনি সনেটকে তার কাবে।র অন্যতম মাধাম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন । 

বাংলা সাহিতো মোহিতলালের আবির্ভাব সনেট-শিল্প' পে । চব্বিশ 
বছর বয়সে তার প্রথম কাবাসংকলন “দেবেন্ত্রমঙগল' (১৯১২) প্রকাশিত হয়। 
এই কাব্যের যোলটি চতুর্দশপদের কবিতায় তিনি কৰি দেবেন্ত্রনাথের কাবোর 
স্বরূপ বিশ্লেষণ করে তীর প্রশস্তি করেছেন। এই ষোলটি কবিতার প্রত্যেকটি 
এক স্তবকবন্ধে সজ্জিত চৌদ্দমাত্রার প্রবহমাণ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এগুলির 
মিলবিন্যাস শেকস্পীয়র-পন্থী। রবীন্দ্রনাথ ও তার সমকালীন কবিদের 
সনেটের অনিষমিত মিলবিন্বাসের প্রভাব এই কবিতাগুলিতে স্পট । ফোলটির 


২৮২ বাংল সাহিত্যে সনেট 


মধো ছ*টি সনেট-পরিপস্থী অনিয়মিত মিলবিন্যাসে রচিত । বাকি দশটি 
সনেটের মধো ৬ ও ৭ সংখ্যক কবিতাছুটি থাটি শেকস্পীবীয় রীতির এবং দশম 
কবিতাটিতে তাঁর পূর্ববর্তী কোন কোন কবির ত্ব'একটি সনেটের কখকখ, 
গঘগঘ, তপঙ, তপঙ মিলপদ্ধতি গৃহীত হয়েছে । এই কাব্যগ্রন্থের ৮, ৯১ ১১, 
১২, ১৩, ১৫১ ও ১৬ সংখাক সাতটি সনেটের মিলবিন্যাসে তিনি শেকস্পীরীয় 
আদর্শ অহ্নসরণ করলেও এগুলির তিনটি চতুষ্ক ও অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকের 
কোথা ও-না-কোথাও মিলবিন্যাসের ক্রটি রয়েছে । 
কখি্জীবনের সূচনায় শেকস্পীরীয় রাতির আদর্শে সনেট রচনায় ব্রতী 
হলেও মোহিতলাল ছুবারের বেশি এই রীতির যথাযথ রূপায়ণে সমর্থ হন নি। 
সম্ভবত এই সময়ে তার সনেট-সম্পকিত ধারণ। তেমন স্বচ্ছ ছিল না, শিক্ষান বিশ 
হিসাবে পূর্বসুরীদের গতান্বগতিক পথই অ-দক্ষতাঁর সঙ্গে অনুসরণ করেছেন 
মাত্র। তার যে ছুটি সনেটর৭৫াটি শেকস্পীরীয় রীতিতে রচিত সেগুলিতেও 
তার স্বকীয় কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর নেই, বরং ভাবে ও ভাষায় অন্ুুকরণের ছায়া 
স্পট । একটি উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তবা স্পষ্ট হবে। 
বিবাহের রাত্রে কোন্‌ বাসর-ভবনে, 
এক রাশি ব্রীড়াহাসি করিলে চয়ন? 
নবোঢ়ার লাজদীপ্ত আরক্ত বদনে, 
ফুটাবারে মুকুলিত নিমীল নয়ন; 
কত চেষ্টা! খোপা হতে চাপা গেছে খসি, 
কুম্তলের ফুলদানি দিয়াছ ভবিয়া ! 
সরমরভসময়ী কবির প্রেয়সী, 
ছল করি মান করে পতিরে হেরিয়া, _- 
পুলকিত, আকুলিত সোহাগ-রভসে, 
বুঝেও বুঝেন! তার হাদয়ের কথা ; 
বৈশাখী চুম্বন ফোটে অধর-সরসে, 
তবুও ঘোচেন। হায়, বিরহের ব্যথ। ! 
তাই সাধ 'গাখিছ সে বকুলের মাল।, 
আমারেও.ওই সাথে গেঁথে ফেল বাল1।* 
[ দেবেন্দ্রমল ল-৬ ] 
“দেবেন্দ্রমঙ্গলে'র অন্যান্য সনেটের মতই এখানে কবিদেবেক্দ্রনাথের কবিস্বরূপের' 
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আলোকেই ত্বার স্বতিগীত রচনা করেছেন ।' এই সনেটের অস্তিম পংক্তি দুটি 
দেবেন্দ্রনাথের কাবা থেকেই গৃহীত | “দেবেক্্রমঙগলে'র সনেটগুচ্ছের সাধারণ 
বৈশিষ্টাগুলি এখানে স্পঙ্ট । লক্ষণীয় যে এই সনেটের ভাব ভাষ। ও অলংকার 
প্রয়োগ একাস্তভাবেই দেবেক্্রীয়, সম্ভবত সনেটের বূপ-নিষ্নাণেও তিনি 
দেবেন্্রনাথের আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন । অর্থাৎ কাব্যসাধনার প্রথম পর্বে 
মোহিতলাল কবিতার অন্তরঙ্গ বতিরঙ্গ ছুই দিকেই পূর্বসূরীর নির্দেশ অভ্রান্ত 
ভাবে মেনে নিয়েছেন। 


'দেবেকন্দ্রমঙ্গলে'র পরে মোহিতলালের আরও পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ প্রবশশিত 
হয়েছে। প্রত্যেকটি গ্রন্থেই কিছু ন। কিছু সনেট স্থান পেয়েছে । কাবা গ্রন্থান্ু সারে 
তার মৌলিক সনেট সংখ্য। নিম্নবূপ £ স্বপণপসাঁবী (১৯২২) ৭, বিস্মরণী 
(১৯২৭) ১, স্মরগরল (১৯৩৬) ৩২,৯ হেমন্ত গোধূলি (১৯৪১) ২৭। 
স্বপনশস।খ?'র সাত পয়ারবন্ধে রচিত “কবিভাগা” চতুর্দশীটি বাদে উল্লিখিত 
চারটি গ্রন্থের সমস্ত সনেট পরবতীকালে প্রকাশিত সনেট সংকলন “ছন্দ 
চতুর্দশী'তে (১৯৫১) সংকলিত হয়েছে। পূর্বে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি 
এমন নয়টি নতুন সনেটও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে ।২ সুতরাং “দেবেন্দ্রমঙ্গলে'র 
পরে মোহিতলাল ৭৬টি মৌলিক চতুর্দশপদের কবিতা রচন] করেছেন ।৩ 
এর মধ্যে “কবিভাগা” কল্পন।', বুদ্ধিমান", “ছুর্গোৎসব'-২টি “কর্মফল? ও 
“কবির প্রেম” সাতমিত্রাক্ষর দ্বিপদীতে রচিত চতুর্দশী মাত্র। বাকি ৬৯টি 
সনেট । এই সনেটগুলির মধ্যে ৬৭টি খাটি পেত্রাকীঁয় শ্লীতিতে রচিত। 
কব প্রথম পর্বের শেকস্পীরীয় রীতিকে বর্জন করে পরবতাঁকালে 
কেন সনেট রচনায় পেত্রাকীয় রীতিকে সম্পূর্ণত গ্রহণ করেছিলেন তার 
ইলিত তার নিজের রচনাতেই রয়েছে । “বাংলা কবতার ছন্দ" গ্রন্থে 
“বাংলা সনেট? প্রবন্ধে তিনি বলেছেন “এইরূপ ( ইতালীয় ) সনেটের 
অভিপ্রায়_--ভাবকে একটি বিশেষ গঠনে বা ছাচে ফেলিয়া, তাহার রূপ ও 
সৌষ্ঠব, দীপ্তি ও গভীরতা বৃদ্ধি করা; সেই বিশেষ গঠনটি ইহার 
সর্বস্ব । এই গঠন এমন অভ্যস্ত হইয়। গিয়াছে যে তাহার লঙ্ঘন কবিতার 
পক্ষে ক্ষতিকর-_-যেন ঠিক এ ঠ্াদে বিন্যস্ত লং করিলে তাহার রস উজ্জ্বল হইয়। 
উঠেনা ।..*আমি নিজে পদবন্ধের মতই সনেটের এই গঠন লইয়া এককালে 
কিঞ্চিং হুঃসাহসের কাজ করিয়াছিলাম ।* 

অর্থাৎ তিনি অনুভব করেছেন যে ইতালীয় পেত্রার্কান সনেটে বিশ্বস্ত হলেই 
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সনেটের রস উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়। এবং এই কারণেই তিনি পরবততা- 
কালে সনেট রচনায় একাস্তভাবে এই রীতিকেই অবলম্বন করেছিলেন । 
আমর] তার “ছন্দ-চতুর্দশী'র ৬৯টি সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাস পদ্ধতি বিশ্লেষণ 
করে দেখব যে তিনি এই রীতির সনেট রচনায় কতদূর সফল হয়েছেন । 

প্রথমেই তার সনেটের স্তবক-গঠন লক্ষা করা যাক। তার ৬৯টি সনেটের 
মধ্যে ৬১টি ৮+৬ স্তবকবন্ধে গঠিত। ৮টি সনেটের স্তবকগঠন বৈচিত্রাময় 
এর মধ্যে “বঙ্গলঙ্ষ্মী-২ও“বন্কি মচন্দ্র ৫*-এর ৪+-৪+-৬,'বক্কিমচন্দ্র ৪+-এর ৪+৪ 
+৩7৩, এবং 'মুজি'র ৮+৪+২ স্তবকবিন্যাস মূলত ক্লাসিঞাল। বাকি 
৪টি সনেটের মধো 'প্রণয়ভীরু'র ১২+২ 'অমৃতের পুত্র'-এর «+৭+২, 
'দ্রৌপদী-১,-এর ৪+৬+৪ এবং “কবিধাত্রী-১,-এর ৬+৬+২ স্তবক গঠন 
নিঃসন্দেহে অভিনব । প্রসঙ্গত একথ। উল্লেখের যে মোহি হলালের “দ্রৌপদী, 
সনেটের ৪+৬+-৪ স্তবকবন্ধে তার পূর্ববর্তী কৰি চিত্তরঞ্জন ও বসস্তকুমার 
পরীক্ষামূলকতাবে দু-একটি সনেট রচনা! করেছেন। মোহিতলালের উল্লিখিত 
কয়েকটি সনেটের স্তবক গঠন অভিনব সন্দেহ নেই , কিন্তু সনেটের স্তবক- 
বিন্যাসে তিনি যে মূলত ক্লাসিকাল-পন্থী একথা বলাই বাহুল্য । 

সনেটের আভ্যান্তরগঠনেও মোহিতলাল যুলত ক্লাসিকাল রীতিরই অনুসরণ 
করেছেন। তার ৬৯টি সনেটের ৬৬টির অষ্টক-ষটুক বিভাগ আছে। «২টি 
সনেটের অষ্টক দুই চতুক্কে'এবং ২৭টির ষটুক ছুই ব্রিকবন্ধে বিভক্ত । 

“ছন্দ-চতুর্শশী'র সনেটগুলির মিলবিন্যাস একাস্তভাবে পেত্রাকীয়। 
প্রণয়ভারু* ও 'স্মরণ' শীর্ষক দুটি সনেট মাত্র শেকৃসপীরীয় রীতির সাত মিলে 
রচিত। বাকি ৬৭টি সনেটের অফ্টকে ছুটি এবং ষট্‌কে ছুটি ব1 তিনটি মিল 
ব্যবহৃত হয়েছে । এপ মধো “অমৃতের পুত্রের মিলবিন্যাস কিঞ্চিৎ অনিয়মিত ) 
মিলপদ্ধতি : কখকখ খককখ তপতততপপ। ৬৬টি সনেটের অধ্টক দুই মিলের 
ছুটি সংরৃত চতৃষ্কে গঠিত। মোহিতলাল ফটকে তিন মিলের চেয়ে ছুই মিলেরই 
বেশি পক্ষপাতী হিলেন। ৪৯টি সনেটের ষট্‌ক দুই এবং ১৭টি (তন মিলে 
রচিত। ক্লাসিকাল সনেটের ষটুকের মিলবিন্যাপে কবির কিছু স্বাধীনতা থাকে । 
মোহিতলাল তার সনেটে এই স্বাধানতার স্থযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে 
ষট্কের মিলবিন্যাসে নিয়জিখিত সাত প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন । 

১, তপতপতপ £ পয়ার, ত্রিআোতা, অন্তিম, বিবাহমঙ্গল, শ্রাবণ শর্ববরী, 

বনভোজন, নিশাস্ত, প্রকাশ, দ্রৌপদী-১১২, বঙ্গ লক্ষ্মী-১, ব হ্রিমচন্দ্র-৬, 
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রবির প্রতি, শরৎচন্দ্র-২,৩, সত্যেন্দ্রনাথ, নটকৰি শিশির কুমার; 
রুপার্টক্রুক-১, ৬, কবিধাত্রী-১, মরণ, যাজ্জাশেষে-২, ৩, বিদায় | 
২. তপপ ততপঃ উপমা, স্বপ্র নহে, স্মরগরল, ফুল ও পাখী-১, ২, ৩, 
স্বপ্রনন্িনী- ১, ২, নিবেবদ-১, ২, ৩। 
৩. তপত পপত £ পৌঁর্ণমাসী, বঙ্কিমচন্দ্র-২, কবিধাত্রী-২, ৩, মুক্ত, যৌবন 
যমুন!, স্বপ্রসঙ্গিনী-৩, যাত্রা শেষে-১ | 
প,* তপপ তপত : নিশুতি, উষ1) বঙ্গল্মী-২, বঙ্কিমচন্দ্র-৩, &, 
শরৎচন্দ্র-১। ও 
৫, তপঙ তপঙ ঃ: চৈত্ররাতে, জন্মাষ্টমী, বঙ্কিমচন্দ্র-৪, বিবেকানন্দ, 
রুপার্টব্র ক-২১৫, তীর্থপথিক, প্রেম, দীপান্বিতা : 
৬. তপঙ উপত 5 আহ্বান, এক আশা-১-৬। 
৭ 'দপঙঙতপ : বঙ্কিমচন্দ্র-১। 
ইতালীয় ক্লাসিক্াল সনেটের ষটুকের মিলসংখ্য| ছুই বা তিন; মিলবিন্যাস 
একান্ত ভাবেই বিৰৃতধর্মী। সংবৃত মিল তেমন ব্যবন্বত হয়নি__পেত্রার্কার 
সনেটে তো! নয়ই। কারণ ষটুকের সংবৃতধর্মী মিল যোজনায় অস্টকের 
অন্ুরণনই চলতে থাকে এবং ষটুকবন্ধে ভাঁবমোক্ষ রচনায় বিদ্ব বটে। 
মোহিতলাল তার সনেটের ষটুকবন্ধের মিল যোজনায় এই সতাটি মনে 
রেখেছিলেন । তার ষটুকের উপরি লিখিত মিলবিন্যাসের প্রতি লক্ষা করলে 
দেখা যাবে যে তিনি তার অর্ধেকের বেশী সনেটের ষটুলে ই বিবৃতধমী মিল 
যোজন। করেছেন । ওপরের ২, ৬১ ৪ ও ৬ বিভাগের ৩২টি ষ্‌ .কর মিলবিনুাস 
অবশ্য সংরৃতধর্মী। কিন্তু এগুলির অধিকাংশের ষটুককে তিনি দুই ত্রিকবন্ধে 
বিভক্ত করে ভাবপ্রবাহকে মুক্তিলীলায় বিলসিত করে তুলেছেন । 
মোহিতলালের সনেটের বহিরঙ্গের গঠন ও মিলবিন্যাসই শুধু নয় অন্তরঙ্গ 
বিন্যাসও বিশেষভাবে ক্লাসিকাল। তার “ছন্দ-চতুর্দশী”র ৬৯টি সনেটের মধ্যে 
৫৪টির অঙষ্টক ষট্‌কের মাঝে আবর্তনসন্ধি রয়েছে বৈচিত্র্যান্ুসারে এগু'ল 
নিয়লিখিত তেরোটি পর্যায়ে বিভক্ত £ 
১, পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ; পয়াব, ত্রিোতা, স্বপ্ননতেঃ আহ্বান, 
বিবাহ-মঙ্গল, বনভোঞ্জন, পৌর্ণমাসী,নিশুতি, দ্রৌপদী-২, বহ্কিমচন্দ্র- 
১৭২৪৩,৫,৬, বিবেকানন্ব, রবির প্রতি, শরৎচন্দ্র-১-৩, নটকবি শিশির 
কুমার, রুপাট ক্রক-২-৫, তীর্ঘ পথিক, প্রেম, এক আশী-৩১, 


৮৬ 


১০, 


১১৪ 


১৭, 


১৩, 


সনেটে 


বাংল! সাহতো সনেট 


দীপান্বিতা, যৌবন যমুনা, স্মরগরল, ফুল ও পাখী-২,৩, স্বপ্রসঙ্গিনী 
১-৩, নির্ব্বেদ-৩, যাত্রা শেষে-৩, বিদায় । 

জিজ্ঞাসা থেকে উত্তরঃ উপমা, এক আশ।-২। 

কারণ থেকে কার্ধ : অন্তিম 

বিশেষ থেকে সামান্য £ আাবণ শর্ববরী। 

প্রকৃতিলোক থেকে স্বৃতিলোক : চেত্রপাতে। 

উপমেয় থেকে উপমান £ নিশান্ত। 

স্বৃতিলোক থেকে বাসনালোক ঃ জন্মাষ্টমী 

অতাঁত থেকে বর্তমান £ বঙ্গলক্ষমী-১১ নির্বেবদ-২ । 

বর্তমান থেকে অতীত : বঙ্গলঙ্ষ্মী-২, কবি ধাত্রী, এক আশ।-৪। 
মানবলোক থেকে প্রকৃতিলোক £ সতোন্দ্রনাথ 

আত্মলোক থেকে কাবালোক £ রুপার্টব্রক-১ ও ৬। 

তত্ব থকে ভাব ঃ মুক্তি। 

উপমান «থকে উপমেয় 5 মরণ। 

আবর্তনসন্ধি রচনায় মোহিতলাল কত দূর সফল হয়েছেন, ত। 


বোঝাবার জন্য বঙমান প্রসঙ্গে আমর] ছুটি উদাহরণ দেব। প্রথমটি তার 
“ছন্দ-চতুর্দশী? গ্রন্থের প্রথম সনেট £ 


মঞ্জীর খুলিয়৷ রাখ, অয়ি ভাষ! ছন্দ-বিলা'সনী ! 
কতকাল নৃতা করি? ভুলাইবে মধুমত্ত জনে-- 
পদোলাইয়] ফুলতনুঃ ভুরু-্ধন্ বাকায়ে সঘনে, 
চপল-চরণ-ভর্গে মজাইবে, মুকুতাহাসিনী ? 

আনে। বীণ! সপ্তষ্বর|_স্ব্ণতন্ত্রী, তন্দ্র/-বিনাশিনা, 
উদার উদাত্ত গীতি গাও বসি” হৃদ-পন্মাপনে-- 

যে বাণী আকাশে উঠে, শিখ। যার হোম-হতাশনে, 
পশে পুন রসাতলে-_মাহুষের মর্ম-নবা(সনী ! 


করি' উচ্চ শঙ্খধ্বনি এনেছিল শ্রীমধুসূদন 
গয়ারের মুক্তধার। এ বঙ্গের কপিল-আশ্রমে ; 
'বলাকা"র মুক্তপক্ষ গতিভঙ্গী ধৰিয় নৃতন 
পশিল সে মহাহরে সঙ্গীতের সাগর-সঙ্গমে ! 


মোহিতলাল মজুমদার ২৮৭ 


এখানে! শুনিৰ শুধু নিঝ রের নৃপুর-নিকণ ? 
কোথায় জাহ্বী-ধার।? কুলে যার দেবতারা ভ্রমে ! 

[ পয়ার ২ ছন্দচতুর্দশী, প.-১ ] 
সারঘত কথা-মূলক এই সনেটটির অষ্টকবন্ধে কবি পয়ার ছন্দকে তার মঞ্জীর 
খুলে রেখে গতানুগতিক নৃত্য চপল লাবণ্যময় রূপ পরিত্যাগ করে মানুষের 
মন্ম-নিবাসিনী' উদাত্ত ভাবের উদ্দীপনায় উচ্চ শঙ্খধ্ৰর্নতে উদ্ভাসিত হয়ে 
উঠতে আহ্বান জানিয়েছেন । ষটুক-বন্ধে সনেটটির ভাব-প্রবাহ বাক ফিরেছে। 
পয়ারের স্বরূপ কি হবে এখানে কবি তার ছুটি উদাহরণ দিয়েছেন। এই 
সনেটটির অন্তিম দুই পংক্তিতে অধ্টকেরই অনুভাবন। বিবৃত হয়েছে। 
ক্লাসিকাল সনেটে শেষ দুই পংক্তিতে ভাবের পূর্বতন অভিবাক্তি নিঃসন্দেহে 
ক্রুটি। দুর্ভাগ্যবশত মোহিতলালের অধিকাংশ সনেটেই এই ক্রটি রয়েছে। 
"বাংল! সনেট? প্রবন্ধে তিনি ক্লাসিকাল সনেটের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 
বলেছেন 'সণেটের শেষ দুই বা এক পংক্তিতে ভাবের পূর্বতন অভিব্যক্তি 
হওয়। চাঁই | বল। বাহুল্য ক্লাসিকাল সনেট সম্পর্কে মোহিতলালের এ 
ধারণাটি ভ্রান্ত: কিত্ত তিনি এই ভ্রান্ত ধাঞ্পার বশবতা হয়েই তার অধিকাংশ 
ক্লাসিকাল সনেট রচনা! করেছেন । সনেটের অস্ভিমে পৃৰবর্তী ভাবের অভিব্যক্তি 
থাকলে সনেটের গঠনই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে । ক্লাসিকাল সনেটে অষ্টকের 
সংবৃতধর্মী মিলের পাকে পাকে ভাবপ্রবাহের বন্ধন রচিত হয় এবং ষটুক- 
বন্ধের বিবৃতধর্মী মিলবিন্যাসে সেই ভাবপ্রবাহই মুক্তিলীলাচ্ বিলাসত হয়ে 
ওঠে। স্বতরাং মোহিতলাল মনেটের অস্তিমে “ভাবের পূর্ক হন অভিব্যক্তি র 
যে কথা বলেছেন,ত। ক্লাসিকাল সনেটের ভারসামোর পক্ষে ক্ষতিকর । 

এবারে তার আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট আর একটি সনেট উদ্ধৃত করছি £ 
এমনি প্রহর-দীর্ঘ আষাটের অমানিশা-শেষে 
স্বত্া আসি ধ্াড়াইল, তোমারে লইতে একদিন-__ 
চেয়েছিলে মুখে তার, তুমি কবি, ক্লান্ত উদাসীন, 
মুদিলে মেঘের রবে আখি ছুটি ম্লান হাসি হেসে? 
বেদনার অর্থ রচি' নিবেছিতল যাহার উদ্দেশে 
আজীবন,--পথের পাথর মাজি' মণি অমলিন 
রচিলে যাহার লাগি*_-দৃষি ক্রমে হয়ে এল ক্ষ।ণ!-- 
বিদ্বায়ের কালে সে কি ললাটে চুমিল ভালবেসে ? 


২৮৮ বাংল। সাহিত্যে সনেট 


বাহিরে বিছ্যুৎ-ঘট।, নব মেঘে মেদবর অস্বর, 
কেতকী ফুটিছে বনে, জোঠী-মধু শীতল সুরতি ; 
হৃদয়ে গুমরে গীতি--ছন্দহার! ক্ষুব্ধ হাহাঘ্বর, 
আন্ররবায়ুশ্বাসে কাদে সুনির্জন ভবন-বলভি ।-- 
“আর নয় !1' কহে দেবী, বীণ! হতে ছিনাইয় কর, 
“এবার আমার পাল! !-__আমি গাই, তৃমি শোন, কবি! 
[সত্যেন্দ্রনাথ £ ছন্দচতুর্দশী, পৃঃ-৪১ ] 
কবিতর্পণ-বিষয়ক এই সনেটটির আলম্বন সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু । অষ্টকবন্ধে 
মোহিতলাল সতোর্রনাথের মৃত্যুর রূপ বর্ণনা! করেছেন । আর ষট্কবন্ধে 
প্রকৃতির কয়েকটি চিত্রের মধা দ্দিয়ে এই মৃত্যুর স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে । মৃত্যুর 
রূপচিত্রণ অক্ষিত করতে গিয়ে তিনি এই সনেটে মানবলোক থেকে প্রকৃতি- 
লোকে ভাবপ্রবাহকে আবত্তিত করে অষ্টক ফটকের মাঝে আবর্তনসন্ধি 
রচন] করেছেন। অবশ্য শেষ দুই পংক্তিতে একটি নতুন ভাবপ্রবাহ সনেটটির 
গঠনবিন্যাসকে কিঞ্চিত শিথিল করেছে । 
আমর] আগেই বলেছি যে মোহিতলালের “ছন্দ-চতুর্দশী'র অধিকাংশ সনেটই 
অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গে ক্লাসিকাল | এই ক্লাসিকাল সনেট রচনায় তিনি সম্ভবত 
বাংলা ভাষার আদি সনেটকার মধুসূদনের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । 
তবে নেটের মিলবিন্যাসে তিনি মধুস্দূনের তুলনায় অনেক বেশি রীতিনিষ্ঠ। 
মধুসৃদনের সনেটের অষ্টকেও প্রধানত ছুটি মিল, কিন্তু মিলবিন্যাস বৈচিত্র/ময় । 
মোহিতলাল এ বিষয়ে ক্লা'সকাঁল সনেটাদর্শকে যথাযথ অনুসরণ করে তার 
উল্লিখিত কাব্যগ্রন্থের প্রায় সমস্ত সনেটের অহ্টকই ছুই মিলের ছুটি সংবৃত 
চতুষ্কে রচনা করেছেন। 
মোহিতলালের “ছন্দ-চতুর্দশী'-র ভাষাতেও মধুসূদনের প্রভাব স্পষ্ট। 
মধুসৃদনেরই মত তিনি এখানে স্পষ্ট অর্থবহ ধ্ৰনিগান্তীর্ধময় তৎসম শব্দ 
অধিক মাত্রায় ব্যবহার করেছেন । তবে তার সনেটের অলংকার ও রূপকল্প 
রচনার মধুসুদন ও দেবেন্দ্রনাথের দ্বৈত প্রভাব পড়েছে । 
সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে যোহিতলাল বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতাকে 
স্বীকার করে কেবলমাজ্ত্র 'অক্ষরবৃত্ত ছন্দেই সনেট রচনা করেছেন । তিনি 
নিজেই বলেছেন যে সনেটে আঠারে| মাত্রার ব্যবহারে কবির দায়িত্ব বেড়ে 
যায় কিন্তু সনেটের সংহত' আকারের মধো ভাববিকাশের সুবিধার জন্য তিনি 
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বেচ্ছায় সেই দায়িত্ব স্বীকার করে “ছন্দ-চতুর্দশী'র প্রায় ৪১টি সনেটেই আঠারো 
মাত্রা বাবার করেছেন । সনেটের সংহত আকারের পক্ষে ক্ষতিকর জেনেও 
বাংল! সাহিত্যের প্রায় কোন সনেটকারই প্রবহুমাণ ছন্দকে সম্পূর্ণত পরিত্যাগ 
করেন নি। মোহিতলাল প্রসঙ্গেও একথা সমান সত্য। প্রবহমাণ ছন্দ 
প্রয়োগের ফলে সনেটের ষট্‌কের দুই ব্রিক বিভাগ সম্পর্কে সচেতন থাকা 
সত্ত্বেও তিনি তার অধিকাংশ ষটুকে এই বিভাগ রক্ষা করতে পারেন নি। 
তবে সামগ্রক ভাবে তিনি সনেটে এই ছন্দের বাবহারে, যথেষ্ট সতর্কতার 
পরিচয় দিয়েছেন। প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ করতে গিয়ে মধুসূদন তার 
অনেক সনেটে ইংরেজ কবি মিল্টনের মত অষ্টক-ষটুকের বিভাগ রক্ষা 
করতে পারেন নি। মোহিতলালের সনেটে কিন্তু সেই ক্রটি নেই। তার 
“ছন্ব-চতর্দশী'র &৩টি সনেটে যদিও প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ আছে, তবু তিনি 
একান্নটিব অষ্টকে ছুই চতুষ্ক বিভাগ রক্ষা করতে পেরেছেন । কোন কোন 
ক্ষেত্রে ভাবপ্রবার ছেদহীনভাবে প্রথম চতুক্ক থেকে দ্বিতীয় চতুক্কে প্রবাহিত 
হয়েছে | কিন্তু দু-একটি বাতিক্রম ছাড়া প্রায় সবত্রই তার সনেটে অফ্টকের 
শেষে ভাব-যতি স্থান পেয়েছে । অর্থাৎ প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ করেও তিন 
তার সনেটের সংহত গঠন অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছেন । 

মোহিতলাল তার সনেটে ছন্দ-সংগীত সৃষ্টিতে বিশেষ সচেতনতার 
পরিচয় দিয়েছেন । সনেটের অষ্টক ও ষুকে ভিন্ন প্রকৃতির মিল বাবহার 
করে তিনি এই ছুই পর্বে ভিন্নধর্মী ছন্দ-সংগীত রচনা করে ক্লুসিকাল সনেটের 
মূল প্রকৃতির প্রতি আস্থ। জ্ঞাপন করেছেন । আমর! আগেই বলেছি যে তার 
সনেটে অধিক সংখায় ভারি ওজনের তৎসম শব্দ বাবহৃত হয়েছে । এই শব্দ 
ব্যবহারে তিনি সংগীতিক আবেদন সৃষ্টির প্রতি খুব মনোযোগী ছিলেন । 
তার সনেটের মিলবাঁচক শব্দ-বিন্বাসেও এই চেতনাই কাজ করেছে । “ছন্দ- 
চতুর্দশী”র ৬৯টি সনেটের মোট তিনশো! মিলের মধ্যে ১৭৭টি সংগীত-বহুল 
স্বরাস্ত মিল। 

“দেবেজ্দ্রমজলে'র সনেটগুচ্ছের মাধ্যমেই মোহিতলালের কবিজীবনের 
শুরু । এই পুস্তিকাটি সনেট-পরম্পরায় রচিত। পরবতাঁকালে তিনি আর 
কোন দীর্ঘ সনেট পরম্পরা রচন। না করলেও সনেট-পরম্পরার প্রতি তার 
আসক্তি পরবর্তীকালের রচনাতেও ধরা পড়েছে । ছন্দ-্চতুর্দশী'র ৩৮টি সনেট 
১১টি সনেট-পরম্পরায় রচিত। সনেট সংখ্যা সহ এই পরম্পরাগুলি নিয়বূপ ঃ 

১৯১ 


২৯০ বাংল। সাহিত্যে সনেট 


১, ড্রৌপদী--২। ২, বঙ্গলক্ষ্মী--২। ৩. বঙ্কিমচন্দ্র--৬। ৪. শরৎচন্দ্র--৩। 
৮. রুপার্টক্রক-__৪। (অনুদিত ছুটি সনেট বাদে) ৬, কবিধাত্রী--৩। 
৭. এক আশা--৬। ৮. ফুল ও পাখী--৩। ৯. স্বপ্রসঙগিনী--৩। 
১০. নির্বেবদ--৩। ১১. যাত্রাশেষে--৩। 

মোহিতলাল বাংল! সাহিত্যে দেহাত্ববাদী জীবনাদর্শের প্রবর্তক। তার 
সনেটগুলিও এই চেতনায় অস্ক্প্রাণিত। তবে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবির 
নান। অন্ুভবও তার সনেটগুলির মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে । যেমন-_ 
সারম্বত কথা £ পয়ার' বিদায় । 
কাবারসোদগার £ ভ্রৌপদী-১,২। 


বাংলার ধর্ম-সংস্কৃতি : বঙগলম্সী-১,২ । 
কবি-কোবিদতর্পণ £ বঙ্ষিমচন্দ্র-১-৬ বিবেকানন্দ, রবির প্রতি, 


শরৎতচন্দ্র-১-৩, সতোল্দ্রনাথ, নটকবি শিশিরকুমার, রুপাটক্রক-১১২, 
ণ &১৬, দীপান্বিতা । 
৫. আত্মকথা £ কবিধাত্রী-১-৩, তীর্থপথিক, 'এক আশা-১-৬, যৌবন- 


যমুনা, ফুল ও পাখী-১-৩, যাত্রাশেষে-১-৩। 

৬. ততঃ অমৃতের পুত্রঃ ত্রিলোতা, উপমা, স্বপ্ন নহে, প্রণয় ভীরু, 

আহ্বান, অন্তিম, প্রকাশ, জন্মাষ্টমী, প্রেম, মরণ । 

৭. প্রেম £ বিবাহ মঙ্গল, শ্রাবণ শর্ববরী, চেত্ররাত্রে, মুক্তি, স্মরগরল, 

.. স্বপ্নসজিনী-১-৩১ স্মরণ, নির্বেবেদ-১-৩। 

৮, প্রকৃতি £ বনভোজন; পৌর্ণমাসী, নিশুতি, নিশান্ত, উষা। 
মোহিতলালের সনেটের এই বিষয় বিভাগ থেকেই তার বিচিত্র বিষয়- 
নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়। যাবে। এই পর্যায়ের “কবি-কোবিদতর্পণ” বিষয়ক 
সনেটগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এখানে তিনি গতানুগতিক 
বন্দনা-রীতি পরিত্যাগ করে তার উদ্দিষ কবির রূপ ও প্রকৃতি সনেটের 
সংহত পরিসরের মধ্যে অসাধারণ দক্ষতায় বিমুর্ত করে তুলেছেন । তার প্রেষ- 
প্রকৃতি বিষয়ক সনেটগুচ্ছে দেবেন্দ্রনাথের মতই প্রেম ও প্রকৃতি এক সৃত্রে 
গ্রথিত হয়েছে | "তবে মোহিতলালের প্রেমসাধন! একান্তভাবে দেহতান্ত্রিক | 


প্রিয়া ছাড় তিনি প্রেমের অস্তিত্ব বীকার করেন না। কবির ভাষায় £ 
তুমি নাই, প্রাণে মোর পিপাসাও নাহি; 


প্রিয়া নাই- প্রেম সেও গেছে তারি সাথে। 
[ নির্বধেদ-১ £ ছন্দ চতুর্দশী, পৃ.-৭৫ ] 


৮ 
ক 


০ £ 


স্বরেক্্রনাথ মেত্র ২৯১ 


মোহিতলালের এই দেহতান্ত্রিক প্রেম সাধনার সঙ্গে ভারতবর্ধের তন্ত্র সাধনার 
যোগ. ছুনিরীক্ষ নয়। তবে তান্ত্িকদের মতো৷ তিনি দেহকে নির্ভর করে 
আধ্যাত্বিক স্তরে যাত্র। করেন নি। ধেঁহের-পাত্রে উচ্ছলিত মত্য-জীবনের পরম 
পানীয় তিনি পঞ্চেন্ত্রিয় দিয়েই আত্বাদন করতে চেয়েছেন । তার মত 
রূপতান্ত্রিক কবি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আর নেই। 

কবিশিল্পী হিসাবে মোহিতলালকে বলা যায় ভাষা-ভাস্কর | শিল্পায়নের 
এই ভাক্কর্ষধন্িতা তাকে উৎকৃষ্ট সনেটকারের গুণাবলীতে বিভূষিত 
করেছে; কেন ন1 সুললিত গীতিকধিতাব্ রাজো সনেট একান্ত ভাবেই 
ভাঙ্করধধর্মী কলাকৃতি। তাছাড়া কবিধর্মে রোমান্টিক হয়েও মোহিতলাল 
শিল্পরূপায়ণে ক্লাসিকাল। আধুনিক বাংলা কাব্যে দ্ূপ ও রীতির পুনঃ 
প্রাতিষ্ঠায় তার কৃতিত্ব বিশেষ ভাবে স্মরণীয় । সনেট-কলাকৃতির মধ্য দিয়ে 
গীতিকাব্য লক্ষ্মীর যে ঘনপিনদ্ধ অঙ্গসৌষ্ঠৰ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তার প্রতি 
রূপদক্ষ কবি-শিল্পীর আসক্তি ও অনুরক্তি শ্বতংস্ফূর্ত। মোহিতলালও এই একই 
কারণে ক্লাসিকাল সনেট রচনায় সহজাত নৈপুণোর অধিকারী । ববীন্দ্রপর্বের 
রোমান্টিক সন্টে-রচনার সহজিয়া রীতিকে পরিহার করে তিনি বাংল! 
সাহিতো পেত্রার্কান সনেটকে পুনঃপ্রতিটিত করলেন। বাংলা সনেট 
সাহিত্যের ইতিহাসে তাই মোহিতলাল এক গৌরবান্িত নবধুগের উদগাতা | 


ই 
আরেক্দরনাথ মৈত্র 


সুরেশ্বর শর্মা ছদ্মনাম! বিজ্ঞানের অধ্যাপক স্বরেন্দ্রনাথ মৈত্র ( ১৮৮১-১৯৪৪ ) 
প্রায় পাচখানি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা । বয়সে তিনি মোহিতলালের মাত 
বছরের বড়। কিন্তু তার প্রথম কাব্যসংকলন “শতপর্ণা? (১৯২৭) যখন প্রকাশিত 
হয় তখন বাংলা সাহিতো মোহতলাল রীতিমত প্রতিষিত। স্বতরাং বয়সে 
অগ্রজ হওয়। সত্ত্বেও আমর! তাকে মোহিতলালের পরবতী কবি হিসাবে গ্রহণ 
করছি। মোহিতলালের মত বাংল! সাহিতে; সুরেন্ট্রনাথেরও আবির্ভাব সনেট 
"শিল্পী রূপে । তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শতপণ্ী” সম্পূর্ণ সনেট সংকলন । উৎসর্গ 
কবিতাটি নিয়ে এই গ্রন্থে একশ-একটি কবিতা স্থান পেয়েছে । এর মধ্যে 


২৯২ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


'নববসস্তে' ও প্মরণ*-শীর্ধক ছুটি কবিতা সাত পয়ার-বন্ধে রচিত চতুর্টশী এবং 
'অতৃপ্তি” নামক কবিতাটি খুব সম্ভবত কবির অনবধানত। বশত পনের 
₹ক্তিতে রচিত। 

সুরেন্ত্রনাথের সনেটের বহিরঙ্গ গঠনে মোহিতলালের প্রভাব স্পট । 

মোহিতলালের অধিকাংশ সনেটের ৮+-৬ শ্তবকবন্ধে তিনি ৭৩টি সনেট রচনা 
করেছেন, তার বাকি ২৫টি সনেট একন্ভবকবন্ধে সঙ্জিত। সনেটের মিল- 
বিন্যাসে তিনি পেত্রার্কান ও শেকস্পীরীয় দুই রীতিই গ্রহণ করেছেন। এই 
বিষয়ে তার ওপর মোহিতলাল এবং রবীন্দ্রসমকালীন সনেটকারদের দ্বৈত 
প্রভাব পড়েছে। তার ৯৮টি সনেটের মধো ৩২টি পেত্রার্কান। সর্বত্রই অফ্টক 
টুক বিভাগ আছে এবং ১৮টির অষ্টক ছুই চতুক্কে ও ১৭টির ষটুক তুই ভ্রিকবন্ধে 
বিন্যস্ত । এই ৩২টি সনেটের অধ্টক সংবৃতধমী দুই মিলে রচিত। ষট্‌কের 
মিল প্রায় সর্বত্রই তিনটি, সাতাশটির মিলবিন্যাপ বিবৃতধমী। রবীন্দ্রসম- 
কালীন কোন কোন কবির পেত্রার্কান রীতিতে রচিত সনেটের মত তিনি এই 
রীতির পাঁচটি সনেটের অপ্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্রক যোজন! করেছেন । আর ছুটি 
সনেটের ষট্‌ুকে অস্টকেরই একটি মিল স্থান পেয়েছে । তার পেত্রার্কান- 
রীতিতে রচিত ৩২টি সনেটের ষটুকে নিয়লিখিত ছঃপ্রকার মিলবিন্যাস গৃহীত 
হয়েছে । 

১, তপপতপত £ মৌন। 

২, তপঙ তপঙ : যাযাবর, জিজ্ঞাসা, বহুবল্লভ, মৌন, প্রাপ্তি, চিঠি-১-২, 
বিষাণ, পলাতকা, পরাজয়, বিমুখ, নিস্পৃহ, ব্যর্থচেষ্টা, নিমেষিকা, 
রূপসী-১, দীপালী, প্রশ্নোত্তর, উত্তরা, অদীনপুণ্যা, পৃণিমা, এইক্ষণে, 
তৃপ্তি, ভারু। 

৩. তপঙ ঙতপ : পরিচয় । 

৪, তপত পডঙ £ স্বপ্নালু, সহমৃতা, বিশ্বাসা, শবসাধনা, সমাপ্তি। 

৫, তখপ তখপ £ অকস্মাৎ । 

৬, তকপতকৃপ : নীরবে। 

এই মিলবিন্যাস-পদ্ধতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, সুরেন্দ্রনাথ এই 

পর্যায়ের ঘটকের মিলবিন্যাসে মুলত পেত্রার্কান রীতিকেই অনুসরণ করেছেন ! 
এই রীতির সনেটের রূপবিন্যাসে তিনি বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ বিষয়ে সমান 
সচেতন ছিলেন । বহিরঙ্গের মিলবিন্যাসের কথা! আগে বলেছি । অস্তরঙ্গের 


হবরেন্দ্রনাথ মৈত্র ২৯৩ 


রূপনির্মাণে অর্থাৎ আবর্তনসন্ধি রচনাতেও ভার কৃতিত্ব অপরিসীম । তারএই 
ধারার ২৪টি সনেটেই আবর্তনসন্ধি স্থান পেয়েছে | 


সুরেন্দ্রনাথের ৫৮টি সনেটে শেকস্পীরীয়-রীতি গৃগীত হয়েছে । কিন্তু এর 
মধ্যে মাত্র ২০টিতে তিন চতুষ্ক ও অন্তিম দ্বিপদী বিভাগ আছে। নিম্নলিখিত 
১০টির মিলবিন্বাস ক্রটিপূর্ণ, সর্বত্রই মিলসংখা। সাত-এর কম-_অসময়ে, 
ভিক্ষালব্, প্রগতি,নিবেদন, উপহার, ফসল'রুদ্ধকক্ষ, কেন, তাজ পঞ্চক-১,মূক। 

এই ধারার বাকি ৪৮টি নেটের মিলবিন্যাসে মোটামুটি শেকস্পীরীয় রীতি 
অনুসৃত হলেও সবত্রই প্রথম চতুষ্চটি সংবৃত-ধমমী। সনেটগুলি গঠন অনুসারে 
নিয়লিখিত ছুই পায়ে বিভক্ত । ] 


১, তিন চতুঙ্ক ও অন্তম মিত্রাক্ষর যুগ্মকে বিভক্ত £ অন্বেষণ-২, ভবঘুরে, 
ূপসী-২, মুক্তা ঠা, সাগরিকা, বসন্ত, কালটবশাথী, হালি, গান, 
শন্ুশোচনা,অয়ান,প্মরণ, বেদনানন, বাবধান, আগমনী, নিস্তরঙগ। 

২. অস্ভিয মিত্রাক্ষর যুগ্মক আছে কিন্তু তিন চতুষ্ক বিভাগ নেই £ বাতায়ন 
অভাব, খতৃপ্তি, নিয়তি, মায়াবিকার, অশান্ত, আশা, অস্তগূর্ট, 
আধারে, দৃষ্টি, বিজয়িনী, দৃষ্টিপুনরায়)তবু, মন্মো্তি, তরঙ্গ, সাধনা, 
তাজপঞ্চক-২,৩,৪,৫, সর্বহারা, ক্রন্দন, বিরহী, ভ্তুদ, বন্দীদেবতা।, 
যৌবনান্তে, দৃষ্টি, শেষযুদ্ধ, বিদা ক্ষণে, সুচরিতা।, চতুর্দশী | 


উল্লিখিত সনেটগু'লর স্ুলাক্ষর] ছুটতে ক'ব আবর্তনসন্ধিরচন! করেছেন। 
রবীন্দ্রনাথ ওতার সমকালীন কবিরা শেকস্পীরীয় সনেটে আর্তনসন্ধি রচনা! 
করে ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক-রীতি সমন্বয়ের আশ্চর্য প্রচেষ্টা করেছিলেন । 
এই বিষয়ে স্বরেক্ত্রনাথ পূর্বসূৃরীদেরই পথান্ুসারী | 

বাংল! সনেটের আদ্িপর্বে রাধানাখ রায় ও রাজকঞ্ঙ রায় কখকখ, গঘগঘ, 
তপত পতপ মিলে নতুন ধরণের রোমান্টিক রীণ্তির কয়েকটি সনেট রচনা 
করেছেন। পরবতীকালের কবিরা এই রীতিতে কিংব। ষটুকে আরেকটি মিল 
বাড়িয়ে কখকথ, গঘগঘ, তপঙঃ তপঙ মিলবিন্বাসে ছু' চারটি সনেট রচনায় 
প্রয়াসী হয়েছিলেন । স্বরেক্দ্রনাথ উল্লিখত সাতমিলের মিশ্ররীতিতে অন্বেষণ- 
১, তড়িন্ুয়, প্রাপ্তি, সিদ্ধি, স্মৃতি, সন্মোহঃ হৃর্ভাগ!, কৃতজ্ঞতা-শীর্ষক ৮টি সনেট 
রচন। করে এই রীতিকে বাংল! সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন । এই 
পর্যায়ের তিনটি দনেট--প্রাপ্তি.. “সিদ্ধি” ও “হুর্ভাগা*য় আবর্তনসন্ধি রচন। করে 


২৯৪ বাংল সাহিত্যে সনেট 


তিনি মুলত ক্লাসিকাল-রোমান্টিক রীতি সমন্বয়ের নব রূপায়ণে প্রশ্নাসী 
হয়েছেন । উদ্দাহরণত একটি সনেট উদ্ধৃত করছি : 

সাগরে মাণিক তুমি, ডুবুরি হয়েছি আমি তাই, 

পেয়েছি সন্ধান তব তাই আমি দ্বিধা শঙ্কাহীন, 

যা বলে বলুক লোকে তোমারে লভিব একদিন, 

জানি আছে মৃত্যাভয়, মরণেরে আমি ন1 ডরাই। 

নয়নে জেগেছে মোর কৌস্তভের দীপ্তি নিরমল, 

রৰি শশী নিভে গেছে জ্যোতিহার] আমার অন্বরে, 

স্থবলিত হয়েছে মোর চরণের অটুট শৃঙ্খল, 

অতলে ডুবিব আমি, বার্থ হলে মরিব সাগরে । 


সে-ই পায়, আছে যার জিনিবার ছুধিবার পণ 3 
যে পণ অনপনেয় একান্তিক অব্যাহত গতি, 
এ জীবন যার লাগি একমাত্র তপস্যা ঢুশ্চর | 
যার আশা ভালবাস। স্বপ্ন শর, প্রাণপণ বণ 
সর্বববাধ। অন্তরাল বিদ্বমনে ; যে অনন্মমতি 
তার ভাগো আছে শুধু সংগ্রামাজ্ধে দেবতার বর। 
[ সিদ্ধি £ শতপর্ণী, পৃঃ ৬৮ ] 


এই সনেটটিতে কবির এঁকান্তিক প্রেমসাধনার কথ শরভিব্ক্ত হয়েছে। 
প্রেয়সীকে তিনি বলেছেন “সাগরে মানিক ।' সনেটটির অধ্টকবন্ধে রত্ু-সদৃশ 
এই ছুল'ভ ধন লাভের জন্য কবির জীবনপণ সাধন! বাণীরূপ পেয়েছে । ষটুক- 
বন্ধে ভাবপ্রবাহের কার্ধ থেকে ফলশ্রুতিতে আবর্তন লক্ষণীয়। সাধনার 
নিশ্চিত পুরস্কারের কথা কবি এই অংশে ঘোষণ! করেছেন । বস্তত শেকস্- 
পীরীয় অষ্টক ও পেত্রাকাঁয় ষটুকের মাঝে আবর্তনসন্ধষি রচনা! করে তিনি এই 
ছুই রীতি সমন্বয়ের প্রচেষ্টা করেছেন । 

হবরেন্দ্রনাথের বিভিন্ন ববীতিতে রচিত ৩৩টি সনেটের অ্টক-যটকের মাঝে 
ভাবাবর্তন রয়েছে । আবর্তনসন্ধি সৃষ্টিতে তার এই সনেটগুলিতে আট প্রকার 
বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে । . 


১, কারণ থেকে কার্ধ £ স্বপ্রালু সহম্ৃতা | 


স্বরেন্দ্রনাথ মেত্র ২৯৫ 


২, কার্ধ থেকে ফলশ্রুতি £ বূপসী-১, প্রশ্নোত্তর, বসন্ত, কালবৈশাখী, 
সিদ্ধি। 

৩, পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ £ অন্থেষণ-২, যাযাবর, জিজ্ঞাসা, বহুবল্লভঃ 
নিস্পুহ, বার্থচে্টা, মৌন, নীরবে, প্রাপ্তি, দীপালী, প্রাপ্তি-২, উত্তরা, 
অদীনপুণ্যা, পৃণিমা, বিষাঁণ, পলাতকা, দুর্ভাগা, তৃপ্তি, আগমনী, 
পরাজয়, শেষযুদ্ধ 


৪, সিদ্ধান্ত থেকে উদাহরণ £ পরিচয়। 

৫, বস্তলোক থেকে ব্যক্তিলোক £ চিঠি-১। 
৬, প্রকৃতিলোক থেকে মানবলোক £ মৌন-২ 
প্রকৃতিলোক থেকে আত্মলোক £ হ্রদ । 

৮. বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ £ শবসাধনা। 


'শতপর্ণী'র সনেটগুলি অধিকাংশই স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা । মাত্র তেরি 
কবিত। সনেট-পরম্পরায় রচিত। কবিতা সংখ্যাসহ এগুলি নিয়মবূপ £ অন্বেষণ 
-২, বূপসী-২- অতৃপ্তি-২, চিঠি-২, ও তাজপঞ্চক-৫ | 

স্বরেক্ত্রনাথের সনেটগুলি মুখ্যত প্রেমকেন্ত্রিক ।* মোহিতলালের মতই 
ভার প্রেমচেতন। বাস্তবান্ুগ । তবে দেহপিপাসার তীব্র আকুতি নেই। কিন্ত 
প্রিয়াকে লাভ করবার দুর্জয় সংকল্পে তিনি অবিচল। প্রেম তার জীবনের 
পক্ষে অনিবার্ষ, কারণ প্রিয়ার প্রেমের মধোই তিনি খুঁজে পান নিজেকে-_ 
নিজের পূর্ণ-স্বরূপকে । 

সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে স্রেজ্্নাথ প্রধানত পূর্বসরীদের পথ পারক্রমা 
করেছেন-__বিশেষ করে মোহিতলালের। তাব ৯৮টি সনেটের ৮৩টি অক্ষববৃত্ত 
ছন্দে রচিত। এর মধ্যে ৪৮ট চৌন্দমাত্রায় এবং ৩৪টি আঠারমাত্রায় ) ৬৭টি 
সনেটে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ আছে । তার প্রবহমাণ ছন্দের ব্যাপক প্রয়োগ 
এবং আঠার মাত্রায় অনেকগুলি সনেট রচনায় নিঃসন্দেহে মোহিতলালের 
প্রভাব কাজ করেছে। কিপ্ত 'শতপণী'র পনেরটি সনেট মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচনা 
করে তিনি এক দুঃসাহসিক পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন |" এই ছন্দের দোছুল- 
গতি সনেটের সংহত গঠন ও ভাবগান্তীর্ধের অনুকূল নয়। কিন্তু সনেট-ছন্দের 
পরীক্ষা হিসাবে তার এই প্রচেউ! নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় । প্রসঙ্গত এখানে একটি 
উদাহরণ দিচ্ছি। 


২৯৬ বাংল সাহিতো সনেট 


বার বার আমি পড়ি চিঠিখানি তব। 
গানের মতণ নূতন নূতন তানে 

ছু চারিটি কথ! কত স্বর মনে আনে, 
যতবার পড়ি ফোটে ফুল নব নব! 

মৌন লিপিতে শুনি যে কণ্ঠ-রব 

সে হাসির ধ্বনি আসে যেন মোর কানে ; 
লিখিলে না যাহ! প্রাণ মোর তাহা জানে, 
অ-ফোট! ফুলের দ্রাণে পাই সৌরভ। 


চিঠির মতন তুমিও যে সীমাহারা। 

কাছে ছিলে যবে দরশে পরশে মোর 

কতটুকু আসি দিয়া যেতে কতখানি ! 

ওই দুটি চোখে ফুটিত হাঞ্জার তারা 

অসামে সীম'ন] দিত দুটি বাহুডোর, 

কত লাখ যুগ নিমেষে আনিত টানি ! 

( চিঠি £ শতপর্ণী, পু ৪৩] 

খাটি পেত্রার্কান মিলে রচিত এই সনেটটিতে ভাবপ্রবাহ বস্তুলোক থেকে 
ব্যক্রিলোকে আবতিত হয়েছে। কিন্তু মাত্রার্ত্ত ছনের স্বরধমিতা এই 
ক্লাসিকাল-রীতির ভাস্কর্যধর্মী সনেটটির নিটোল সংহতি ও ভাবগান্তীর্ 
বিচলিত করেছে। মাত্রারৃত্ত ছন্দ সনেটের পক্ষে কেন উপযোগী নয় এই 
সনেটটিই তার সার্থক প্রমাণ। মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত সনেটের 
পংক্তিদেখা নিয়ে সুরেন্্রনাথ অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তার 
“জোনাকি” (১৩৪৬) কাবাগ্রস্থে যে পঞ্চাশটি সনেট আছে তাদের প্রতি চরণের 
মাত্রাসংখা আট থেকে এগার। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে কলালক্ষমীর চতুর্দশী 
মৃতিটি অতিকশতায় লাবণাহীন।” 


স্বশীলকুমার দে ২৯৭ 
৩ 


স,ঙশীলকুমার দে 


সুশীলকুমার দে (১৮৯৯-১৯৪৮) বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত। ইংরেজি বাংলা ও 
সংস্কৃত সাহিতোর ত্রিবেণী-সংগমে গডে ওঠ1 তার মানস-প্রকৃতির দ্বৈত-রূপ। 
একই সঙ্গে তিনি বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং জীবনরসিক কবিশিল্লী। জ্ঞানচর্যায় 
ক্লাসিকাল, কাবাচর্যায় রোমান্টিক । সাহিত্য-সংসারে তার প্রথম আবির্ভাব 
কবি-বূপে। কিন্তু পরবর্তীকালে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তাঁর কবিখ্যাঁতিকে 
স্তিমিত করেছে । বাংল! সাহিত্যে তার কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর উজ্জবলভাবে 
ধরা পড়েছে তার ছ"টি কাবাগ্রন্থে। এর মধো “দীপালী (১৯২৮) ও 
“ক্ষণদীপিকা” (১৯৪৮) সনেটগুচ্চ। প্রথমটির সনেট সংখা। ১২০ এবং 
দ্বিতীয়টির ৪২। ক্ষিণদীপিকা"র ও২টি সনেটের মধ্যে ৩৮টিই “দাপালা” থেকে 
পুনমুদ্রিত, মাত্র চারটি নতুন রচনা ।৯ অর্থাৎ তার রচিত মোট সনেটের 
খা! হলো ১২৪টি। সমস্ত সনেটই পেত্রার্কান রাতির | স্বশীলকুমারের 
“দীপালী* কালগ্রন্থ প্রকাশের আগেই মোহিতলালের দেবেন্দ্রমঙ্গল' ও স্বপন 
পসারী” প্রকাশিত হয়েছে । “দেবেন্দ্রমঙ্গলে'র সনেটগুচ্ছ শেকস্পীবীয় রীতির । 
স্বপন পসারা'তে অবশ্ঠ পেত্রার্কান রীতিই অনুসৃত হয়েছে । কিন্তু 
এই গ্রন্থের সনেট সংখ্য। মাত্র পাচটি। এর্থাৎ মোহিতলাল বাংল। সাহিত্যে 
পেত্রার্কান সনেটের পুনকজ্জীবন ঘটাবার আগেই দুশীলকুব'র এই রীতিতে 
সনেট চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন | সুতরাং, এই ধারার সনে রচনায় তি'ন 
মোহিতলালের প্রতাক্ষ প্রেরণা পান নি, পেয়েছেন মধুস্দনের | পেত্রার্কান 
সনেট রচনায় যে তিনি মধুসুদনের শিল্পান্ব বরণ করে'ছলেন তার প্রমাণ রয়েছে 
তার সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাসে । মধুসূদনের মত তাঁর সনেটগুলি এক 
স্ভবকবন্ধে চৌঙ্গমাত্রার প্রবহমাণ অক্ষরবৃত্ত হন্দে রচিত। সনেটের মিল- 
বিন্যাসেও তিনি মধুসৃদন-পন্থী। অঙ্কে তিনি ছুটি মাত্র মিল ব্যবহার 
করেছেন | কিন্তু মিলবিন্যাস সবত্র সংরত নয় । মধুশ্দনের মত তিনিও ছুই 
মিলের অ্টকের মিলবিন্যাসে নান। বৈচিত্র সৃষ্টি করেছেন। তর সনেটের 
ষটুকে আছে ছুই ব। তিন মলের বিচিত্র লীলা । ৮৯টি সনেটের অস্ভিমে 
মিব্রাক্ষর যুগ্মক যোজিত হয়েছে । পেত্রার্কান রীতির সনেটের অস্থিমে 
শেকন্পীরীয় রীতির যুগ্রক রচনায় নি:সন্দেহে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও তার 


২৯৮ ংল] সাহিতো সনেট 


সমকালীন কবিদের দ্বার! প্রভাবিত হয়েছেন। সুতরাং একথ! বল] যায় যে 
সুশীলকুমারের পেত্রার্কান রীতির সনেট রচনার পেছনে মধুসূদন ও রবীন্দ্র- 
সমকালীন কবিদের দ্বৈত প্রভাব রয়েছে । 

সুশীলকুমারের ১২৪টি সনেটের ১০৪টিতে অস্টক-ষটুক বিভাগ আছে। 
৯০টির অষ্টক ছুই চতুষ্কে বিভক্ত কিন্তু ষটুকের ছুই ত্রিক বিভাগ একেবারেই 
নগণা । আমরা আগেই বলেছি যে তার সনেটের অব্টকের মিল সর্বজ্রই দুটি। 
মিলবিন্যাসে পাচ প্রকার বৈচিত্র ধরা পড়েছে £ ১. কখখক কখখক--&০টি | 
২. কখকখ কখকখ---৩৫টি | ৩. কথখক খককখ--১৫টি। ৪. কখকখ, খকখক-_- 
২১টি। ৫. কখখক খকখক--৩টি । 

তার সনেটের ষট্‌কে রয়েছে দুই আর তিন মিলের বিচিত্র লীলা । ছুই 
মিলের ৩৭টিতে সাঁত প্রকার এবং তিন মিলের ৮৭টিতে আট প্রকার বৈচিত্র্য 
লক্ষ্য করা যায়। 

দুই মিলঃ ১. তপপ ততপ-্৩টি । ২. তপপতপত --৯টি। ৩. তপত 
পতপ--২০টি। ৪, তপত তপত--১টি। ৫, তপপ তপপ--১টি | ৬. তপত 
পপত-২টি। ৭. ততততপপ--১টি । 

তিন মিল £১. তপঙ উপত--১টি। ২, তপপ তউঙ--১৮টি | ৩. তপঙ 
তপঙ--৪টি | ৪. তপত পউউ--৪৫টি | ৫. তপত উঙপ--১টি | ৬. তত পঙ পঙ-_ 
২টি। ৭, ততপপউউ--১৫টি । ৮. খতখত পপ--১টি। 

হৃশীলকুমারের উল্লিখিত ষট্‌কের মিলবিভাগের তিন মিলের সর্বশেষ 
বিভাগের সনেটটির(দীপালী-৮৩) মিলবিন্যাস ত্রুটি পুর্ণ। এখানে তিনি অধ্টকের 
একটি মিল ষটুকে বাবহার করেছেন । দ্রই ও তিন মিলের উভয়ের সপ্তম 
বিভাগের ১৬টি ষটুকের মিলবিন্যাগ সনেট-পরিপন্থী। তিন মিলের দ্বিতীয় 
বিভাগের মিলটি ইতালীয় কবি উবেত্তি ও ইংরেজ কবি মিন্টনের কিছু ষটুকের 
অনুরূপ। এই পায়ের চতুর্থ বিভাগের মিলপদ্ধতি শেকস্পীরীয়। এই 
রীতিতে উবেতি কিছু ক্লাসিকাল সনেট রচন! করেছেন, তবে তার ষটুক 
সর্বত্রই দুই ত্রিকবান্ধ গঠিত। সুশীলকুমার কিন্তু মিল যোজনায় বিশেষভাবে 
শেকস্পীরীয় রীতিই গ্রহণ করেছেন, কারণ তার ফটক কদাচিৎ ছুই ত্রিকবন্ধে 
বিভক্ত। 

উল্লিখিত তিন মিলের ষষ্ঠ মিলবিন্যাসটি বিশেষ প্রকৃতির ফরাসি রীতির 
কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সম্ভবত এই ছুটি ক্ষেত্রে ( দীপালী-১৩, ২৫) তিনি 


সুশীলকুমার দে ২৯৯ 


প্রমথ চৌধুরীর সনেটাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন । অবশ্য এই ছুটি সনেটের 
কোনটির অং্টকই সংরৃত মিলে রচিত নয় । 
অক ও ষট্‌কের যিলবিন্যাসে নানা] বৈচিত্র্য থাকলেও সামগ্রিক ভাবে 

সুশীলকুমার পেত্রার্বান-পন্থী সনেটকার। কিন্তু পেত্রার্কান সনেটের মত তিনি 
অফ্টক- ষটুকের মাঝে আবর্তনসন্ধি রচনায় তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। 
এই বিষয়ে তিনি মিপ্টন-পন্থী। তাঁর আবর্তনসন্ধিহীন পেত্রার্কান সনেটের 
কথা স্মরণ করে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্ধ বলেছেন--“সনেট রচনায় তাকে 
বলতে হবে ভঙ্গ-কুলীন।'১* কিন্তু আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি যে একেবারে 
অমনোযোগী ছিলেন এমন নয়। কার বারোটি সনেটে অষ্টক-ষটুকের মাঝে 
মোটামুটি ভাবাবর্তন আছে । প্রসঙ্গত 'দীপাঁলী র তৃতীয় সনেটটি উদ্ধত করছি 

শুনিয়াছি কবে কোন সৃষ্টির উধায় 

মুগ্ধ সাগবের নীল বক্ষ ভেদ করি, 

উঠেছিল ফুটি প্রেম দেবীমূতি ধরি 

পূর্ণ শতদল যেন, আপন লীলায় ; 

মায়।্লাবণ্যের ফুল কিরণ লহরা 

সাগরের উন্নি সাথে সর্বাঙ্গে লুটায়,__ 

বিশ্বের বাসনা-লঙ্ষ্মী বিশ্বের বেলায় 

উঠেছিল দশদিক পুলকেতে ভরি ! 

আজ যতবার চাহি তব আখিপানে-_ 

নিম্তবঙ্গ অনাবিল অমৃত-পাথার-__ 

তব মনে হয় যেন প্রেমের দেবতা 

মোর ক্ষুব হৃদয়ের আকুল আহ্বানে 

নৃতন মুরতি ধরে ওঠে আরবার, 

ভেদ্দি ও অনস্ত-নীল অতল স্বচ্ছত] | 
সনেটটির অষ্টকের মিল সংবৃত-ধর্মী, অবশ্য দ্বিতীয় চতুষ্ষের মিলবন্ধন প্রথম 
চতুষ্কের মতে নয় । তিনটি বিরৃত মিলে ষট্কবন্ধ গঠিত | অষ্টকবন্ধে কবি 
প্রেমের দেবীমু্তির স্বরূপ উদঘাটন করেসেন, ষট্‌কে নিজের প্রিরার মধোই 
দেখেছেন তার উত্তাস। স্পষ্ট তই সনেটটিতে সামান্য থেকে বিশেষে ভাবপ্রবাহ 
আবতিত হয়েছে । এছাড়া! তার আবর্তনসন্ধি বিশিউ বারোটি সনেটের 


ভাবাবর্তনে চত্ুবিধ বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে £ 


১৩১৩৩ 


ও 
৩, 


৪, 


বাংল। সাহিত্যে সনেট 


ূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ £ দীপালী-- ৫৬, ৫৭5 ৫৮, ৬১১ ৮২, ৮৭, ৯১ 
৯৬| ক্ষণদীপিক1--২০। 
সামান্য থেকে বিশেষ £ দীপালী--৩ । 


তত্ব থেকে ভাব £ দীপালী--৬৭। 
বহির্লোক থেকে অন্তর্লোক £ দীপালী--৭৭। 


সুশীলকুমারের সনেটগুলির প্রত্যেকটি শ্বয়ং সম্পূর্ণ কবিতা। পেত্রার্কার 
মত তার অধিকাংশ সনেট প্রেম-কেন্ড্রিক, বল। যায় প্রেম-সর্বস্ব । তবে 
পেত্রার্কার মত এক নারীই এগুলির উপজীব্য নয়। কবির বর্তমান প্রিয়ার 
সঙ্গে প্রাজনীরাও এখানে হাত ধরাধরি করে চলেছে। প্রেমের নিষ্ঠুর রূপ, 
বিরহ-বেদনা, প্রিয়ার আসঙ্গ-লিগ্সা, প্রেমের স্মৃতি এবং প্রেম-স্বপ্রে মগ্ন কবি- 
চেতনার নান। অনুভবে তাঁর সনেটগুচ্ছ আন্দোলিত। কাবাধর্মে কবিবন্ধু 
মোহিতলালের চেয়ে রবীন্দ্র-সমকালীন কবিসমাজের সঙ্গেই তার যোগ বেশি । 
একটি উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তবা স্পষ্ট হবে। 


গোলাপ-কপোল তার অশোক-অধবর, 
আমি ক্ষুত্র প্রজাপতি চেয়ে মুগ্ধ-আখি, 
একরাশি ত্রীডাহাসি সারাদেহে মাখি 
সারাপ্রাণে কুদুমের হৃষম! সুন্দর ! 

দৃষ্টি সন্ধাতারা, হাসি প্রভাত-ভাস্কর, 
আমি স্রসীর জল উর্ধে চেয়ে থাকি. 

নীপ্ত অনুরাগ-রাগ দেয় মোরে ঢাকি, 
ভরে রজতের কান্তি সকল অন্তর ! 

সব রাগ সব কাস্তি করেছি চয়ন 

সকল সুষম হাসি, বসস্তের দিন ! 

বর্ধায় লুকাবে তারা, নিণভবে তপন, 
শুকাবে গোলাপঃ হবে অশোক মলিন, 
তখন এ দীপ্ত প্রীতি ভরে দেবে প্রাণ, 
কু মত স্মৃতি রবে বাখপ্তি? মর্মস্থান ! [ দীপালী-১৪, পৃ ১৬] 


উপম্নামালায় সজ্জিত এই সনেটটিতে কবপ্রিয়া ও তার স্সিগ্ধ প্রেমচেতনার যে 
রূপ ও স্বরূপ অঙ্কিত হয়েছে তা একাস্ততাবেই রোমার্টিক। এই প্রেমৈকসর্ব 
(রোমান্টিক জীবনোপলব্ধিই স্বশীলকুমারের সনেটের মুখ্য উপজীব্য ।৯১ 


জাবনাননা দাশ ৩০৯ 


৪ 
জীবনানন্দ দাশ 


মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ ও নজরুল বাংল! কাব্যজ্জগতে যে নতুন পথের সন্ধান 
দিয়েছিলেন তা বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে পশ্চিমা হাওয়ার স্পর্শে নব 
কাব্যান্দোেলনের রূপ পরিগ্রহ করেছে । “কল্লোল (১৯২৩), প্রগতি? 
(১৯২৭), পরিচয়? (১৯৩১) পূর্বাশ1? (১৯৩৯) ৪ ফকিবিতা? ১৯৩৫) এই পাঁচটি 
সাময়িক পন্রিক! প্রধানত এই কাবান্দোলনকে সর্ক্িয় সমর্থনে অনুপ্র্টণিত 
করেছে। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা ও হোতা ছিলেন কৰি 
বুদ্ধদেব বস্ত্র । অবশ্য বিভিন্ন পর্যায়ে ও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে স্থধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় 
চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, বিধু দে, সগ্তয় ভট্টাচার্য, সমর সেন প্রমুখ 
কবিগণের মিলিত প্রয়াস এই নব কাব্যান্দোলনকে চারিত্রাধর্মে অভিষিক্ত 
করেছে । এই পরের অন্যান অধিকাংশ কবির! প্রতাক্ষভাবে এই 
কাব্যান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না থেকেও তার মুল আবেদন সহজভাবেই স্বীকার 
করে নিয়েছিলেন । জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্ব 
দলের অন্তর্গত এবং তিনিই এই আধুনিক কবিমণ্ডলের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি । 
এই পর্বের কবির! তার্দের নবলব্ধ কাঁবাচেতনার প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে 
ছন্দ ও কাব্যকলাকৃতির নব নব পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু 
কাবোর রূপবন্ধ হিসাবে সনেটকে বর্জন করেন নি। বরং এই পর্বর অধিকাংশ 
নবি এই কলাকৃতির প্রতি গভীর আপক্তিই প্রকাশ করেছেশ | জীবনানন্দ 
দাশও আর ব্যতিক্রম নন। অবশ্য তার জীবিতকালে মাত্র *টি সনেট প্রকাশিত 
হয়েছিল। এই ছুটি হলে “ধূসর পাওুলিপি'র (১৯৩৬) "শকুন" এবং “ৰনলতা। 
সেনে"র (১৯৪২) “পথ হাটা” । কত্ত সনেট যেত্ার অত্যন্ত প্রিয় কাব্যমাধাম 
তার প্রমাণ রয়েছে তার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত “বূপসী বাংলা"? (১৯৫৭) ৫৭টি 
এবং ধূসর পাওুলিপির পরবর্তী সংস্করণের আরো ০টি সনেটে। “রূপসী 
বাংলা'র সনেটগুচ্ছ যদিও "ধূসর পাওুলিপি'র শেষের দিকের ফসল৯২ তবু 
কলাকৃতির দিক থেকে এই ছৃইয়ের মধো হুক ব্যবধান । “বূপসী বাংলা'র 
সনেটগুলি পেত্রার্কান রীতিতে রচিত। কিন্তু 'ধৃর পাওুলিপি ও “বনলতা 
সেন'পর্যায়ের এগারটি সনেটে কবি বিশেষ কোন সনেট"রীতি অনুসরণ না করে 
স্ববকগঠন ও মিলবিন্যাসে নব পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন। উল্লিখিত ছুটি 


৩০২ বাংল সাহিতো সনেট 


কাব্যগ্রন্থের এগারটি সনেটই তিনি ইতালীয় তের্জারিম| (1019128 [1708 ) 
ছন্দোবন্ধে রচন। করেছেন। তের্জারিমা তিন পংজ্তির স্তভবকবন্ধে কখক, খগখ, 
গঘগ, ঘতঘ মিলবিন্যাসের বেণীবদ্ধনে গঠিত । বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী 
তার “পদচারণে'র কয়েকটি কবিতা এই ছন্দে রচনা! করেন। আর জীবনাননা 
বাংল সাহিত্যে সর্বপ্রথম সনেট রচনায় এই ছনোর ব্যবহার করেছেন। তার 
এই প্রচেষ্টা অভিনব সন্দেহ নেই কিন্তু সনেট-কলাকতির দিক দিয়ে এর 
কোন উপযোগিতা স্বীকার করা যায় না। 
তের্জারিমা ছন্দোবন্ধে সনেট রচন। করতে গিয়ে জীবনানন্দ সনেটের 
অষ্টক-ষটুক বিভাগ এবং চতুষ্ক গঠন বর্জন করে উল্লিখিত এগারটি সনেট ৩+ 
৩+-৩+৩-+২ স্তবকবন্ধে বিন্বস্ত করেছেন। এগুলিতে তিন পংক্তির চার 
স্তবকের মিলবিন্যাসে তের্জারিম। পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে এবং দশটি ক্ষেত্রেই 
অস্তিে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে ৷ এই সনেটগুলির সামগ্রিক মিলবিন্যাসে 
তিনি চার প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করছেন । 
১, কখক খগখ গঘগ ঘতঘ তত--বনলত। সেনঃ পথহাটা। ধুসর 
পাুলিপি £ শকুনঃ অগ্রাণ, এই সব, পায়রার1, বুনোহাস, নদীরা। 
২. কথক খগখ গঘগ ঘতঘ ঘঘ-ধৃসর পাঙুলিপি £ শীত শেষে, 
এই শান্তি । 
৩. কখক খগখ গণ্গ ঘখঘ খখ--ধুসর পাওুলিপি £ যেন এক দেশলাই। 
৪. কখক খগখ গঘগ ঘতঘ ঘত--ধৃসর পাওুলিপি £ এই সব। 
সনেটে তেঞ্জারিমা ছন্দোবন্ধের প্রয়োগ হিসাবে এগুলি স্মরণীয় কিন্তু 
সনেটের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার কালে এগুলির কোন মূল্য নেই। কারণ 
এই ছন্দোবন্ধে সনেটের গঠন ও অঙসজ্জ। সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে । একটি 
উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে £ 
. আমি এই অগ্রাণেরে ভালাবাসি--বিকেলের এই রং- রঙের শূন্যতা 
রোদের নরম রোমস্প্ঢাল্পু মাঠ_বিবর্ণ বাদামি পাথি-হলুদ বিচালি 
পাতা কুড়াবার দিন ঘাসে-বাসে--কুডুনির মুখে তাই নাই কোনো কথা, 


ধানের সোনার কাজ ফুরায়েছে--জীবনেরে জেনেছে সে--কুয়াশায় খালি 
তাই তার ঘুম পায়--ক্ষেত ছেড়ে দিয়ে যাবে এখনি সে-_ক্ষেতের ভিতর 
এখনি সে নেই যেন-ঝ?রে পড়ে অগ্রাণের এই শেব বিষ সোনালি 


জীবনানন্দ দাশ ৩০৩ 


তলিটুকু ;-মুছ্ধে যায় ;__কেউ ছবি আকিবে ন! মাঠে-মাঠে যেন তারপর, 
আকিতে চায় ন। কেউ--এখন অদ্রাণ এসে পৃথিবীর ধরেছে হৃদয় 
একদিন নীল ভিম দেখি নি কি? ছুটে! পাখি তাদের নীড়ের মৃদখড় 


সেইখানে চুপে-টুপে বিছায়েছে ;--তবু নীড়,_-তবু ডিম,_ভালোবাসা 
সাধ শেষ হয় 

তারপর কেউ তাহ] চায় নাকো--জীবন অনেক দেয়--তবুও জীবন 

আমাদের ছুটি দেয় ঠারপর--একখান। আধখান! লুকোনে| বিস্ময় 


অথব। বিস্ময় নয় _গুপু শাম্ত-_শুধু হিম কোথায় যে রয়েছে গোপন 
অভ্রাণ ধলেছে তারে--আমার মনের থেকে কুড়ায়ে করেছে আহরণ । 
[ অদ্রাণ £ ধূসর পাওুলিপি, প্র-৯১ ] 
লক্ষা করলেই বোঝা যাবে যে এক্ষেত্রে কবি সনেটের নিটোল বিন্যাস ও 
সংহতবূপকে অগ্রাহ করে তিন পংক্তির স্তবকবন্ধের বেণীবদ্ধ-মিলবিন্যাসে 
নিজের অন্নুভবকে প্রকাশ করেছেন মাত্র । তেজারিমা ছন্দোবন্ধে সনেটের মূল 
প্রকৃতিই যে বিপর্ধ্ত হয়ে পড়ে এই সনেটই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
জীবনানন্দের 'বূপসী বাংলা*র সনেটগুচ্ছ কিন্তু পেত্রার্কান রীতিতে রচিত। 
৫৭টি সনেটের মধ্যে ৫৪টিই ৮+৬ স্তভবকবন্ধে গঠিত । ৩, ৯ এবুং ১৮ সংখাক 
সনেটত্রয় এক স্তবকবন্ধে সঙ্দিত। এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি নেটের অধ্টকে 
সংবৃতধর্মী ছুটি মিল ঃ কখখক কখখক। ষটুকবন্ধে ছুই এবং তিন মিলের 
বিচিত্রলীল! ৷ মিলবিন্বাসে পঁচিশ প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে £ 
১, তপপ তপপ--১ ২1 ২ তপপ তপত-_- ৪8? ৬৬ | ৩ স্তপত 
পতপ--৫১ ১৮১ ২০) ২১) ২৩, ২৪১ ২৮১ ২৪৯১ ৩০১ ৩২১ ৩৩, ৩৫, 85, 
৪২১ ৪৩) ৪৫১ ৪৬। ৪, তপত পতত-- ১০, ২৫, ২৬, ৩৯, ৪৬, ৫৪। 
৫. তপত পপত --১১১ ৩৮১ ৪১১ ৪৪১ ৪৮। ৬. তপপ ততপ--২২। 
৭, তপত তপপ --৩৪) ৩৭।| ৮. তপত তপত--€৫€৬। ৯. তপপ 
তঙউউঙস্৮৩। ১০, তপত় পড়ঙ-৭১ ৮১ ৯০ ১৪৪৯ । ১১, তপঙ 
উপত--১২। ১২. তপত উপত--৫*৭। ১৩, তপঙ পঙঙ--৫৩। 
১৪, তপপ উঙপ-”৫১। ১৫, তপত ঙতঙ--৪৭।| ১৬. তপপ 


৩০৪ বাংলা সাহিত্যে সনেট 


ততত---১৫। ১৭, তপত পপপ--৩৮ | ১৮, ততপপওউ--৫২ । 
১৯, তততততত--&৫ | ২০, খতখততত--৬ । ২১, খতখতখখ 
--১৩| ২২, খতখত পপ--১৭। ২৩. তকতকতত--১৯। ২৪, 
তকতকতক--২৭। ২৫. তকতককক--৩১। 
তের থেকে পঁচিশ বিভাগের ১৩টি সনেটের ষটুকের মিলবিন্যাস 
নিঃসন্দেহে ক্লাসিকাল সনেট পরিপন্থী । বাকি ৪৪টির ষটুকের মিলে নানা 
বৈচিত্রা থাকলেও সেগুলি মোটামুটি ক্লাসিকাল। অর্থাৎ “রূপসী বাংলা'র 
সনেটগুচ্ছের মিলগ্রন্থনে জীবনানন্দ মূলত পেত্রার্কান-রীতিই অনুসরণ করেছেন । 
কিন্তু সনেটগুলির আভাত্তর গঠন পেত্রাকীয় নয়। মাত্র ১৯টিতে অং্টক-ষটুক 
বিভাগ আছে, অষ্টকের ছুই চতুষ্ধ বিভাগ আছে ১৩টির; ষটুকের ছুই ত্রিক 
বিভাগ একেবারে নেই বললেই হয়। ক্লাসিকাল সনেটের আবর্তনসন্ধি বিষয়ে 
তিনি বিন্দুমাত্র সচেতন ছিলেন ন1। ইংরেজ কৰি মিল্টনের মত তার পেত্রার্কান 
রীতির সনেটগুলির প্রত্যেকটি এক একটি অখণ্ড ভাবপ্রবাহে রচিত। কিন্তু 
মিন্টনের সনেটের গান্তীর্য ও সংহতি তার সনেটে নেই। এর কারণ প্রধানত 
ছুটি। প্রথমত বাণীবিন্যাস, দ্বিতীয়ত ছন্দ.। জীবনানন্দের সনেট তথা সমগ্র 
কবিতার বাণীবিন্যাস ভাস্র্ষধ্মী নয়, “চিত্রবূপময়”। খণ্ড খণ্ড চিত্রের মধা 
দিয়ে তিনি তার চেতনাপ্রবাহকে অখণ্ড মুতিতে বাজ্ময় করে তোলেন । ফলত 
তার সমগ্র কবিতার মত সনেটেও ভাবপ্রবাতের শিথিল বিন্যাস ও এলিয়ে 
পড়া ভাব স্পট হয়ে পড়ে । দ্বিতীয়ত দীর্ঘ পরীক্ষা! নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে 
প্রমাণিত হয়েছে যে বাংল। ভাষায় চৌদ্দ এবং আঠারো মাত্রার অক্ষর বৃত্ত 
ছন্দই সনেটের সংহতি ওগান্তীর্ষের পক্ষে উপযোগী । কিন্তু জীবনানন্দ বাইশ বা 
তদূধ্ব অক্ষরে সনেট রচনা1 করে সনেটের অটুট বন্ধনকে শিথিল করেছেন। 
তার “রূপসী বাংলা"র প্রথম ৪৭টি বাইশ, শেষ ১০টি ও "বনলতা সেন” ধুসর 
পাওুলিপি” পর্ধায়ের এগারটি সনেট ছাব্বিশ মাত্রার প্রবহমাণ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে 
রচিত। বাংল] সাহিত্যে এত দীর্ঘ পংক্তির সণেট রচনার পথ প্রদর্শন করেছেন 
বুদ্ধদেব বসব তার 'পৃথিবীর পথের (১৯৩৩) কয়েকটি সনেটে। কবিস্বভাবের 
অনুকূল বলে জীধনানন্দ সেই পথই অনুসরণ করেছেন, কিন্তু সনেটের গঠনের 
পক্ষে তা আদে প্রীতিপ্রদূ হয় নি। উল্লিখিত দ্বিবিধ কারণে তার পেত্রার্কান- 
রীতিতে রচিত “রূপসা বাংলা'র সনেটগুচ্ছ শিথিলবদ্ধ সাধারণ গীতিকবিতায় 
পরিণত হয়েছে । উদ্দাহরণে আমাদের বক্তব্য বিশদ হবে £ 


জীবনানন্দ দাশ ৩৯৫ 


আবার আসিব ফিরে ধান সিড়িটির তীরে--এই বাংলায় 
হয়তো! মানুষ নয়--হয়তো। বা! শঙ্খচিল শালিকের বেশে £ 
হয়তো৷ ভোরের কাঁক হয়ে এই কান্তিকের নবাম্পের দেশে 
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কীাঠাল-ছায়ায়ঃ 
হয়তো! ব! হাঁস হ'ব-_কিশোরীর-তুঙ্র রহিবে লাল পায়, 
সার। দিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধ ওর জলে ভেসে ভেসে; 
আবার আসিব আমি বাংলার, নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে 
জলাঙ্লীর ঢেউয়ে ভেজ। বাংলার এ সবুজ করুণ ভাঙায় ; 


হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সক্ক্যার বাতাসে; 

হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্পীর্পেচা ভাকিতেছে শিমুলের ভালে ; 

হয়তে! খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে, 

রূপ সার ঘোলা জলে হয়তো] কিশোর এক শাদা ছেঁড়া পালে 

ডি] বায় ১_রাঙ] মেঘ সাতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে 

দেখি বল বক; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের তিড়ে_- 

[ রূপসা বাংলা-১৪, পূ ২৪] 
কবির মত্যপ্রীতি বিশেষ করে বাংল। দেশের স্রি্ধ সজল প্রকৃতির প্রতি 
একাস্তিক ও আন্তরিক ভালোবাস কবিতাটির ছত্রে ছত্রে উৎসারিত হয়েছে। 
মৃত্যুর পরেও (তিনি চেয়েছেন এই বাংলাদেশে ফিরে আসতে, মনুষ্ত-জন্ম না 
হলেও তার ক্ষোভ নেই। ক্ষুদ্র সামান্য প্রাণী হয়েও বঙ্গ-প্রকৃতির কোমল 
রূপমাধুরী আস্বাদন করে ধন্য হতে চেয়েছেন তিনি । জীবনানন্দের সামগ্রিক 
কবিপ্রকৃতির কাব্াভাঙ্য হিপাবে কবিতাটি অনন্য । কিন্তু বাইশ মাত্রার 
প্রবহমাণ ছন্দ ওচিত্রধর্মী বাণীবিন্যা ক্লাসিকাল রীতির এই সনেটটিকে শিথিল 
বিন্যাসে এলায়িত করে সাধারণ গীতিকবিতায় পরিণত করেছে । এই উক্তি 
সামগ্রিকভাবে তার সমস্ত সনেট সম্পর্কেই সতা। অর্থাৎ গীতিকবিত। হিসাবে 
এই রচনাগুলি জীবনানন্দের কবিপ্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করলেও 
সনেট্কলাকৃতির শিল্পনৈপুণ্যের দিক দিয়ে এগুলি অনবদ্য নয়। 
জীবনানন্দের কাব্যসাধনা1 মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত । এক, প্রকৃতি 

প্রভাবিত প্রথম যুগ ; ছুই, নাগরিকতা প্রভাবিত দ্বিতীয় যুগ। 'ঝর৷ পালক, 
থেকে “মহাপুথিবী'তে প্রথম যুগের কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে আর দ্বিতীয় 

ও 


৩৬৬ বাংল! সাহিত্যে নেট 


যুগের কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে “সাতটি তারার তিমির” ও “বেল! অবেল। 

কালবেলা?য়। অর্থাৎ তার সনেটগুলি প্রকৃতি প্রভাবিত প্রথম যুগের ফসল। 

জীবনানন্। গ্রকৃতিলালিত কবি। বিশেষ করে প্রথম পর্বের কবিতাগুলিতে 

তিনি “সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়েই গ্রহণ ও প্রকাশ” করেছেন । এই 

প্রকৃতি একান্ত ভাবেই বাংলাদেশের প্রকৃতি | সনেটের ভাষায় কবি বলেছেন £ 
বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ 


খুঁজিতে যাই না আর। 
| বূপপীবাংল1-২, পু ১২] 


বাংলাদেশের প্রতি তার ভালোবাস। জন্মজন্মাস্তরের। বাংলার প্রকৃতি তার 
জীবনের পরম আনন্দ-বেদনার সঙ্গে কিতাবে জডিত মিশ্রত তা তিনি তার 
সনেটগুলিতে বিভিন্ন প্রতীকের সাহায্যে আভিব্যক্ত করেছেন । “আধুনিক' 
জীবনের ক্লান্তি, নিরাশ ও মৃত্যুচেতনা] কখনে। কখনে। তার সনেটগুচ্ছে 
ছায়াপাত করেছে সতা কিন্তু এক সুগভীর মত্যপ্রীতি ও প্রকৃতিপ্রেম ভার 
সনেটগুলিকে মধুস্বাদী করে তুলেছে । 


৫ 
প্রমথনাথ বিশ্গী 


বাংলা সাহিতোর প্রায় সমস্ত ধারাতেই প্রমথনাথ বিশী-র (জন্ম ১৯০১ ) 
অধিকার ত্বপ্রতিষ্ঠিত। এ পর্যন্ত তার প্রায় দশটি কাবাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । 
তৰে তার সমালোচক ও কথাসাহিতাক সত্তার অন্তুরালে কবি-পরিচয় চাপ! 
পড়েছে । এর একটি কারণ বোধ হয় এই যে তিনি তিরিশস্দশকের “আধুনিক? 
কাব্যান্দোলনে বিশেষ সাড। দেন নি--কবিমানসে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও তার 
'সমকালীন কবিসমাজেরই দোপর । 

প্রমথনাথের অধিকাংশ কবিতাই সনেট | সংখার দিক থেকে তিনি বাংলা 
সাহিত্যে সর্বাধিক চতুর্দশপদের কবিত। রচন1 করেছেন। সংখায় প্রায় 
৩৩৪টি। তার প্রথম কাবাগ্রস্থ “দেয়ালি'তে (১৯২৭) ১১টি সনেট সংকলিত 
হয়েছে । পরবর্তাকালে, প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের মধো প্রাচীন আসামী হইতে'র 
প্রথম সংস্করণের (১৯৩৪) ৫৬টি “যুক্তবেণী'তে (১৯৪৮) আরো নতুন ৭৭টি 
সনেটসহ প্রকাশিত হয়। অধুনা এই হই পর্যায় “প্রাচীন আসামী হইতে? 


জীবনানন্দ দাশ ৩০৭ 


গ্রন্থে একত্র গ্রথিত হয়েছে । এ ছাড়া “হংসমিথুনে” (১৯৫১) ১০টি এবং 
সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত প্রাচীন পারসীক হইতে; (১৯৬৮)১৩ সনেটগুচ্ছে 
আছে ১৮০টি চতুর্দশপদের কবিতা । কবির এই ৩৩৪টি চতুর্দশশপদের 
কবিতার মধ্য ১৩৮টিই রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালি+ ও 'নৈবেগ্? কাব্যগ্রন্থের সাত 
মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দশীর আদর্শে লিখিত। বাকি ১৯৬টির মধ্যে ৪১টি 
সনেট-পরিপন্থী অনিয়মিত মিলে রচিত। অর্থাৎ তাঁর ৩৩৪টি চতুর্দশপ্দের 
কবিতার মধ্যে ১৫৫টি সনেট । কাব্যগ্রস্থান্ুসারে তার সনেট ও সনেট-কল্প 
চতুর্দশীগুলি নিম্নরূপ £ 


কাব্যগ্রন্থ মোট চতুর্দশপদী সাতযুগ্রক অনিয়মিত মিল সনেট 
দেয়ালি ১১ ৪ ২ 
প্রাচীন আসামী হইতে ১৩৩ ৫০ ২১ ৬২ 
হংসমিথুন ১০ ৪ ১ ৬ 
প্রাচান পারসীক হইতে ১৮০ ৮০ ১৮ ৮২ 


অনিয়মিত মিলে রচিত ৪১টি কবিতার মধ্যে 'দেয়ালি'র ২২, 'প্রাচান 
পারপীক হুইযত'ৰ ৩০, ৩৭ সংখ্যক তিনটি কবিতায় কর্বে তের্জারিমা 
ছন্দোবন্ধের তিন পংক্তির স্তবকবন্ধে সনেট রচনার পরাক্ষা করেছেন। অবশ্য 
কোন ক্ষেত্রেই তিনি তের্জারিম। মিলবিন্যাস যথাযথ অনুসরণ করেন নি। 
এ ছাড়! এই পর্যায়ের প্রাচীন আসামা হইতে'র ২, ৫১, ১১৭ এবং “প্রাচীন 
পারসীক হইতে'র ৫৪ সংখ্যক চারটি কবিতায় তিনি দৃরান্বিত মিলে সনেট 
রচনার চেষ্টা করেছেন৷ বল। বাহুলা তার এই সমস্ত গ্রচে্* পরীক্ষার স্তব্ই 
রয়ে গেছে। কোন্টিতেই সনেটের স্বাধর্া পরিম্ফুট হয় নি| 

সনেটে ভ্তভবকসজ্জ|-রচনায়ও কবি নানা পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন। 
তার অধিকাংশ সনেটই ৮+৬ স্তবকবন্ধে সঙ্জিত। কিন্তু কিছু সনেটে 
রবীন্দ্রনাথ ও তার সমকালীন কবিদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ১০4৪, 
১২+২) ৪+৬+7৪ ৭২৬২. ৮২4৫২, ৬4৮১ 97+৪+৬১ ৮+২+৪) 
&৪+৪+8+২ হত্যা নাণ] স্তবকসজ্জার বিচিত্র পরীক্ষা! করেছেন । 

প্রমথনাথের ১৫৫টি সনেটেপ মিলবিন্াসে চার প্রকার র:তি অনুসৃত 
হয়েছে । এর মধ্যে ৮৩টি শেকস্পীরীয়ঃ ৪৬টি পেত্রাকীয়» ১০টি ফরাসি এবং 
১৬টি বিশেষ প্রকার রোমাট্টিক রীতিতে রচিত। প্রথমেই শেকস্পীরীয় 
রীতির ৮৩টি সনেটের মিলগ্রস্থন পদ্ধতি লক্ষ্য কর! যাক। এই পর্যায়ের ৪৯ট 


৩০৮ ংলা সাহিত্যে সনেট 


সনেট খাঁটি শেকস্পীরীয় কখকখ, গঘগঘ, তপতপ, উঙ মিলে রচিত £ 
দেয়ালি--১৩, ১৫, ১৮১ ২১। প্রাচীন আসামী হইতে--১২, ১৩, ১৫, 
১৬, ৩৫, ৩৭, ৪০১ ৪১, ৪৩, 8৪১ ৪৯, ৫৪, ৫৯, ৬০১ ৮০১ ৮১, ৮৪, 
৮৯১ ১০৭৪ ১১০১ ১১১১ ১২৩। হংসমিথুন--শকুস্তল1 | প্রাচীন 
পারসীক হইতে--৮, ১৯১ ২৪১ ৩১১ ৩২১ ৩৩, ৩৪১ ৩৮, ৪০. ৪১১ ৪৩, 
৪৬১ ৫০, ৫২) ৬০, ৬১১ ৬৯১ ৭৮১ ১১৪, ১২৮১ ১৬২, ১৬৮ । 

এই পর্যায়ের আরো! ১৭টি সনেট সাত মিলে রচিত। কিন্তু মিলবিন্যাসে 
করি কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। এগুলির চতুষ্ক সংবৃতধর্মা, কয়েকটির 
ষট্‌ক আবার তিনটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকের আকার প্রাপ্ত । ভঙ্গ শেকস্পীরীয় 
রীতির এই সনেটগুলে। হলে! £ 

দেয়ালি-_-২৮। প্রাচীন আসামী হইতে-.-৭, ২৬, ৪৬) ৫৫+ ৬২১ ৬৪১ 
৯০। হংসমিথুন-মৃতা-১। প্রাটান পারসীক হইতে-_-২২, ৪৭, 
৬৪১ ৬৬, ১০৪, ১০৮, ১০৯১ ১৬৫। 

এ ছাড় প্রমথনাথ ছ"মিলে ১৭টি শিথিল শেকস্পীরীয় সনেট রচন| 
করেছেন। এগুলিতে প্রথম চতুক্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুক্ষে কিংবা 
অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে গৃহীত হয়েছে। অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগক এ 
শেকস্পীয়র-পন্থী মিল যোজনার কথা স্মরণ করে এগুলিকে আমর! শিগিল 
শেকস্পীরীয় সনেটের অন্তর্গত করেছি £ 

প্রাচীন আসামী হইতে-_-২৮, ৪৫১ ৬১, ৭৮, ৯৯, ১০৮, ১১২১ ১১৬, 
১২০, ১৩১, ১৩২। হংসমিথুন-_মৃত্যু-২। প্রাচীন পারসীক হইতে-__ 
১১১ ২৩) ২৫, ৬৩, ১২৪ 

রবীন্দ্রনাথ ও তার দমকালীন কবিরা শেকস্পীরীয় রীতির সনেটে 
আবর্তনসন্ধি সৃফি করে শেকস্লীরীয় পেত্রাকীয় ছুই সনেট-রীতির সমন্বয়ের 
চেষ্টা করেছিলেন | এই বিষয়ে প্রমথনাথের প্রচেষ্টাও স্মরণীয়। তার উল্লিখিত 
৮৩টি শেকস্পীরীয় সনেটের স্ুলাক্ষর1 ১৭টিতে আবর্তনসন্ধি আছে। প্রসঙ্গত, 
একটি উদ্ধৃত করছি £ 

ভুলুঠিত কলাপের চিহ্ন দিয়ে আকা 
পুন্নাগের,পুষ্পলীন এই বনস্থলী 

ফণী মনসার ফুলে হয়ে গেছে ঢাকা, 
কঠিন কটাক্ষে তর। কণ্টক আবলী। 


প্রমথনাথ বিশী ৩০৯ 


বন্ধুর দ্বিগস্ত রেখ। ধীরে হয়ে পার 
খরসূর্য ডুবে গেল পীতালোকজোতে ॥ 
বন্য হরিণের মতো সন্ধ্যার আধার 
বাহিরিল কোন্‌ গুপ্ত গিরিগুহা হতে । 


অবসন্ন কেশ বাঁধি অবলীলাচ্ছলে 
অতৃপ্ত অঞ্চল টানি বক্ষের উপর 
শিশির তরল নেত্র ভরি কৌতৃহলে 
লঘু ঘৃতো এস, সখা, বনের ভিতর | 
বনচামেলির ফুল দ্রিব তোম। তুলি । 
কী ভয় আসিলে পথে হঠাৎ গোধুলি। 
[ প্রাচীন আপামী হইতে-৪৪, পূ 8৪] 


সনেটটির গঠন ও মিলবিপ্যাস খাঁটি শেকস্পীরীয়। অধ্টকবন্ধে কবি কণ্টকিত 
বনস্থলীতে সন্ধার আধারের আবির্ভাব সচল বন্বহরিণের উপমায় উপমিত 
করেছেন। ষটকবন্ধে তিনি মানসসঙ্জিনীকে সেই নিরালোক বনভূমিতে 
আহ্বান করেছেন | শেকস্পীরীয় সনেটে« মিলবিন্যাসে প্রকৃতিলোক থেকে 
মানসলোকে ভাবপ্রবাহের আবর্তন অভিনব শিল্পরূপ লাভ করেছে। 
প্রমথনাথের পেত্রার্কান রীতির সনেট সংখা! ৪৬টি । এর মধ্যে ১৪টি 
শিথিল প্রকৃতির। এগুলিতে প্রথম চতুষ্কের মিল দ্বিতীয় চতুষ্ষে কিংবা 
অধ্টকের মিল ষট্‌কে ব্যবহৃত ভয়ে পেত্রার্কান-বীতির ব্যতায় ঘটিয়েছে । এই 
পর্যায়ের কবিতাগুলি হল : 
প্রাচীন আসামী হইতে--৩, ২৫১৩১, ৩৪, ৩৬, ৫৩ । হংসমিথুন--প্রদাস, 
তৃষার। প্রাচীন পারসীক হইতে--৯, ৫১, ৬৩, : ০৩, ১০৭, ১৭২। 
পেত্রার্কান রীতিতে রচিত বা!ক ৩২টি সনেটের ২৭টির অস্টক সংবৃতধর্মী ছুই 
মিলে রচিত এৰং ষটুকের মিলবিন্যাসে পাঁচ প্রকার বৈচিত্র) ধরা পড়েছে £ 
১. তপঙ ঙপত £ প্রাচীন পারসীক হইতে _২০ 
২, তপঙ তপঙ ঃ প্রাচীন আসামা হইতেস্্৩২ 
৩, তপতপ ঙঙ ঃ প্রাচীন আসামী হইতত---৪৭, ৫৭১ ৭২, ১০৯ 
প্রাচীন পারসীক হইতে--১৮, ৩০১ ৪৮, ৭৭, ১১৫, ১৪৮, ১৫১, 
১৫৩১ ১৫৯) ১৬৬, ১৬১, ১৬৭, ১৬৯ 


৩১৩ বাংল সাহিত্যে সনেট 


৪, ততপপঙঙ ঃ প্রাচীন আসামী হইতে- ৮৭ 
প্রাচীন পারসীক হইতে--৭৬, ৮১১ ১৩৪, ১৪২, ১৪৭, ১৬৬ 
৫, তপতপতপ £ প্রাচীন পারসীক হইতে --১৫৪ 
এই পর্যায়ের বাকি ৫টি সনেটের অষ্টক দুটি সংবৃত মিলে বিন্বন্ত , কের 
মিল তিনটি ; মিলগ্রন্থন দ্বিবিধ £ 
১, তপঙ তপঙ £ প্রাচীন আসামী হইতে-_১ 
২, তপতপঙঙ £ প্রাচীন আসামী হইতে-- ১৭। প্রাচীন পারসীক হইতে-- 
১৭ ৩৫, ৪২ 
প্রমথনাথের পেত্রার্কান-রীতিতে রচিত সনেটগুলির ষটুকের মিল-পদ্ধতি 
লক্ষা করলে বোঝ যাঁবে যে, তিন এই বিষয়ে যেমন মধুসূদনের মত খাটি 
পেত্রার্কান পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তেমনি রবীন্দ্রনাথ ও তার সমকালীন 
কবিদের মত শেকস্পীরীয় ষট্কের আদর্শে বহুল পরিমাণে তপতপঙঙ মিল- 
পদ্ধতিও গ্রহণ করেছেন । পেত্রার্কান সনেটের আভ্যন্তর-সঙ্গতি বিষয়ে তিনি 
নিতান্ত অসচেতন ছিলেন না। এই পর্যায়ের স্থুলাক্ষরা ১৬টি সনেটের অষ্টক- 
ষট্‌কের মাঝে তিনি ভাবাবর্তন সৃষ্টি করেছেন । বাকি ৩০টি সনেটে অবশ্য 
আবর্তনসন্ধি নেই, এগুলি পেত্রার্কাণ-পন্থী মিপ্টনীয় গোত্রের সনেট । সংখ্যায় 
কম হলেও পেত্রার্কান রীতির সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় তার কৃতিত 
অনস্বীকাধ। উদাহরণ আমাদের বক্তব] বিশদ হবে £ 
হেমন্তের অশ্রুঘন বাম্প কুয়াশায় 
দিগ.বধূর নেত্র আজি করে ছলছল, 
শিশিরে প্রসন্ন মাঠ শুভ্র ঝলমল, 
বাষু বণস্পতি শীর্ষ ঈষৎ কীপায়। 


একটিও ঢেউ নাই সুবর্ণরেখায়, 
তুলিতে বুলানে। যেন স্বচ্ছ তার জল; 
মেলি প্রসারিত পাখা আকাশ অতল 
ভারসাম্যে অবস্থিত আপন সীমায় । 


তুমি যর্দি এসে! আজ অবোধ অঞ্চলে 
বাধি লয়ে এক মুর্টি শিশির মৌক্তিক, 
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প্রাতঃস্থলপল্পরুচি ছুটি নেত্র তলে 
ছুটি প্রসন্ন হাসি করে ঝিকমিক; 


হ্মন্ত প্রভাত তবে লভিবে পূর্ণতা 
বাণীময় ধ্বনিময় হবে নীরবতা ॥ 
[ প্রাচান পারসীক হইতে-১৬৯, পৃ ১৬৯] 


সনেটটির অফ্টক সংরৃতধর্মী দুই মিলের ছুটি চতুষ্ক [য়ে গড়া । এই অংশে 
হেমস্ত-প্রভাতের স্িপ্ধ-ন্ূপ কয়েকটি ছোট ছোট প্রকৃতি-চিত্রের মধা দিয়ে বণিত 
তয়েছে । ষট্‌ুকবন্ধে কবি বলেছেন তার প্রিয়ার কথা, যার আগমনে প্রকৃতির 
রূপ-মাধুরী পূর্ণতা পাবে । ষট্‌কের মিল তিনটি, অন্তিমে পেত্রার্কান সনেট- 
পরিপন্ী মিজ্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে । মিলাবন্যাসে এই ক্রটি থাকলেও 
সনেটটির অধ্টক-ষটুকের মাঝে ভাবাবর্তন লক্ষণীয় । অষ্টকের প্রকৃতিলোক 
থেকে ষটকে কবিচেতনা বাসনালোকে আবতিত হয়েছে । এবং অন্তিম 
ুগ্রকে ভাবের পুনরাবর্তনে প্রকৃতলোক ও বাসনালোক একত্র সন্নদ্ধ হয়ে 
একটি অখণ্ড পঙ্গতিতে সার্থক হয়েছে । এই ভাবাবন্যাস-রীতি মোহিতলালের 
এই ধরণের সনেটের কথা স্মরণ করয়ে দেয়। তবে প্রমথনাথের অল্প 
রচনাতেই ক্লাসিকাল সনেটরীতি-বিরুদ্ধ এই অন্তাঘনত। লক্ষ্য কর] যায়। 

বিশী মহাশয়ের দশটি সনেটে ফরাসি প্রভাব লক্ষণীয় । এই [বষয়ে তিনি 
খুব সম্ভবত প্রমথ চৌধুরীর দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিপ্ন। কারণ চেধুঝা 
মহাশয়ের মত তার এই সনেটগুলির ষটকও ২+৪ পরবে বিভক্ত; ফরাসি 
সনেটের মত দ্রই ত্রিকবন্ধে বিন্যস্ত নয়। এহ দশটি সনেটের মধো ছণটির অ্টক 

ংরৃতধমী ছুই মিলে গঠিত: ষট্‌কের মিলবিন্যান পঞ্চবিধ : 

১, তত পতপত ঃ প্রাচীন পারসাক হইতে--১১২। ২, তঙপ পতপ £ 

৫&--৮০ | ৩. তত পঙপঙ  এ--১৫০১ ১৫২ । ১. ততপ ওঙপঃ এঁ-- 

১৭০1 ৫, ততখ পপথ £ এ--১৫৮। 

তার এই পর্যায়ের বাঁক চারটি সনেটের (প্রাচীন আসামা হইতে--৭৯ 
এবং প্রাচান পারসীক হইতে--৫৮৪ ৮৩১ ১৫৫ )|মলবিন্যাস £ কখকখ গঘগঘ 
তত পঙপঙ। এ ক্ষেত্রে কবি শেকস্পীরীয় অষ্টকের সঙ্গে ফরাসি ষট্‌ুকের 
সমন্বয় সাধন করেছেন। ফরাসি-রীতি প্রভাবিত দশটি সনেটের মধো 


৩১২ বাংল সাহিত্যে সনেট 


স্থলাক্ষরা চাঁরটিতে আবর্তনসন্ধি রচনা করে তিনি এই বিষয়ে তার 
অভিনিবেশের অভ্রান্ত গ্রামাণ রেখেছেন । 
ংল। সনেটের আদিপর্বে রাজকষ্ণ রায় ও রাধানাঁথ রায় শেকস্পীরীয় 
অষ্টকের সঙ্গে পেত্রাকাঁয় ঘটকের মিলনে একপ্রকার মিশ্র প্রকৃতির রোমাস্টিক 
সনেট রচন1] করেছ্িলেন। পরবর্তীকালে এই রীতি অল্প বিস্তর অনুসৃত 
হয়েছে । “আধুনিক* পর্বের কবি স্বরেন্দ্রনাথ মৈত্র এই রীতিতে অনেকগুলি 
সনেট রচনা! করে এই বিশেষ রীতিকে বাংল] সাহিত্যে পুনঃপ্রচলিত 
করেছেন। প্রমথনাথের প্রায় ১৬টি সন্টে এই রীতিতে রচিত। এইগুলির 
মিলবিন্যাস পদ্ধতি ত্রিবিধ £ 
১, কখকখ গঘগঘ তপতপতপ--্প্রাচীন আসামী হইতে £ ১৪। হংসমিথুন £ 
আকাশকুম্বম। প্রাচীন পারসীক হইতে £ ১১ ২১ ৩, ৬, ১২১ ৫৯। 
২, কখকখ গঘগঘ তপঙ তপউ--প্রাচীন আসামী হইতেঃ ৯,২১৯৪৮।৮২ । 
৩, কখখক গঘঘগ তপঙ তপঙ--প্রাচীন আসামী হইতে £ ৬, ৪২। 
প্রাচীন পারসীক হইতে £ ৫১ ১০। 
এই ধারার স্থৃলাক্ষর! সাতটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনা করে তিনি এই বিশেষ 
প্রকৃতির রোমান্টিক সনেটকে নবরূপ দান করেছেন । 
প্রমথনাথের ১৫৫টি সনেট কলাকৃতির দিক থেকে পেত্রাকীয়, শেকস্পীরীয়, 
ফরাসি ও বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক এই চার পর্যায়ে বিন্যস্ত । আমর! 
আগেই ঘলেছি, উল্লিখিত চতুবিধ ধারারই কিছু কিছু সনেটে তিনি 
আবর্তনসন্ধি রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তার ৪৪টি সনেটে আবর্তনসন্ধি 
রয়েছে । এই ভাবাবর্তন সৃষ্টিতে প্রায় ছঃপ্রকার বৈচিত্র্য ধর] পড়েছে । 
১, উপময় থেকে উপমান--প্রাচীন আসামী হইতে £ ৬, &৪। প্রাচীন 
পারসীক হইতে £৯। 
২. মানসলোক থেকে প্রকৃতিলোক--প্রাচীন আসামী হইতে ঃ২১। 
প্রাচীন পারসীক হইতে £২০। 
৩. প্রকৃতিলোক থেকে মাঁনসলোক--প্রাচীন আপামী হইতে ঃ ৩৭১ ৪৪, 
৪৯। প্রাচী” পারসীক হইতে £ ১০৪, ১৫১১ ১৫৩, ১৫৪১ ১৫৮, 
১৬৫১ ১৬৬, ১৬৭, ১৬৯। 
৪. অতীত থেকে বর্তমান-্প্রাচীন আসামী হইতে £ ৫৯। প্রাচীন 
পারসীক হইতে--৩৪.। 
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৫&* কারণ থেকে কার্ধ--প্রাচীন আসামী হইতে £ ৬০, ৯৯। প্রাচীন 
পারসীক হইতে £ ২৩, ৬৩। 
৬. পর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ-্ম্প্রাচীন আসামী হইতে £ ৯১ ১২, ১৪১ ১৫) 
১৭, ৫৭, ৬১, ৭৮) ৮১১ ৮২) ৮৪ | প্রাচীন পারসীক হইতে £ ২ ৩, 
৪৭, ৪৮১ ৫৮১ ৭৬, ৭৭) ১১৫১ ১৫০১ ১৫৫ । 
সনেট-কলারৃতি বিষয়ে নান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও প্রমথনাথ বিশী 
বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতা স্বীকার করে মধুসূদনের মত কেবলমাত্র 
চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দেই সনেট রচনা করেছেন । তাব সনেটে প্রবহমাণ 
ছন্দের বহুল প্রয়োগও আমাদের মধুসূদনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। 
কবিকল্পনার দিক থেকে প্রমথনাথ একান্তভাবেই রোমান্টিক । এই বিষয়ে 
তিনি রবীন্দ্র-আবভমগ্ডলেরই অধিবাদী। লক্ষণীয় এই যে; 'আধুনিক” পবে 
কাব্যসাধল] করলেও এই যুগের জটিল জীবন-মানস তার কাৰো ছায়াপাত 
করে নি। বিষয়ের দিক থেকেও তিনি আদি সনেট-এঁতিহ্যের উত্তরসাধক। 
প্রেম-চেতনাই তার সনেটের মুখা উপজীব্য । “হংসমিথুনে”র শকুম্তল1” এবং 
'মতুা”-১,২ খেপ্রদাস” ও তুষার যথাক্রমে কাবারসোদগার ও তত্ববিষয়ক | 
এ ছাড়া তার সমস্ত সনেটের বিষয়ালম্বন প্রেম । তার প্রেম-চেতনার উদ্দীপন 
রচন! করেছে বিচিত্রবূপিণী বিশ্ব-প্রকৃতি | ব্রহ্মপুত্র নদের বিশাল প্রাকৃতিক 
পরিবেশ প্রাচীন আসামী হইতে, সনেটগুচ্ছের পটভূমি । কবিকল্পনায় 
কখনে। প্রকৃতিই কৰিপ্রেয়সী। কখনো কবিপ্রিয়াই বিশ্বপ্রকৃতি । প্রিয়া ও 
প্রকৃতির এই দ্বেত-সংগম তার সণেটগুলির প্রধান সম্পদ । প্রাচীন আসামী 
হইতে? এবং প্রাচীন পারপীক হইতে'--নামকরণ হিভ্রান্তিকর। বলাই 
বাহুল্য; 'সনেটস ফ্রম ছ্য পতু্গীজ্ে'র মতই এগুলি অনুবাদ নয় মৌলিক 
রচনা | প্রাচীন আসাম এবং প্রাচীন পারস্য কবির মানসলোকেরই দুটি 
্বপ্রভূমি | 


ঙ 
স,ধীজ্রমাথ দত 
বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের আধুনিক কাব্যান্দোলনের অন্যতম পুরোধ। 
ছিলেন স্বধীন্দ্রনাথ দত্ত ( ১৯০১-১৯৬১)। তার নান্তিবাদী জীবনদর্শন ও 
বাঞ্জনাপ্রধান. প্রতীকধর্মী কবিমানসের জন্য তিনি সমগ্র বাংলালাহিত্যে 


৩১৪ বাংল! সাহিতো সনেট 


অনন্যপরতন্ত্র কৰিপ্রতিভা | ' কিন্তু শব্দ-সচেতনতা ও স্পষ্ট খভু-শব্ববিন্যাসে' 
কাব্যের ভাস্কর্ষধ্মী মুতি রচনায় তিনি মধুসূদন মোহিতলালেরই উত্তরসাধক। 
অর্থাৎ তার কবিপ্রকৃতিতে সনেট-শিল্লীর মানস-গঠন স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। 
বিশিষ্ট জীবনদর্শনের প্রবক্ত। সুধীন্দ্রনাথ অবশ্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কবিতাতেই 
নিজেকে নির্বারিত করেছেন। তবেষে ক্ষেত্রে তিনি ছোট কবিতা রচন। 
করেছেন সেক্ষেত্রে সনেট-কলাকৃতিই হলো তার কাব্যের মুখ্য বাহন। 
সনেট যে তার কাব্যের অন্যতম প্রিয় মাধ্যম তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ এই 
যে, ত্বার রচিত ছ*টি মৌলিক কাবাগ্রস্থের পাঁচটিতেই কিছু না কিছু সনেট 
সংকলিত হয়েছে । কাব্যগ্রন্থান্বসাবে তার সনেট সংখ্যা নিয়রূপ £ তন্বী (১৯৩০) 
৮টি, অর্কেন্ট! (১৯৩৫) ৫টি, ক্রন্দসী (১৯৩৭) ২টি, উত্তর ফাল্গুনী (১৯৪০) ৩টি 
এবং সংবর্ত (১৯৫৩) ৫টি । অর্থাৎ তিনি মোট ২৩টি সনেট রচন। করেছেন । 
সংখ্যায় বেশি না হলেও তার সনেটগুলি বক্তব্য ও কলাকতির দ্বিক থেকে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

কাবাদেহের ভাস্কধধমী মুর্তি রচনায় মধুসূদন-মোহিতলালের উত্তরসাধক 
হলেও তিনি সনেট চর্চায় তাদের মতো পেত্রাকাঁয় বীতিকে সর্বাংশে গ্রহণ 
করেন নি। ববীন্দ্র-সমকালীন অধিকাংশ কবির মতই তাঁর সনেটের গঠন ও 
মিলবিন্যাসে পেত্রাকীঁয় ও শেকস্পীরীয়-রীতির দ্বৈত প্রভাব পড়েছে। স্তবক 
বিন্যাসে তিনি মূলত শেকস্পীয়র-পন্থী। তার ১২টি সনেটই ৪+৪+৪+২ 
স্তবকবন্ধে বিন্যস্ত। বাকি ১১টির মধ্যে ৬টির ৮+৪+২ স্তবকগঠনও প্রধানত 
শেকস্পীরীয়। অবশিষ্ট €টি ক্লাসিকাল স্তবকবন্ধে বিন্যস্ত এর মধ্যে ২টি 
৮+-৬ এবং তিনটি ৪+৪+৩+৩ শ্ভবকে সজ্জিত । 

সুধীন্দ্রনাথ সনেটের স্তবকগঠনে শেকস্লীরীয় ও পেত্রাকাঁয় দুই রীতিই 
অনুসরণ করেছেন। মিলবিন্যাসেও এই দুই রী£ত অনুসৃত হয়েছে । 'তনি 
খাটি শেকস্পীরীয় ও পেত্রাকায় মিলে কয়েকটি সনেট বচন! করেছেন কিন্তু 
তার অধিকাংশ সনেট এই দুই রীতির পারস্পারক প্রভাব-জাত। তার ১টি 
সনেটের মিলবিন্যাস্‌.পেত্রার্কান । অধ্টক সর্বত্রই হুই মিলের ছুটি সংর্ত-চতুষ্কে 
গঠিত। ষটুকের মিল দুটি বা তিনটি । মিলবিন্যাসে ছয় প্রকার বৈচিত্র্য ধর! 
পড়েছে £ - 
১, তপতপতপ--তন্বী £ উত্তমর্ণ। 
২, তপততপপ--তন্বী * অভিসার । 
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৩, তপঙতপউ--সংবর্ত £ জাতক-১॥ ২। 

৪, তপতপঙউ--তন্বী £ ম্ৃতপ্রেম, অভিব্যান্তী । অর্কেন্ট্র! £ পণ্ুশ্রমঃ 
বিফলতা | ক্রন্দসী £ বাক্য । উত্তরফাল্গ্বনা £ দ্ন্ব। সংবর্ত £ 
বিপ্রলাপ, কঞ্চুকী, সোহংবাদ। 

৫. তপপতওঙঙ-সতন্বী : অপলাপ। 

৬. কতকতপপ--তন্বা £ প্রতিহিংসা । 

উল্লিখিত মিলবিন্যাসের প্রথম ও তৃতীয় বিভাগে ৩টি সনেট খাটি পেত্রাকাঁয় 
রাতিতে রচিত। দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ বিভাগের সনেটছুটির মিলপদ্ধতি ক্রটিপূর্ণ । 
পঞ্চম বিভাগের মিলবিন্যাসটি ইতালীয় এবং হংরেঞজি সনেট সাহিতো বন্থল্‌ 
প্রচলিত । চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালীয় কবি উবেতি এই মিলের প্রবর্তক। 
ইংরেজি সাহিতোর বিশিষ্ট কবি ওয়াট ও মিল্টনের সনেটের ষ১কের এটা 
এ$ট। প্রিয় মিল। বাংলা সাহিতো ববীন্দ্র-সমকালান কোন কোন ক'ব 
এই মিলটি উতত্তত বাবার করেছেন । সুধীন্দ্রনাথের একটি মাত্র সনেঢে 
এই মিল সম্পূর্ণ আকস্মিক না' পূর্বসূরীদের অনুকরণে গৃহাত ত| অবশ্য বলা 
শক্ত। তবে তার সনেটের উ'ল্লখিত বিভাগের চতুর্থ পর্যায়ের মিলবিন্যাসটি 
তিনি নিঃসন্দেহে পূর্বসূরাদের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছেন। ক্লাসিকাল রাতির 
সনেটের ষট.কে শেকস্পীয়র-প্রভার্বত এই মিলবিন্যাস রবীন্দ্রনাথ থেকে 
“আধুনিক? কাল পর্যন্ত সমান আগ্রভে গৃভীত হয়েছে । 
সুধীন্দ্রনাথের পেত্রাকাঁয় ১৫টি সনেটের সবত্রট অ্টক-্ট.ক বিভাগ আছে । 

অধ্টক ছুই চতুষ্ষে বিন্যস্ত কিন্তু ষট.কের ছুই ত্রিক বিভাগ আছে মাত্র “সংবর্তে'র 
'জাতক?-১,২ শীর্ধক ছুটি সনেটে । এই ধারার ১৫টি পনেটের ১৩টির অস্তিমে 
শেকস্পীয়প-পন্থী মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে । অর্থাৎ পেত্রার্কান সনেট 
রচনায় কবি তার পধসুরা অনেক কবির মত শেকস্পীরীয় প্রভাব অতিক্রম 
করতে পারেন নি। সবোপরি পেত্রার্কান-রীতির সনেটে আবর্তনসান্ধ 
রচনাতেও তিনি তেমন সচেতন |ছলেন না। "তম্বী”7র “অপলাপ' এবং 
“সংবর্তে'র 'বিপ্রলাপ"'--এই দ্রটি পেত্রার্কান রীতির সনেটে তিনি আবর্তনসন্ষি 
রচনা করেছেন। “বিপ্রলাপ” সনেটটি প্রসঙ্গত উদ্ধার করছি ঃ 

হয়তো ঈশ্বর নেই ; ঘ্বৈর সৃষ্টি আজন্ম অনাথ; 

কালের অবাক্ত বৃদ্ধি শৃঙ্খলার অভিবাক্ত হাসে; 

বিয়োগাস্ত ব্রিভুবন বিবিক্তির বোমারু বিলাসে 3 


৩১৬ বাংল। সাহিতো সনেট 


জজ্মের সহবাসে বৈকলোর দুঃস্থ সন্নিপাত ॥ 


প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদে তবু নেই পূর্ব বা পশ্চাৎ 
বিজ্ঞানের বিবর্তন প্রপঞ্জের নিতা অনুপ্রাসে ; 
প্রতিসম বৈপরীত্য সম্পূর্ণের ছুর্মর প্রকাশে ; 
শক্তির অব্যয়ীভাবে তুল্যমূলয ঘাত-প্রতিঘাত ॥ 


তাই আর্ত প্রার্থনার অপতভ্রষ্ট আকাশ দৃহিতা 
নাস্তি প্রত্যাখ্যাত হয়ে, ফেরে গুঢ দৈববাণী-রূপে ; 
বুঝি ছুঃখ আবশ্যিক, দৃরদৃষ্টে দোষার্পণ বৃথ।, 

করে প্রতিবিস্বপাঁত বৈকল্পিক মুক্তি অন্ধকুপে ॥ 


অচিরাৎ বিপ্রলাপে ডুবে মরে স্বগত সম্ভাপ £ 
আমার শান্তিতে, মানি, ক্ষান্ত তার অবরোহী পাপ ॥ 

[ কাব্যসংগ্রহঃ নাভান।, পৃ" ১৯৫] 
তত্বমূলক এই সনেটটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে সংযত খজুবাক্‌ বাণী- 
প্রকাশের অধিকারী সুধীন্দ্রনাথের হাতে নেটের ভাস্কর্যরূপ কত অবলীলায় 
প্রযূর্ত হয়ে উঠেছে । অস্ভিমের মিত্রাক্ষর যুগ্রক ব্যতীত সনেটটি অন্তরঙ্গে 
বহিরঙ্গে পেত্রার্কান। ছুই,মিলের ছুটি সংৰৃত চতুক্ধে অষ্টক গঠিত; ষট.কের 
বিবৃতধ্মী তিন মিল। অস্টক-ষট.কের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা! করে ভাব- 
প্রবাহ কারণ থেকে কার্ধে আবতিত হয়ে সনেটের নিটোল বিন্যাস অক্ষুন্ন 
রেখেছে । ক্লাসিকাঁল রীতির সনেটে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি আবর্তনসন্ধি 
রচনায় বিমুখ ছিলেন-__কিন্তব এই বিষয়ে যে তিনি সনেটশিল্লীর অমোঘ সিদ্ধি 
অনায়াসে অর্জন করতে পারতেন তার সার্থক প্রমাণ এই সনেটটি। 

স্বধীন্দ্রনাথের বাকি ৮টি সনেটের মধো ৭টিই শেকস্পীরীয় । এইগুলির 
গঠন খাঁটি শেকস্পারীয় কিন্ত মিলবিন্যাসে মাত্র তিনটিতে এই বীতির যথাযথ 
অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়। সনেটগুলির মিলবিন্যাস নিয়ন্ধপ £ 
১, কখকখ গঘগঘ তপতপ উউ--অর্কেন্ট। £ মহাসত্য | ক্রন্দমপী £ জাঞুঘর | 
উত্তরফান্তনী £ মাধবীপৃণিমা | 
২, কখখক গঘঘগ তপপত উ৬- অর্কেন্ট্রা £ জিজ্ঞাসা | উত্তরফান্তুনী ঃ 
অহৈতুকী। 
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৩, কখখক গঘঘগ তপতপ উউ-স্অর্কেস্ট্! £ অপচয় । 
৪. কখখক গঘঘগ ততত পপপ--তন্বী £ শৃঙ্গার । 
৫, কখকখ গঘগঘ খততখ পপ-_তর্থী £ স্মরণ | 
এই পর্যায়ের চতুর্থ বিভাগের সনেটটির ষট্‌কের মিলবিন্যাস অনিয়মিত । 
পঞ্চম বিভাগের মিলপদ্ধতি শেকস্পীবীয়, কিন্ত তিনি অষ্টকের একটি মিল 
ষটুকে বাবহার করে এহ বীতির বাতায় ঘটিয়েছেন । প্রথম বিভাগের তিনটি 
সনেটের গঠন ও মিলবিন্বাপ খাঁটি শেকস্পীরীয়। দ্বিতীয়-তৃতায় বিভাগের 
সনেটব্রয়ের মিলসংখ্য সাত কিন্তু চতুষ্কের সংবূতধ্মী মিল শেকস্পীরীয়-রীতির 
পরিপন্থী। এগুলির মিলযোক্গনায় তিনি সম্ভবত পেত্রার্কান রীতির প্রভাব 
অতিক্রম করতে পারেন নি। আমরা আগেই বলেছি তার পেজ্রার্কান ও 
শেকস্পীরীয় রীতির সনেটে পারস্পরিক প্রভাব স্প্ট। রবীন্দ্র সমকালীন 
সনেটেই এই সমন্বয় লক্ষা কর] যায়, বলাবাহুলা “আধুনিক” পর্বেও তার 
ব্যতিক্রম হয় শি। এই বিষয়ে সুধান্দ্রনাথ পূর্বসূরীর ধারাই অনুসরণ করেছেন । 
তার শেকস্পীরীয় রীতিতে রচিত “অর্কেন্ট্রা'র অপচয়” ও “জিজ্ঞাস!” শীর্বক 
সনেটছুটিতে আবর্তনসন্ধি রচনা করে তিনি তার পূর্বস্থবীদের মতই উল্লিখিত 
ছুই রীতি সমন্বয়ের অভিনব নিদর্শন স্থাপন করেছেন | এইধাবার একটি সনেট 
এখানে উদ্ধত করছি £ 
দিলেম বিযুক্ত ক'রে [পষ্টপুষ্প নিকুঞ্জের দ্বার, 
অমোঘ প্রয়াণে তার রাখিব না মিনতির বাধা ও 
কব না উদ্দাস কে জীবনের যথার্থ সমাধা 
যৌবনমধ্যাহ্ছে আক্তি অকাতর বিস্মরণে তার ॥ 


বাৰ্িক প্রতিজ্ঞ। তার গ্রবতার মরীচিকা আঁকে 
বিচ্ছেদবিধুর লগ্নে পরম্পণ যাত্রীর পয়ানে ) 

জা:ন অলাজ্জত রাতে, শ্লথনীবি, কল্প্র আত্মদাশে, 
দেয়।ন সে মোরে অর্থ, খুঁজে ছিল বসম্তসখাকে ॥ 
তবুও জিজ্ঞাসা জাগে, শিরুত্তর শূন্বেরে শুধাই 
যে-অবেদ্য অতিজ্ঞান, চমৎকত যে অনুকম্পন 
বুলাস অস্বতযোগে চা চক্ষে পরম চেতনঃ 

সে কি মাত্র উপপাত, মূলে তার কোন অর্থ নাই? 


৩১৮ বাংল। সাহিত্যে সনেট 


সে-জাদু ছিল কি শুধু ফাস্তনের অতুগ্র মাতনে, 
অভিরাম গ্রীবাভঙ্গে, উরোজের অনবগুঠনে ? 

[ জিজ্ঞাসা £ কাবাসংগ্রহ, প' ৪০ ] 
প্রেমবিষযয়ক এই সনেটটির মিলপদ্জতি শেকস্পীরীয়। অবশ্য সংবৃত- 
ধমী চতুষ্ষের গঠন পেব্রাক্ণীয়। অফটকবন্ধে কবি প্রেমের অতীত স্মৃতিচারণ! 
করেছেন । ষটুকবন্ধে সেই স্মৃতি তার মনে কয়েকটি জিজ্ঞাসার জন্ম দিয়েছে । 
ফলত অষ্টক থেকে ষটুকে ভাবপ্রবাহ অতীত থেকে বর্তমানে আবন্তিত হয়ে 
শেকস্ীরীয় এই সনেটটিকে অভিনব রূপ দান করেছে । 

সুধীন্দ্রনাথ পেত্রাকীঁয় শেকস্ণীরীয় ছুই রীতিতেই সনেট রচনা করেছেন । 
আবার এই দুই বীতির সমন্বয় সাধনও তার রচনায় স্পঙ্ট। তার ২৩টি 
সনেটের মধো ১৫টিই পেত্রাকীঁয়, কিন্তু আবর্তনসন্ধি বিষয়ে তিনি তেমন 
সচেতন ভিলেন ন]। তার মাত্র চারটি সনেটে আবতনসন্ধি রয়েছে--এর 
মধো ছুটি পেত্রাকীয় ও দুটি শেকস্পীবীয় । এই চারটি সনেটে আবর্তনসন্ধি 
রচনায় তিনি চতুবিধ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন । 

১. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ-- তন্বী £ অপলাপ। 

২, কারণ থেকে কার্ধ--সংবর্ত £ বিপ্রলাপ। 

৩, জিজ্ঞাসা থেকে উত্তর--অর্কেন্ট্রা ই অপচয় । 

৪. অতীত থেকে বর্তমান -_অর্কেন্ট্রা £ জিজ্ঞাস]। 

সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাগ প্রচলিত রাঁতিরই অনুসরণ করেছেন । 
তার সনেটের ছন্দ অক্ষরবৃত্ত । এর যধো চারটি চৌদ্দমাত্রার এবং আঠারটি 
আঠার মাত্রার । প্রবহমাণ ছন্দের বহুল প্রয়োগও লক্ষণীয় । বারোটিতেই এই 
ছন্দের প্রয়োগ আছে । নেটে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ করেও তিনি 
মোহিতলালের মত অধ্টক-ষটুক বিভাগ রক্ষা করতে পেরেছেন। এমন কি 
ার কোন সনেটে ভাবপ্রবাহ এক চতুষ্ষ থেকে অন্য চতৃষ্ষে বাহিত হয় নি। 
তার “তম্বী*র “ম্বৃতপ্রেম” সনেটটি মাত্রাৰৃত ছন্দে রচিত। সুরেন্দ্র মৈত্রের 
কয়েকটি সনেট এই ছন্দেই লিখিত । কিন্ত হধীন্্রনাথের সনেটটি তারও পূর্বেব 
রচন1। একটি মাত্র সনেট রচনা! করেই তিনি বুঝেছিলেন মাত্রাবৃত্ত ছন্দে 
সনেটের সংহত শিল্পপ্রকাশ্‌ ব্যাহত হয়! তাই দ্বিতীয়বার আর তিনি এই 
পথে অগ্রসর হন নি ॥ 

সুধীন্দ্রনাথের সনেটের ভাঁষ! মধুসৃদন-মোহিতলাল-পস্থী । তৎসম শব্দ- 
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প্রধান, সংহত খজু ও স্পট ধ্বনিগানতীরধময় ভাষ! তার সনেটকে ক্লাসিকাল 
সমুন্নতি দান করেছে। 
সুধীন্দ্রনাথ বাংল! কাব্যসাহিত্যে বিশিষ্ট জীবনদর্শনের প্রবক্তা । তত্ব 
কেন্ড্রিক আত্মকথা-মুলক গীতক বতা৷ তার হাতে নবরূপ পেয়েছে । অভিজ্ঞতা” 
নির্ভর, বুদ্ধিপ্রধান ীতিনিষ্ঠ কবিত। রচনা করতে গিয়েও গীতিকবির সহজ- 
স্বভাবে তার কবিতা বিচিত্রবিষয়ী হয়ে উঠেছে। তার সনেটেও এই বিচিন্ত- 
বিষয়নিনা লক্ষণীয় : ূ 
১. প্রেম-তন্বী £ মৃতপ্রেম, স্মরণ, অভিসার, অন্বান্তি। অরেস্্রা £ 
অপচয়, পওশ্রম, মহাসত্য, বিফল, জিজ্ঞাসা | 
২. তর্ব-_ তন্বী: শ্ঙ্গাব। ক্রন্দসী: জাদুঘর । সংবর্তঃ জাতক-১,২, 
বিপ্রলাপ। 
৩. আত্মকথা তন্বী £ প্রতিহিংসা, অপলাপ, উত্তমর্ণ। উত্তরফাল্ত্রনী £ 
অঠহতুকী, মাধবীপৃণিম।, দন । সংবর্ত £ কঞ্চুকী, সোহংবাদ । 
৪. পারম্বতকথা-ক্রেনদপী : বাক্য। 


৭ 
অমিস্ চক্রবর্তী 


এই পর্বের অনুতম কবি অমিয় চক্রবতা (জন্ম ১৯০১ )বাংল] কাবাকলায় 
নব রীতির প্রবর্তক । বক্তবা প্রকাশে তিনি মিতবায়ী-্-পাঠকের কল্পনাশক্তির 
ওপরে নির্ভর করে তিনি টুকরো টৃকরো আপাত অসংলগ্র শব্ধ ব্যবহার করে 
বাংলা সাহিত্যে নিগুট সংকেত ও বাঞ্জনাবহ কাব্যরীতির প্রবর্তন করেছেন। 
এই ভাবে বক্তব্প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি প্রায়শই পূর্ণ ম'পের কাব্যপংক্িকে 
কামিংস-হলভ ভল্গিতে ছোট-বড পরবে বিন্যস্ত করেছেন। বাক্রীতির সঙ্গে 
কাব্যবীতির মিলন প্রয়াী তিনি, ফলত ভাঙা-পয়ারই তার কাবোব প্রধান 
অবলম্বন । বলাবাহুল্য তার এই বৈশ্রি টা সনেট-রচনায় আদৌ উপযোগী 
নয়। কাব্য কলাকৃতি হিসাবে সনেট তাকে তেমন আকর্ণও করে নি। 
“পারাপার? (১৯৫৩) কাব্যগ্রন্থে একটি কবিতাকে তিনি সনেট বলে উল্লেখ 
করেছেন.।, কবিতাটির গঠন অভিনব--সনেটের ভাক্কর্ষধর্ম এতে নেই, তত্ব- 


৩২০ ংল| সাহিত্যে সনেট 


মূলক এই কবিতাটি মূলত চিত্রপ্রধান। সনেটের পংক্তি সঙ্জার সাধারণ 
নিয়ম ওখানে অবহেলিত-_-আপাত দৃঁষিতে কবিতাটি আটাশ পংক্তির। ভাঙা! 
পয়াবে রচিত “সনেট” শীধক এই কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি ঠ | 
হে যম, অন্ধকার যাত্রীর শোন কথ £ 
মৃত্যু হলো । 
অস্পষ্ট ওপারে আমরা চলে 
যাচ্ছিলাম, মেদিনীপুরের লোক, 
জলে-- 
ঝড়ে যে-রাত্রে মেদিনীপারের শুন্যতা 
ডেকে নিল। 
ভয়ঙ্কর তেষ্টা, ছেলে কেঁদে 
কোথায় হারালে।"**আজে। কাদে? 
এলো বান; 
ওরে বাড়ি আয়। একি ঢেউ, না কামান ? 
এদিকে আগুন দেয় ঘরে গোরা, 
বেঁধে 
মারে, “কংগ্রেসি কোথায় ?” সঙ্গে, যম, 
ৃ দেশী 
সৈন্য হাসে, 
_নয়, এর! স্ৃতুদূত নয়, 
যে-মৃত্যু তোমার কালে ঝড়ে-- 
ধরাময় 
কোথ। থেকে পাপ আনে এর] ? 
শোনো, 
বেশী 


ঘরনী কোথায়? 
ঘরে 
যেতে হলে পথ বলো! খু'জব কী করে ॥ [ পারাপার, পৃ৭৪ ] 
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সংলাপাত্বক-ভক্জিতে রচিত এই কবিতাটিতে বাকৃরীতির সঙ্গে কাবারীতির 
অনন্য সাধারণ মিশ্রণ ঘটেছে । কবিতাটির গঠন, পংক্তিসজ্জা ও মিলবিন্যাস 
কোন দ্রিক থেকে একে সনেট বলে চেনার উপায় নেই। কিন্তু এটি চৌন্দ- 
মাত্রার প্রবহৃমাণ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত শেকস্পীরীয় সনেট । মাত্র! ও মিল 
ঠিক রেখে এটাকে চৌদ্দ পংক্তিতে সাজালেই এর সনেট-স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে 
পড়বে । সনেট-আকারে সজ্জিত কবিতাটির লিপিরূপ £ 


হে যম, অন্ধকার যাত্রীর শোনে। কথ] £ 
স্ৃত্যু হলো । অস্পষ্ট ওপারে আমরা চলে 


যাচ্ছিলাম, মেদিনীপুরের লোক, জলে-_ 

ঝড়ে যে-রান্রে মেদিনীপারের শূন্যতা 

ডেকে নিল। ভয়ঙ্কর তেষ্টা, ছেলে কেঁদে 
কোথায় হারালে!" "*আজে। কাদে ? এলো বান, 
ওরে বাড়ি আয় । একি ঢেউ, না কামান? 
এদ্দিকে আগুন দেয় ঘরে গোরা, বেঁধে 

মারে, “কংগ্রেসী কোথায় 1” সঙ্গে? যম, দেশী 
সৈন্য হাসে, নয়, এরা মৃত্যুদূত নয়, 

যে-মৃত্যু তোমার কালো ঝডে--ধরাময় 

কোথা থেকে পাপ আনে এরা ? শোনে, বেশি 
মনে নেই*** যম, ঘরণী কোথায়? ঘরে 

যেতে হলে পথ বলে খু'জব কী করে ॥ 

নতৃনত্বের মোহে প্রচলিত ধারার বিপর্যয় ঘটিয়ে কবি এখানে রূপবন্ধের 
অভিনব খেলায় মেতেছেন। সনেটের মিল ও গঠন কৌশলে লুকিগে তিনি 
কি পূর্বলিখিতব্ূপেই কবিতাটি রচনা! করেছেন, ন! সনেট আকারে লিখে পরে 
কবিতাঁটি এভাবে বিন্যস্ত করেছেন ? 

১৯৬১ সালে প্রকাশিত কবির “ঘরে ফেরার দিন' কাবাগ্রন্থে 'চতুর্দশপদী; 
শিরোনামায় প্রায় এই ধরণেরই আরে! আটটি সনেট সংকলিত হয়েছে৷ 
এক্ষেত্রেও সনেটগুলি সংলাঁপাত্মক-ভঙ্ষিতে রচিত, চৌদ্দমাত্রার পংক্কিগুলি 
ভেঙে টুকরো কৰে ছড়ানো, মিলবিন্যাস চুড়াস্তভাবে অনিয়মিত । 

ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসি কবি অলিভিয়ে গ্ভ মাঙি সনেটের চৌদ্ধপংক্তিকে 
টুকরে। টুকরো! করে ভেঙে সংলাপের আকারে পংক্তি সাজিয়ে সনেট 

২১ 


৩২২ ংল। সাহিত্যে সনেট 


কলাকতির নব পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন । অমিয় চক্রবর্া সম্ভবত তার 
দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন। সনেট সাহিতোর ইতিহাসে এই জাতীয় পরীক্ষা 
চমক সৃষ্টি করতে পারে সত, কিন্তু সনেট-কলাকৃতির দিক থেকে এর বিশেষ 
মূল্য নেই। 


৮ 


রাধারাণী দেবী 


রবীন্দ্রোত্তর বাংলাকাব্যে রাধারাণী দেবী ( জন্ম ১৯০৪ ) সর্বশ্রেন্ঠ মহিলা 
কবি। তার কাব্যগ্রস্থের সংখ্যা সাত--তিনটি স্বনামে এবং চারটি অপরাজিতা! 
ছদ্পনামে প্রকাশিত । এর মধো “সিপথিমৌর+ ( ১৯৩২) সনেটগুচ্ছ। উৎসর্গ 
কবিতা নিয়ে মোট ৩৫টি চতুর্দশপদের কবিতা! এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। 
এই গ্রন্থের ১৬ ও ৩* সংখ্যক কবিতাছুটি সাত পয়ারবন্ধে এবং ২০ সংখ্যক 
কবিতাটি অনিয়মিত মিলে রচিত চতুর্দশী । বাকি ৩২টি সনেট রচনায় তিনি 
পেত্রাকীয়, শেকস্লীরীয় ও ফরাধি এই তিন রীতিই অনুসরণ করেছেন। 
সনেটের স্তবকবিন্যাসে তার বিচিত্রমুখী পরীক্ষা লক্ষণীয় । ৩২টি সনেটে তিনি 
প্রায় এগার প্রকার স্ভবকবিন্াস করেছেন। তার মধো রয়েছে পেত্রাকীয়- 
রীতির ৮+৬, ৪+৪+৬) তথাকথিত ফরাসি রীতির ৪+৪+২+৪, ৮+২ 
47৪ ও শেকস্পীরীয় ৪+৪+৪-+২,৮+৪+২ শ্টবক। এর মধো একস্তবক 
সঙ্জায় রয়েছে &টি সনেট । ত] ছাড়া ৪+১০, ৪+৮+২৯ ১২+২ ও ৪২+৫ 
+৪২ স্তবকসজ্জার বিচিত্র পরীক্ষাও কৰি করেছেন কয়েকটি সনেটে । 

তার পেত্রাকায় মিলে রচিত সনেট সংখা। ১৩টি। ১২টির অষ্টক সংরৃত 
মিলের, একটিমাত্র ক্ষেত্রে আছে বিবৃত মিলের অ্টক। ষট্‌্কের মিল সর্বাত্রই 
তিন, মিলবিন্বাসে রয়েছে পাচ প্রকার বৈচিত্র্য । সামগ্রিক ভাবে এই ১৩টি 
সনেটের মিলবিন্যাস ও গঠন নিম্নরূপ £ 

১, কখখক। কখখক। তপঙ তপঙ হ ৩, ১১, ২৩, ২৯ 

২, কখখক। কখখুক। তপত্তপ | উ৬ £ ৭, ৮, ২৮১৩১১৩৪ 

৩. কখখক কখখক। তপপত | উঙ £ ১৮ 

৪, কখকথ। কখকখ। তপতপ | উও £ ১৫ 
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৫. কখখক | কখখক | ততপপউঙঙ £ ২ 
৬. কখখক । কখখক। তপতপ। কক ঃ ২৪ 


এই যে, এই ধারার সমস্ত সনেটে অস্টক-ষট্‌ক বিভাগ আছে। 
অফ্টকের দুই চতুষ্ক বিভাগ নেই ১৮,২৩ ও ৩৪ সংখ্যক সনেট তিনটিতে | কোন 
সনেটেরই ষট্কবন্ধা তুই ব্রিক দিয়ে বিভক্ত নয়। এই পর্যায়ের প্রথম বিভাগের 
১টি সনেটের মিলবিন্যাস খাটি পেত্রাকাঁয়। দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ বিভাগের 
৭টি সনেটের মিলপদ্ধতি পেত্রাক্ীয় হলেও অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকে শেকস্পীরীয় 
রীতির প্রভাব রয়েছে । এই প্রকৃতির সনেট রচনায় তিনি পূর্বসুরীদের দ্বারাই 
অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিভাগের ছুটি সনেটের ষটুকের মিল- 
বিন্যাস ক্রটিপূর্ণ। রাধারাণী সনেটের আবর্তনসন্ধি বিষয়ে থুব বেশি সচেতন 
নন। তার পেত্রাকীয় বাতির ৩, ২৮৩ ৩৪ সংখাক সনেট তিনটিতে মাত্র 
আব্নসদ্ধি রয়েছে । প্রতি ক্ষেত্রেই ভাবপ্রবাহ কারণ থেকে কার্ধে আবতিত 
 হয়েছে। তার এই ধারার আবর্তনসন্ধিহান অন্যান্য সনেটগুলি মিপ্টনীয় সনেটের 
আকার প্রাপ্ত। আমরা এখানে তার আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট একটি পেত্রাকীয় 
সনেট উদ্ধৃত করছি £ 


আমার হৃদয় চিল গরিত কঠিন, 
পাঁষাণস্পর্বত প্রায় উন্নত অটল ;-- 
উৎসারিবে এরও বক্ষে প্রেম-তীর্থ-জুল 
স্বপনেও ভাবি নাই কভু কোনে! দি” 


ভেদি সে অন্তরতল চির অন্তহীন, 

জাগিল নিঝ র যবে প্রেম-সমুচ্ছল ; 
বিপুল বিস্ময়ে বন্ধু হইয় বিহ্বল-_ 
নিজেরে হেরিনু যেন নব জন্মাসীন ! 


এক জন্মে জন্মাপ্তর লভিলাম প্রিয়ঃ-- 
তব প্রেম-অভিষেকে ।দ্বজ আমি আজ! 
নব জ্ঞান--নব বোধ--অনুভূতি নব-__ 
আমার অন্তরলোকে বিতরি অমিয় 


৩২৪ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


ভুলায়ে দিয়াছে মোর মিথা। ভয় লাজ; 
সর্ব গর্ব পড়ে টুটে পদপ্রাস্তে তব ! 
[ সিঁথি মৌর--৩] 

সনেটটিতে কবির অন্তর্লোক নির্বারিত হুয়েছে। প্রেমম্পর্শেই যে তার 
জন্মাস্তর ঘটেছে সে কথ! কবি অন্তরঙ্গ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সনেটটির 
অফ্টকবন্ধে কৰি ত্বার গবিত কঠিত" হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাবের কথা বলেছেন 
আর ষটুকবন্ধে অভিব্যক্ত হয়েছে তারই ফলশ্রুতি। এই সনেটের মিলবিন্যাস 
নিখুত পেত্রার্কান | অষ্টক ষট্‌কের মাঝে আবর্তনসন্ধিতে ভারসামা রক্ষা করে 
ভাবপ্রবাহ কারণ থেকে কার্ষে আবতিত হয়েছে। 

রাধারাণীর ৭টি সনেট ফরাসি-পন্ছী। তবে খশটি ফরাসি রীতির সনেট 
তিনি একটিও রচনা! করেন নি। তার এই ধারার প্রতোকটি সনেটই প্রমথ 
চৌধুরীর আদর্শে রচিত ভঙ্গ-ফরাসি সনেট। সনেটগুলির মিলবিন্যাস 
ও গঠন লক্ষণীয় : 

১, কখখক। কখখক। তত । পউঙপঃ১১ 

২, কখখক | কখখক। তত। পউপঙ £ ৫১ ২৬ 

৩, কখকখ। খকখক | তত। পউপঙ £ ৯ 

৪, কখখক । কখখক। তত । কখকখ £ ৪ 

৫, কখখক। কখখক। তত | খপখপ £ ১৭ 

৬. কখকখ। গঘগঘ। তত। পপ £ ৩৩ 

এই ধারার প্রত্যেকটি সনেটের ষটুকবন্ধের £প্রথমে মিত্রাক্ষর যুগ্রক স্থান 
পেয়েছে | এবং প্রমথ চৌধুরীর আদর্শে সর্বত্রই ষট্‌ক ২+৪ পর্বে বিভক্ত, 
ফরাসি সনেটের মত দুই ব্রিকবন্ধে নয়। এই পর্যায়ের শেষ পর্বের 
তিনটি সনেটের মিলবিন্যাস ক্রুটিপূর্ণ। সর্বশেষ বিভাগের সনেটটি অভিনব। 
'কবি এক্ষেত্রে শেকস্পীরীয় অষ্টকের সঙ্গে ফরাসি ষটুকের বিচিত্র মিলন 
ঘটিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর প্রিয়পাত্রী রাধারাণী ফরাসি সনেটের ষটুকের 
গঠনপদ্ধতি সমান্‌ উপলব্ধি না করে চৌধুরী মশাই-এর আদর্শই অনুসরণ 
করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর বাগ.বৈদগ্যা ও বক্রোক্তির তিনি অধিকারিণা 
ছিলেন না। ফলত প্রমথ চৌধুরীর সনেটের ষট্ক-শীর্ষের প্রোজ্ল দীপ্তি 
তার এই ধারার লনেটে কচিৎ কথনে! ধর পড়েছে । একটি উদাহরণ দিলে 
আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হুবে। 
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বিপুল বেদনা-মূল্য দিছি বক্ষ চিরে 
জীবনের সার্থকতা লতভিতে অন্তরে ! 
আত্মার আত্মীয়ে মোর আনিয়াছি ঘরে 
সংসারের সিংহদ্বার খুলি দৃণ্তশিরে | 
পূর্ণ করি অভিষেক প্রেম-অশ্রুনীরে, 
মুকুট পরায়ে দিছি-_-রাজদণ্ড করে। 
প্রাণ-গীঠে বসায্েছি চিত্ত-অধীশ্বরে 
তুচ্ছ করি সবাকারে উচ্চ-আখ্যাতিরে । 


ফিরায়ে লয়েছে মুখ স্বজন সমাজ, 
একেরে লভিতে সবে ভারায়েছি আজ । 


ধ্যানলোকে তপোভঙ্গ এলে। মহাক্ষণ । 
সৃজন-প্রলয়-লগ্নে কাপিছ্ে অন্তর | 
বিচ্ছেদের বজ্র বাজে রতির ক্রন্দন,_- 
মিলন-আনন্দে উম] হাসিছে হ্রন্দর | 
[ সি'থিযৌর-_-&] 
'মিথিমৌবে"র ১২টি সনেট শেকস্পীরীয় রীতিতে রচিত। এর মধ্যে 
উৎসর্গ-কবিতা, ২, ৬, ১২১ ১৩) ১৪১ ১৯, ২১, ২৫ ও ৩২ সংখাক দশটি সনেটের 
মিলবিন্যাস খাটি শেকস্পীরীয়। ২,১৩ ও ২৫ সংখাক তিণটি সনেটে অবশ্য 
তিন চতুষ্ক বিভাগ নেই। এ ছাড়াও ১০ ও ২৭ সংখ্যক্ সনেটছুটির মিলগ্রস্থন 
শেকস্পীয়র-পন্থা। মিলবিন্যাস ঈষৎ ক্রুটপূর্ণ, প্রতি ক্ষেত্রেই একটি মিলের 
পুনরাবৃত্তি ঘটায় মিল-সংখ্যা সাতের বদলে হয়েছে ছয়। 
রাধারাণীর “সি'খিমৌরে"র ৩২টি সনেটের মধো ৩১টিই চৌদ্দ মাত্রার 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। ১৮টিতে প্রবহমাঁণ ছনোর প্রয়োগ রয়েছে। এই 
গ্রন্থের উৎসর্গ-কবিতাটির ছন্দ মাত্রারৃন্ত। মনে হয় তিনি পরীক্ষামূলক ভাবেই 
একটি মাত্র সনেটে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বাবহ্বার করেছেন । 
রবীন্দ্রনাথের প্রিয়শিষ্। রাধারাণী কবিভাষায় রবীন্দত্রনাথেরই অন্বতিনী। 
অপরাজিত] দেবীর ছপ্মনাষে তিনি চটুলভক্ষিতে যেদব লু চালের কবিতা! 
লিখেছিলেন সেগুলিতে সংলাপধর্মী চলিত ভাষার একটি সরস শিল্পব্বপ গড়ে 


৩২৬ ংল1 সাহিত্ো সনেট 


উঠেছে । “সি'থিমৌর-এর ভাষ! সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তা! সংযত অথচ 
শ্রীমণ্ডিত, দৃপ্ত অথচ প্রসাদগুণান্িত। এই সনেট সংকলনের প্রথম প্রকাশ 
কবির বিবাহিত-জীবনের প্রথম বাধিকীতে । প্রেমে প্রতিবদ্ধচিত্ত নারী কের 
বলিষ্ঠ আত্মঘোষণায় সনেটগুলি মধুক্ষরা | 


৯ 
হুমায়ুন কবির 


বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক নেতা হুমায়ুন কবির ( ১৯০৬-১৯৬০ ) 
প্রথম জীবনে কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ৷ তাঁর সর্বমোট তিনটি 
কাবাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, প্রতিটি গ্রস্থেই কিছু চতুর্দশশপদের কবিতা স্থান 
পেয়েছে । তার সর্বশেষ কাবাগ্রন্থ 'অষ্টা্ী” সনেটগুচ্ছ-_-উত্সর্গ কবিতা সহ 
মোট কবিতার সংখ্যা উনিশ । তিনি পেত্রাকীঁয়, শেকস্পীরীয় এবং মিশ্র 
রোমান্টিক রীতিতে সনেট রচনা করেছেন । তবে রখীন্দ্রপন্থী এই কৰির 
অধিকাংশ চতুর্ঘশপদেের কবিতা রবীন্দ্রনাথের “চৈতালি” ও “নৈবেছা-র 
আদর্শে রচিত সাত পয়ারবন্ধের চতুর্দশা মাত্র। কাবাগ্রস্থান্পারে তার চতুর্দশী 
ও সনেট সংখ্যা নিয়রূপ : 


কাব্যগ্রন্থ সাতযুগ্রক অনিয়মিত মিল সনেট চতুর্দশী 


স্বপ্নপাধ ( ১৯২৭) ৯ ১ ৮ ৯ 
সাথী (১৯৩০) ৭ ১ ৪ ৮ 
অষ্টাদশী( ১৯৩৮) ৭ ১ ১১ ৮ 


অর্থাৎ হুমায়ুন কবিরের ৪০টি চতুর্দশপদের কবিতার মধ্যে সনেট মাত্র ১৫টি। 
এই সনেটগুলিণ অধিকাংশই ক্লাসিকাল-পন্থী ৮+৬ স্তবকবন্ধে বিন্যন্ত। 
“সাথীর "তৃপ্তি? চতুর্শশাটি ৩+৩+৩+৩+২ অভিনব স্তবকবন্ধে সঙ্জিত। 
জীবনানন্দ এই স্তভবকবন্ধে কিছু সনেট রচনা করেছেন কিন্তু তার মত হুমামুন 
কবির এক্ষেত্রে তের্জারিমা মিলপদ্ধতি ব্যবহার করেন নি। এই সনেটটির 
ককক খখখ গগগ ততত পপ মিলসজ্জ। গোব্রহীন হলেও অভিনব । 


হুমায়ুন কবির ৩২৭ 


হুমায়ুন কৰির পেত্রাকীঁয় রীতিতে ৩টি সনেট রচনা করেছেন । এইগুলির 
অস্টক হই মিলের সংবৃতধর্মী দুই চতুষ্কে গঠিত। ষটুকের মিল তিনটি। 
মিলপদ্ধতি দ্বিৰিধ 
১, তপঙ তপউ-_সাথী £ রূজনীগন্ধ। | অগ্নাপশী £ ১২। 
২, তপঙ ঙ৬পত--অফ্টাদশী £ উৎসর্গ-কবিত | 
এই ধারার ৩টি সনেটের অষ্টক-ষটুক ও অধ্টকের দুই চতুষ্ক বিভাগ আছে। 
'অষ্টাদশী'র ডিৎসর্গ-কবিতা” ভিন্ন বাকি ছুটির দুই ত্রিক-বিভাগও স্পঞ্ট। 
অর্থাৎ মিলবিন্মাস ও গঠনে এই তিনটি সনেট পেক্রাকীয় । অবশ্য তিনটিই 
আবততনলন্ধিহীন মিল্টণীয়-বীতির সনেট । আব্তনসনন্ধ বিশিষ্ট একটি মাত্র 
সনেট তিনি রচনা করেছেন । সনেটটি এখানে উদ্ধার করছি £ 
দুর্দিনে দুর্গম পথে চলিয়াছে মত্য-অন্ধকারে 
শঙ্কিত যাত্রীর দল পঙ্িল প্রদীপ শিখ! জালি। 
শাশানের প্রেতদল অট্টহাসে দেয় করতালি, 
বিদ্বাৎ হানিছে মৃতঃ বক্র ডাকি উঠে বারেবারে 
ভীঞ শিরায় পথ, ছঃসাহসা কাননে কান্তারে 
বিপথে কণ্টক দর্ল অমনগল লক্ষ্য বলি চলে। 
স্বার্থের সংঘাত বিষে প্রলয়ের বহ্ছি'শখা জলে। 
উৎপাডিত বঞ্চিতের রিক্ত কথ ভরে হাহাকারে। 


সেই অন্ধকারে তৃুমি আপনার অন্তর মন্দিবে 

প্রেমের প্রদীপ জ্বালি খুঁজিয়াছ পথের সন্ধান, 

হিংসার রিক্তা মাঝে খু'জিয়া্ প্রী্তর সঞ্চয়। 

তোমার সাধন] বীর চিরদিন অমর অবায় 

রহিবে ভারত ভরি | মৃুৃতুমাঝে জাগাহবে প্রাণ 

টুর্দধয় সঙ্জাত ভরা, মুক্তি দেবে নিজ্জীব বন্দীরে ! 

[ অষ্টাদশী-১ ] 

এই সনেটের দ্বিতীয় চতুষ্কের মিলবিলাসে করি কিছুট। ষাধানত। 
নিয়েছেন । প্রথম চতুক্ষের দ্বিতীয়-তৃতীয় পংক্তির মিল হল 'জালি' ও 'তালি'। 
দ্বিতীয় পংক্তির ষষ্ঠ ও সপ্তম পংক্তিতে আছ্ধে “বলে' ও জলে” । এতে স্বরবর্ণের 
তফাৎ হয়েছে বটে, কিন্তু ব্যঞ্জনধ্বনির অভিন্নত্বে মিলের ব্যঞ্জনাটি ধর] পড়েছে। 


৩২৮ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


ক্লাসিকাল সনেটের আবর্তনসন্ধিটি কিন্তু এখানে সুস্পষ্ট । অষ্টকবন্ধে “দুর্দিনে 
তর্গম পথে? উৎপাড়িত বঞ্চিতের হাহাকারে?র বর্ণনা করে কবি ষটুকবন্ধে সেই 
বীরের কথ বলেছেন যে প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে সংকট-উত্তরণের পথ- 
নির্দেশ করবে । সনেটটির ভাবপ্রবাহ প্রতীপধর্মে আবত্তিত হয়ে কবির ভাব 
কল্পনাকে লীলায়িত করেছে । 

হুমায়ুন কবিরের শেকস্পাবীয় রীতিতে রচিত সনেট সংখ্যা চার। 
মিলবিন্যাস ব্রিবিধ £ 

১. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ | উঙ--সাথী £ নরনারী, সিচ্ধুকাঁর!। 

২, কখথখক । গঘঘগ | তপতপ | উউ--অফ্টাদশা £ ১৬। 

৩. কখকখ । গঘগঘ। ততপপঙঙ-_সাথী £ ভিক্ষা । 

প্রথম বিভাগের ছুটি সনেটের মিলবিন্যাস খাটি শেকস্পীরীয়। দ্বিতীয় 
বিভাগের সনেটটির প্রথম ছুই চতুষ্ধের সংবৃতধ্মী মিল এবং সর্বশেষ বিভাগের 
সনেটটির ষটুকের তিন মিত্রাক্ষর যুগ্মক শেকস্পীরীয় রীতির পরিপন্থী । 

শেকস্পীরীয় অষ্টকের সঙ্গে পেত্রাকীয় ষটুক মিলিয়ে মিশ্র রোমান্টিক 
রীতিতে হুমায়ুন কবির অনেকগুলি সনেট লিখেছেন। এই ধারার সনেট 

খ্যা সাত। এর মধ্যে 'অষ্টাদশী”র ৬ সংখ্যক সনেটটির মিলবিন্যাপ £ 

কখকখ । গঘগঘ। তপঙ। পঙত। এছাড়। বাকি ৬টির অষ্টকের মিল £ কখখক। 


গঘঘগ, ষট্‌ুকে রয়েছে তিন মিলের পঞ্চবিধ লীল! £ 
৬. তপঙ তপউ £ অফ্টাদশী--৮১১১। ২, তপত উউপ £ অফ্টাদশী-৯। 


৩. তপঙ ঙতপ £ অক্টাদশা-১০। ৪. তপঙ ঙপত £ অষ্টাদিশী--১৩। 

৫. তপপ উউত £ অষ্টাদশী--১৮। 

হুমায়ুন কবিরের সবগুলি সনেটই অক্ষরবৃত ছন্দে রচিত। ১৩টি আঠার, 
১টি চৌদ্দ এবং একটি বাইশ মাত্রার_-এর মধ্যে ৮টিতে প্রবহমাণ ছন্দের 
প্রয়োগ আছে। বিষয়ের দিক থেকে তাঁর সনেটগুলি বৈচিত্র্যময় । অবশ্য 
প্রেমচেতনাই তার মুখ্য অবলম্বন । কিন্ত জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তরুণ কবির 
বিভিন্ন জিজ্ঞাসা ও অনুভব তার সনেটগুলিকে বিচিত্রমুখী করেছে। বিষয়1- 
নুসারে এগুলি নিয়লিখিত ছ:টি পর্যায়ে বিভক্ত £ 

১. প্রেম- সাথী £নরনারী, ভিক্ষা, রজনীগন্ধা, সিদ্ধুকার1, | অষ্টাদশী ঃ 

৯১ ১০, ১১। 
২, কবিতর্পণ--অষ্টাদশী £ উৎসর্গ কবিত|। 


অজিত দত ৩২৯ 


মনীষীতর্পণ--অষ্টাদশী £ ১ 
হবদেশবন্দন।--অগ্াদশী £ ৬ 
প্রকৃতি--অষ্টাদশী £ ১২, ১৩১ ১৬ 
তত্বস্অষ্টাদশী £ ৮, ১৮ 
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৬৩ 
অজিত দত 


বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের 'আধুনিক” কাব্যান্দোলনের সঙ্গে অজিত 
দত (জন্ম ১৯০৭) প্রতাক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন । এই আন্দোলনের অন্যতম পুরোধ' 
বৃ্ধদৰ খশ্নর তিনি সহীর্থ-বন্ধু। ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রগতি” পত্রিকার 
এর! দুজন ছিলেন যুগ্ম-সম্পাদক । “আধুনিক” কাব্যান্দোলনের সঙ্গে গভীর 
ভাবে যুক্ত থাকলেও এই পর্ধের অন্যান্ম কবিদের মত অজিত দত্তের কাব্যে এই 
যুগের জটিল মানসিকত। এবং ঘুরোপীয় কাব্যাদর্শ ও কলাকৃতির প্রভাব তেমন 
প্রথর হয়ে উঠতে পারে নি। সংস্কৃত সাহিত্যের এতিহো পরিশীলিত তার 
কবিমানস বছল পরিমানে রবীন্দ্র-পন্থী । মুরোপীয় কাব্যাদর্শ ও কলাকৃতির 
ওজ্্বলযো আকৃষ্ট না হয়েও তিনি সনেটকেই তার কাব্যের অন্যতম প্রধান 
প্রকাশ*মাধাম হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সম্ভবত তা" পূর্বসূরী বাঙালী 
কবিদের অনুপ্রেরণাই এই বিষয়ে কার্ধকর হয়েছে । নিমগ্র প্রেমচেতনায় হাছা 
তার কবিমানস আবেগ স্পন্দিত হয়েও শাস্ত, সংয৩ ও মিতবাকৃ। তাই 
সনেটই তার যথার্থ কাব্যবাহন। কবিজীবনের সুচনা থেকেই তিনি সনেটের 
উৎসাহী শিল্পী। এ সম্পর্কে কবি নিজেই লিখেছেন্স--“আমি বহুসংখাক সনেট 
লিখেছি । আমার রচিত সনেটের সংখা! যে সমসাময়ি+ পকল কবির চেয়ে 
বেশি তাই নয়, অতি অল্প বয়স থেকে আমি সনেট রচনা! করেছি, যখন 
আমার সতীর্থ ও বন্ধুগণের কেউই কবিতার এই বিশেষ ফর্মটির দিকে আকৃষ্ট 
হন নি। এখনে। সনেট লিখে আমি আ নদ পাই।'১, 

কবি এখানে তার সমসাময়িক কবি বলতে সম্ভবত তিরিশের দশকের 
কবিদের কথাই বুঝিয়েছেন। এদের সকলের চেয়ে তার সনেট সংখ্যায় 
অধিক একথা সত্য না হলেও সনেটের অন্ধরঙ-বহিরঙ্গের বাপ-লাবণ্য তার 


৩৩০ বাংলা সাহিত্যে সনেট 


হাতে যে ভাবে সফ্বতোৎ্সারিত হয়েছে তা তার সমপাময়িক যে কোন কবির 
রচনায় ছুর্লভ। বিশেষ করে মোহিতলালের পরে রীতিনিষ্ঠ পেস্তার্কান সনেট 
রচনায় তিনিই সকলতম শিল্পী । 
অজিত দত্ত প্রায় ৫৮টি চতুর্দশপদের কবিতা রচনা করেছেন।« এর 
মধ্য “কুস্বমের মাসে'র ছুটি ও 'জানালা”র একটি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্রকে রচিত 
এবং “কুসুমের মাসের অন্য একটি অনিয়মিত মিলে রচিত চতুর্দশী; বাকি 
৫৪টি সনেট । কাবগ্রন্থান্বসারে তার সনেট সংখ্যা নিষ্ব্ূপ £ কুন্থমের মাস 
(১৯৩? )--২০, পাতালকন্যা ( ১৯৩৮ )--€, নষ্টটাদ (১৯৪৫ )--৮১ পুনর্ণবা 
(১৯৪৬ )--১১, ছায়ার আলপনা (১৯৫১ )--৬, জানালা ( ১৯৫৯ )-৪। 
সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাসে অজিত দত্ত একান্ত ভাবেই পেত্রাকীয় । 

তার ৫৪টি সনেটের মধো ৫২টিই ক্লাসিকালরীতির ৮+৬ স্তবকবন্ধে 
গঠিত। অন্য একটির ৪+৪+৬ স্তবকসজ্জাও ক্লাসিকাল। 'পাতালকন্যা"র 
“াঙাসন্ধা।” সনেটটি ইতালীয় তের্জরিম! বীতিতে রচিত, স্তবকবিন্যাস 
৩+৩+-৩+৩+২। জীবনানন্দ দাশও এই রীতিতে ধূসর পাওুলিপি'র 
কয়েকটি সনেট রচনা করেছেন । তবে সনেটে তের্জারিমার ব্যবহারে অজিত 
দত্ত জীবনাননোর পূর্বসুরদী। 'রাঙাসন্ধ]]' সন্টেটি আবার মাত্রাব্ত ছন্দে 
রচিত। লক্ষণায় এই যে, এই একটি মাত্র সনেটেই তিনি মাত্রারৃত্ত ছন্দের 
বাবহার করেছেন! সনেটের গঠন মিলবিনাস ও ছন্দের এক অভিনব 
পরীক্ষায় কবি এখানে ব্রতী হয়েছেন। বিচিত্রমুবী এই সনেটটি সম্পূর্ণ 
উদ্ধারযোগ্য। 

রাঙা সন্ধ্যার স্তদ্ধ আকাশ কাপায়ে পাখার ঘায় 

ডান! মেলে দূরে উড়ে চলে যায় ছুটি কম্পিত কথা, 

রাঙা সন্ধ্যার বহিষ্জর পানে ছুটি কথা উড়ে যায়। 


পাখার শব্দে কাপে হৃদয়ের প্রস্তর-শুবত।, 
দুর হতে দুর - তবু কানে বাজে সে পাখার স্পন্দন, 
ক্ষাণ হতে ক্ষীণ, ঝড়ের মতন তবু তার মন্তুত| | 


চলে যায় তারা চোখের আড়ালে, লক্ষ কথার বন 
অট্রহাসে কোলাহল করে, তবু ভেসে আসে কানে 
পাখার ঝাপট, খজ্জ ছাপায়ে এ কি অলি গুঞ্জন? 


অজিত দত্ত ৩৩১ 


যাযাবর যত পক্ষী-মিথুন থামে তার! কোন্থানে ? 
মানুষের ছাঁয়! সে-আলোর নিচে পডেছে কি কোনোদিন? 
তুমি তো আমারে ভুলে যাবে নাকো! যদি যাই সন্ধানে ? 


তুমি নীড, তুমি উঞ্ণ কোমল, পাখার শব্দ ক্ষীণ। 
তবু সে আমারে ডাকে, ডাকে শুধু ছেদতীন ক্ষমাহীন | 
'[ রাঁঙাসন্ধা। £ কবিতাসাগ্রহঃ পৃ- ৩৬ | 
অজিত দত্তের পেত্রার্টায্র রাতির সনেট সংখ্যা সাতচল্লিশ ৷ সর্নত্র 
অঙ্টক-ষটুক বিভাগ আছে । অঞ্টকের দুই চতুক্ষ বিভাগ আছে ৪৬টি সনেটে । 
ষটুকের ছুই ব্রিক্কবন্ধের উপবিভাগ সম্পর্কেও তিনি সচেতন । প্রায় ২৭টি 
সনেটে এই বিভাগ লক্ষা করা যাঁয়। অর্থাৎ এই বীণ্তির সনেট রচনায় তিনি 
ক্লাসিকাল রীতির অশ্বশাসন যখাযথ ভাবেই মান্য করেছেন_গঠনে ও 
মিলবিন্যাসে উভয়তই | তাঁর এই ধারার ৪৭টি সনেটেরঈ অন্টক ছুই মিলের 
ছুটি সংরৃত চতুঙ্ দিয়ে গড, ষটকে ছুই বা তিন মিলের বিচিত্র লীল!। 
ষট্‌কের মিলবিন্যাসে মোট সা প্রকার বৈচিএা লক্ষণীয় £ 

১, তপপ ততপ-কুস্বমের মাস হ কূর্লভরাত্রি, একটি স্বপ্রৎ গুরুজনদের 
মাঝে, আকাজ্ষ।, নাস্তিক, প্যারাডাইজলস্ট, জরে, বারী, শরৎ, 
প্রার্থনা ছায়াস'্গনী। নষ্টা ২ রাত্রি এলো । স্বায়ার আলপনা £ 
নেশ]। 

২. ততপ ততপ--নষ্টঠাদ£ তেথা নয়, হেথা নয়। 

৩. তপতপতপ--কুস্বমের মাস : স্বপ্ন, এলিজি, প্রেম,সুখী ৷ পাতালকন্যা £ 
পাশাবতী। নষ্টটাদ : ভঙ্গুর প্রবাল, প্রথমগ্রীষ্ম । পুনর্ণবা £ বৈরাগ- 
যোগ । ছায়ার আলপন1 £ পতঙ্গ ব্ত।, ফানুস, ভোট । 

৪, তপঙ উপত--কুস্বমের মাস £ শুভক্ষণ। পাঁতালকন্া : সনেট, 
বাড়ব, মিস্‌ । নষ্টটাদ £ টসনিক মৈনাক হও, গোপনীয়। পুনর্ণব ঃ 
আশ।, গাঁ, চুরি । ছায়ার আপপন। £ রাজ । জানালা £ মৃতি। 

৬, তপঙ তপঙ-_কুসুমের মাস: কবিতা । পুন্বা : শীলাভট্রারিক1, 
ইতিহাস, বিশ্রাম, পশ্চাতের আম, নবজাতক, যাত্রা) | খেয়। 
জানাল]: অগ্রদানী। 
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৬, তপপ তঙঙ-্্ছায়ার আলপনা £ ছাগল । 
৭, তখপ তখপ-নধটাদঃ বোধন । 
এই পর্যায়ের সর্বশেষ বিভাগের মিলটি ক্রটিপূর্ণ। এক্ষেত্রে অইউকের মিল 
ষট্‌কে গৃহীত হয়েছে। এছাড়া প্রথম, চতুর্থ ও ষষ্ঠ বিভাগের মিলবিন্বাসও 
সনেটের দৃষিকোণ থেকে ক্রটি মুক্ত নয়। উল্লিখিত বিভাগত্রয়ের প্রতি 
ক্ষেত্রেই ষটকে সংবৃতধর্মী মিলের অভিব্যঞজন| স্পষ্ট। এই ধরণের মিলে 
অষ্টকের সংবূৃত মিলের আবহ সৃষ্টি হয়। ফলত সমগ্র সনেটের নিটোল 
বিন্যাসে টান পড়ে। অবশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সনেটকারগণ ফটকের 
মিলবিন্যাসে বৈচিত্রা সৃষ্টির জন্ম এই ধরণের মিল ক্লাসিকাল সনেটে বুল 
ব্যবহার করেছেন। ষষ্ঠ বিভাগের মিলটি তো পেত্রার্কার সমসাময়িক ইতালীয় 
কবি উবেতির প্রিয় মিল। উল্লিখিত ত্রিবিধ ষটককে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজিত 
দত ছুই ব্রিকবন্ধে বিভক্ত করে, সংবৃত মিলের অভিব্যঞ্জনা সূ্টিতে বাধা 
দিয়ে, তার ক্লাসিকাল সনেট-কলাকতির সৃষ্মরবোধের পরিচয় দিয়েছেন । 
অজিত দত্তের এই পর্যায়ের সনেটগুলি শুধুমাত্র বহিরঙ্গের গঠন ও 
মিলবিন্তাসেই পেত্রাকাঁয় নয়, এইগুলির অধিকাংশের আভ্ন্তর সঙ্গতি 
রচনাতেও তিনি এই ধারার সফলতম বূপকার। উল্লিখিত ৪৭টি সনেটের 
মধ্যে ২৮টিতেই তিনি আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ তার 
কুম্থমের মাস' থেকে একটি সনেট এখানে উদ্ধৃত করছি £ 
আমার জগত্ময় তুমি ছাড়া কিছু নাই আর, 
মুগার মতন তুমি মনোহর আমার নয়নে, 
তোমার অঞ্জলভঙ্গে মৃদ্‌গতি তোমার চরণে 
আনন্দে শিহরি ওঠে পদতলে পৃথিবী আমার । 
অমার বর্ষণ সম তোমার সুদীর্ঘ কেশভার 
ধরিত্রী বিলুপ্ত করি” নামিয়াছে আমার ভুবনে-_ 
কেবল একটি কথা মনে আজ বাজে গুধনরণে, 
তুমি ছাড়া! এ জীবনে দুঃখের নাহিক মোর পার। 


এ-কথ| কহিব.আমি লক্ষবার আকাশের কানে, 
এ"কথ| ছড়ায়ে দিব আজ রাত্রে প্রত্যেক তারায়, 
বাতাসে ভাসাঁব আমি এই সত) সমস্ত ধরায়; 


অজিত দত ৩৩৩. 


এ-কথা পাঠাব দুর ম্বর্গ আর পাতালের পানে, 
পৃথিবী নক্ষত্র স্বর্গ আজ রাত্রে সব যেন জানে 
যে-কথ! নিভৃতে বসি তোমারে কহিতে প্রাণ চায় ॥ 

[বার্তা ঃ কবিতাসংগ্রহঃ পৃ. ৭ ] 
সনেটটির গঠন ও মিলাবিন্যাস খাটি পেত্রাকীয়। অধ্টক দুই মিলের ছুটি সংরৃত 
চতুষ্ক দিয়ে গড়া, দুই ত্রিকবন্ধে বিভক্ত ষট্‌কে দুটি মিলের বিচিত্রলীল| | 
অ২্টকবন্কে রয়েছে কবির প্রেমচেতনার অকপট য্বীকারোক্তি। প্রেয়সীকে 
বলেছেন তার জীবনের অস্তিত্ব এবং তাকে ছাড়। এ জীবনে দুঃখের ,হাত 
থেকেও নিস্তার নেই। ষটুকে কবিচেতন। বাঁক ফিরেছে প্রকৃতিলোকে। 
ছালোকে ভূলোকে তিনি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন তার জীবনের পরম 
উপলন্ষি। এই সনেটের ভাবপ্রবাঁহ অষ্টক-্ষটুকের মধাবর্তা আবর্তনসন্ষিতে 
ভারসা্বা রক্ষা করে আসক্তি-মুক্তি লীলায় বিলসিত হয়ে উঠেছে। তার এই 
ধারার ২৮টি নেটে আযবর্তনসন্ধি নবনব-রূপে ভাববস্তকে বাজ্ময় করে 
তুলেছে । আবর্তনসন্ধি রচনায় এই সনেটগুলিতে প্রায় ছ'প্রকার বৈচিত্র্য 
ধর। পড়েছে ॥ 

১. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ__কুসুমের মাস: একটি স্বপ্ন, স্বপ্ন; গুরু" 
জনদের মাঝে, আকাজ্ষ1, প্যারাডাইজলস্ট, জরে, এলিজি, শরৎ, 
প্রার্থনা, শুভক্ষণ। পাতালকন্য। £ পাশাবতী, সনেট, বাড়ব। 
নষটটাদ £ সৈনিক মৈনাক হও, রাত্রি এলো, গোপনীয় । পুনর্ণবা £ 
আশ।, গণ্ডি। জানালা: অগ্রদানী, মৃতি। 

২. উপমেয় থেকে উপমান-কুহ্বমের মাস £ কক্তি।, ছায়াসঙ্গিনী। 

৩, প্রকৃতিলোক থেকে মানসলোক- নষ্টা £ প্রথমগ্রীক্ম । 

৪. মানসলোক থেকে প্রঞ্কৃতিলোক-_কুহৃমের মাস £ বাতা 
বন্ত থেকে তত্ব--ছায়ার আলপন। £ ছাগল, ফানুপ। 

৬, কারণ থেকে কার্ধ--পুনর্ণব। £ শীলাতট্রারিক।। ছায়ার আলপন] ঃ 
নেশা । 

এই ২৮টি সনেট ছাড়াও অজিত দত্ত আরে| তিনটি সনেটে আবর্তনসন্ধি 

রচন। করেছেন। এর মধ্যে 'জানালা'র “বান” শীর্বক সনেটটি শেকস্পীরীয় 
এবং “কুসুমের মাসের 'কুহ্বমের মাপ? ও "জীবনে বৈচিত্র্য নাই' সনেটছুটি 
মিশ্র রোম।টিক পদ্ধতিতে রচিত। বাংলাপাহিত্যে শেকস্পারীয় অ্টকের 


৩৩৪ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


সঙ্গে পেত্রাকীয় কের মিলনে যে মিশ্র রোম্টিক সনেটবীতি অনৃশীলিত হয়ে 
এসেছে কুসুমের মাসে”র উল্লিখিত সনেট ছুটি সেই বীতিতেই বচিত। ছুটি 
সমেটেরই অষ্টকে চার মিল, মিলবিন্যাস সংরৃতধর্মী। ষট্‌ুক ছুই মিলে গড়া 
মিলপদ্ধতি হলো যথাক্রমে তপপ তপত এবং তপপ ততপ। এই ছুটি সনেটেই 
ভাবপ্রবাহ পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে আবতিত হয়েছে। মিশ্র রোমান্টিক 
রীতির উদাহরণ হিসাবে তার “কুসুমের মাস" গ্রন্থের নামকবিতাঁটি এখানে 
সম্পূর্ণ উদ্ধার করদ্ি। 


তুমি ফুল ভালোবাসো ? লাল ফুল? চোখে যাহা লাগে? 
কঠিন সৌন্দর্যে যার নয়ন সে হয় প্রতিহত 1 

তু'ম ভালোবাসে ফুল? শেফালিকা সৌরভ-আনত ? 
যে-ফুল ঝরিয়। পড়ে ক্ষীণাঙ্থুলে স্পশিবার আগে? 

আননে লেগেছে তব কেতকীর সৌরভ-দুকুল? 

হাদয়ে কি বাজিয়াছে প্রগল্ভ। হেনার উচ্চহাসি ? 

তুমি ভালোবাসে ফুল? কদন্ব সে বরষা-বিলাসী? 

অথব! কুণ্ঠিতা কনা অতসীর কোমল মুকুল? 


আমিও কুন্থমপ্রিয়। আজিকে তো কুস্্মের মাস। 
মোর হাতে হাত দাও, চলে! যাই কুদুম-বিতানে | 
বসিয়। নিভৃত কুপ্তে কহিব তোমার কানে-কানে, 
কোন্‌ ফুলে ভরিয়াছি জীবনের মধু-অবকাশ। 
লঘুপদে চলে! যাই, কেহ যেন আখি নাহি হানে, 
নিঃশ্বাসে জাগে না! যেন তন্দ্রান্তব রাতের বাতান ॥ 
1 কবিতাসংগ্রহ, পৃ.১ ] 
সনেটটির ভাষায় দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব রয়েছে। তবে কবিকণ্ের 
প্রেমরাগরঞ্িত আবেগতপ্ত অন্ভাবনায় কবিতাটি উজ্জ্বল । অষ্টুকের পুর্বপক্ষের 
“তুমি' থেকে ষটুকের উত্তরপক্ষে আমি'তে ভাবপ্রবাহের আবর্তনের ফলে 
মিশ্ররীতির এই সনেটটি নৃতন মহিম] লাভ করেছে। 
অজিত দত্ত শেকস্পীরীয় রীতিতে ৪টি সনেট রচন| করেছেন । এর মধ্যে 
কুসুমের মাসের 'ব্যর্কবি) নাদের “কোনপথেঃ এবং জানালার 
“বান'এর গঠন ও 'মিলবিন্বাস খাটি শেকস্লীরীয় । এছাড়া 'জানালা'র 


অজিত দত্ত ৩৩৫ 


'পদধবনি' সনেটটিও শেকস্পারীয় রীতিতে রচিত। তবে এ ক্ষেত্রে অষ্টকের 
একটি মিল ষটুকে ব্যবহৃত হয়েছে । বাংল! সাহিত্যে নবরোান্টিক পর্বের 
কবিরা শেকস্পীরীয় মিলের সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনা করে রোমাট্টিক- 
ক্লাসিকাল রীতি-সমন্বয়ের আশ্চর্য পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন । আধুনিক" 
পর্বের কয়েকজন কবিও এই ধারার কিছু সনেট রচনা করেছেন। অজিত 
দত্তের 'জানালা"র 'বান” সনেটটি এই রীতিতে রচিত। সনেটটি এখানে 
উদ্ধত করছি £ 

বন্য এলো! -__তীত্র ্কাত, দয়াহীন ম্ুলাপ্য ভর। 3 

দরিদ্রের কুটিরের চিন্ত মুছে গিলে নিলো শেষে 

ধনার দালান আর বণিকের পণ্যের পসরা । 

এলো দিগ্বিজয়ীরূপে বিভীষিক। নিয়ে সারা দেশে । 

বন্যা এলো--ঢেউয়ে ঢেউয়ে নিয়ে এলো মৃতা-ক্ষয়ঞক্ষতি, 

নয়ে এলে! পলায়ন, স্বার্থেভরা! আত্মরক্ষ।-মোহ, 

এলে! বান বাধ ভেঙে; নাই পরিত্রাণ, নাই গতি, 

শিশ্চিহ্ শান্তির বুকে বন্যা এলো উদ্বেল বিদ্রোহ । 


তবু এ জলের বন্য, যে জল জীবন স্বরূপিণী; 

এরপর দিয়ে যাবে পলিমাটি মাঠভর! ধান । 

সব আবর্জন1-ধোয্| ক্ষমাহীন এ বন্যাবে চি।ন, 

পু্জিত জগ্জাল-পরে এই বন্যা প্রণয় সমান। 

বারবার যুগান্তের কল্পান্তের নতুন সৃষ্টিতে 

সর্বগ্রাসী বন্ব! আসে পৃথিবীতে নব প্রাণ দিতে । 
শেকস্পীরীয় মিলে রচিত এই পনেটের অং্টকবন্ধে কবির বর্ণনায় বন্যার সব- 
গ্রাপী বূপ উদঘাটিত হয়েছে । ষট্কবন্ধে কবি বলেছেন এই সর্বগ্রাসী বিধ্বংসী 
বন্যাই পৃথিবীতে নব প্রাণের সঞ্চার করে । এই সনেটে অ্টক থেকে ষটুকে 
ভাবপ্রবাহ কাবণ থেকে কার্ষে আবতিত হয়েছে । 

অজিত দত্ত মুলত প্রেমের কবি। তার সনেটের মুখ্য উপজীব্যও প্রেম। 

হারানে। প্রিয়ার স্বৃতি-চারণায় তার সনেটগুস্ছ বিষাদ-মেতবর | তবে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা কবিচিত্তে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তার ছোয়! 
লেগেছে 'ন্উষ্টাদ” পর্যায়ের সনেটসমূহে | কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তার স্বরূপেই 


৩৩৬ বাংল! সাহিতে) সনেট 


প্রত্যাবর্তন করেছেন। কারণ তার সমগ্র জীবনের গ্রববিশ্বাস “পৃথিবীর অপূর্ব 
আকাশে প্রেম ছাড়া কিছু নাই। এই প্রেমিক কবির প্রেমচেঙনা ও 
আত্মচিস্তামূলক বিভিন্ন অন্নভাবন1 তার সনেটেই সবচেয়ে স্বত:্ফুর্ত। বিষয়!- 
নৃসারে তার সনেটগুলি চারটি পর্যায়ে বিভক্ত £ 

১. প্রেম__কুদুমের মাস : কুহ্ৃমের মাস, ছূর্লভরাত্রি, একটি স্বপ্র, সপ্ন 
গুরুজনদের মাঝেঃ আকাজ্ক।; নান্তিক, প্যারাভাহজলস্ট, জরে, 
বার্তা, এলিজি, শরৎ, জীবনে বৈচিত্র্য নাই, শুভক্ষণ, ছায়াসঙ্গিনী, 
প্রেম। পাতালকন্মা £ পাশাবতী, রাও! সন্ধা।, সনেট, বাড়ব, মিস্‌। 
পুনর্ণব! £ চুরি । 

২, আত্মকথা-কুসুমের মাস £ প্রার্থনা, কবিতা, ব্যর্থকবি, সখী । 
নষ্টটাদ £ প্রথম গ্রীষ্ম+ কোনপথে। পুনর্ণবা £ ইতিহাস, আশা, 
বিশ্রাম, পশ্চাতের আমি, নবজাতক, খেয়া, বৈরাগযঘোগ | জানাল! £ 
অগ্রদ্দানী, পদধ্বনি। 

৩. তত্ব-নষ্ট্টাদ ঃ বোধন, ভত্ুর প্রবাল, সৈনিক মৈনাক হও, রাত্রি 
এলো, হেথ|। নয় হেথা নয়, গোপনীয় । পুনর্ণবা £ যাত্র।, গণ্ডি। 
ছায়ার আলপন। £ নেশ।, পতঙজবতা, রাজা, ছাগল, ফানুস, ভোট । 
জানাল! £ মৃতি, বান। 

৪. কাবারসোদগার-_পুনর্ণবা £ শীলাভট্টারিক1। 

সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে অজিত দত্ত বাংলাভাষার স্বাভাবিক প্রবণতাকে 

যীকার করে প্রধানত অক্ষরবৃত্ত ছন্দই ব্যবহার করেছেন । ভাবপ্রকাশের 
স্ববিধার জন্ম আঠার মাত্রাকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। মাত্রারৃতে রচিত 
একটি সনেট ব্যতীত তার সনেটের ছন্দ সর্বত্রই আঠার মাত্রার অক্ষরবৃত্ত। এর 
মধো ২৫টিতে প্রবহম!ণ ছন্দের প্রয়োগ আছে। সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে তিনি 
নিঃসন্দেহে মোহিতলাল-পন্থী কবি । মোহিতলালের মতই তিনি প্রবহমাণ 

ন্দে রচিত সনেটে ভাবপ্রবাহকে প্রথম চতুষ্ক থেকে দ্বিতীয় চতুক্কে এবং 
অষ্ক থেকে ষটুছে বাহিত ন। করে ক্লাসিকাল সনেটের উপবিভাগগুলো 
যথাযথ রক্ষা করেছেন। বস্তত ক্লাসিকাল সনেটের ঘনপিনদ্ধ গঠনসৌষ্ঠব 
তার আবেগতপ্ত শান্ত সমাহিত মিতভাষী কবিচেতনার মাধাম হিসাবে বূপ- 
লাবণো অনির্ধ্য-সুন্বররূপ পরিগ্রহ করেছে। এই দিক থেকে তিনি বাংলা- 
লাহিত্ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সনেটশিল্পী। 


বুদ্ধদেব বসু ৩৩৭ 
১১ 
বুদ্ধদেব বন্ধু 


আধুনিক কাব্যান্দোলনের অন্যতম পথিকৎ বুদ্ধদেব বস্থা (জন্ম ১৯০৮) তরুণ 
বয়স থেকেই সনেট রচনায় উৎসাহী-শিল্লী । ক্তাব দ্বিতীয় কাবাগ্রন্থ “বন্দীর 
বন্দন। ও অন্যান্য কবিতা'র প্রথম সংস্করণে (১৯৩০) ৪টি সনেট সংকলিত 
হয়েছিল। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৪০ ) আবে! ১৬টি নতুন সনেট 
সংযুক্ত হয়েছে । নতুন সংকলিত সনেটগুলি প্রথম সংস্করণের কবিতাগুলিরই 
' সমসাময়িক । অর্থাৎ ১৯২৬ থেকে ১৯২৯ এর মধো লেখা ।১৬ অজিত 
দত্তের মতই কবি অনন্ত তরুণ বয়স থেকেই সনেট-কলাকৃতির প্রতি আকৃষ্ট 
হন এবং এই আকর্ষণ তার ১৯৫৮ সালে প্রকাঁশিত“যে আধার আলোর অধিক" 
পর্যস্ত সমান ভাবে অবিচলিত। এ-পর্বস্ত তার ৬৮টি চতুর্দশ পদের কন্বিত। 
প্রকাশিত হয়েছে । কাবাগ্রম্থানুসারে এগুলির সংখা! নিয়বূপ £ বন্দীর বনান! 
( ২য় সং-১৯৪০)- ২০, পুথিবীর প্রতি (১৯৩৩)--৫. কঙ্কাবতী ও অনান্য 
কবিত! (১৯৩৭)--২, ২২ শে শাবণ (১৯৪২)--১, দময়ভ্তী (১৯৪৩)---৪, 
দ্রোৌপদীর শাড়ি (১৯৮)_-১, ষেআধার আলোর অধিক (১৯৫৮)-__৩৫ ! 

এই ৬৮টি চতুর্দশপদের কবিতার মধো “দ্রৌপদীর শাডি'র কবিতাটি সাত 
মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত এবং যে আধার আলোর অধিকে'র একটি মিলহীন 
ও তিনটি সনেট-পরিপস্থী অনিয়মিত মিলের চতুর্দশী । অর্থাৎ তার গ্রস্থাকারে 
প্রকাশিত সনেটের সংখ্য। সবমোট ৬৩টি । “যে আধার আ লার অধিকেল 
পূর্ববর্তী ৩২টি সনেটে কবি মুখাত পেত্রাকীয় ও শেকস্পী .র রীতিকেই 
অনুসরণ করেছেন । স্তবকগঠনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে রীতি-সন্মত। তর 
মধ্যে একটি ৪+৪+৬ এবং পঁচিশটি ৮+৬ ক্লাসিকাল-পন্থী স্তবকে বিন্যত্ত | 
পাচটি এক স্তবকে গঠিত। একটি মাত্র সনেট ৭২+৬২ স্তবকবঞ্ধে 
সজ্জিত। “যে আধার আলোর অধিকে'র ৩১টি পনেটে তিনি সনেটের 
ছন্দ, মিল ও স্তবকসজ্জীর নবনব পনীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন। এই পর্যায়ের ২৫টি 
সনেটের ৪+৪+৩+৩ স্তবকগঠন ক্লাসিকাল রীতিনিষ্ঠ। বাকি ৬টির মধ্যে 
“অসহনীয়? ও “অপেক্ষার ৩+৩+৪+৪, “ক্র্কটক্রান্তি” ও ন1 লেখ! কবিতার 
প্রতি-৩,"এর ৪+৩+৩+8, না লেখা কবিতার প্রতি-২,-এর ৪+৩+৪+৩ 
এবং থিতুর উত্তরে”র ৩+৩+৩+৩+২ স্তবকবিন্যাপ নিঃসন্দেহে অভিনব । 
সর্বশেষ সনেটটির তের্জারিম। পদ্ধতির সুবকসজ্জ| অজিত দত্ত ও জীবনানন্দ 

২২ 


৩৩৮ ংল] সাহিত্যে সনেট 


দাশের কিছু সনেটে আগেই আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু বাকি পাঁচটি 
সনেটের উল্লিখিত অভিনব স্তবকগঠন বুদ্ধদেবের নবনব উন্মেষশালিনী কবি- 
প্রতিভার নিজঘসূ্টি। 

বৃদ্ধদেবের ২৩টি সনেট পেত্রাকীয় রীতিতে রচিত। এইগুলির মিলগ্রন্থন 
ও গঠনাবন্তাসে এই রীতির প্রতি তার গভীর আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে। 
২৩টির মধ্যে ২২টি সনেটে অক ষটুক বিভাগ আছে । অষ্টকের ছুই চতুষ্কের 
এবং ষটুকের ছুই ত্রিকবন্ধের উপরিভাগ আছে যথাক্রমে ২১টি ও ১৮টি 
সনেটে। এই সনেটগুলির মিলবিন্াসও তার পেত্রার্বান-বীতিনিষ্ঠার 
পরিচয়বাহী। ২২টি সনেট ছুই মিলের সংবৃতধর্মী চতুষ্ক-যুগলে গড়া, একটি 
মাত্র সনেটের অঙ্টকে বিবৃতধর্মী ছুই মিল। ষটুকের মিল দুটি ব। তিনটি, মিল- 
বিন্যাসে ন'প্রকার বৈচিত্রা ধরা পড়েছে £ 

১, তপত তপত--বন্দীর বন্দনা £ প্রেম ও প্রাণ-১১ ২, ৩১ ৪১ &১ ৬ঃ 

৭, ৮১ ৯, ১০১ কোন অভিনেত্রীর প্রতি-১, ২। 
২, তপপ ততপ--বন্দীর ব্দন। £ মোর! তার গান রচি। কঙ্কাবতী £ 
ক্ষমাপ্রার্থন]। 

৩. তপত উঙপ--বন্দীর বন্দন। ঃ বিজয়িনী, পরাঁজিতা। 
তপঙ পঙত--বন্দীর বন্দনা £ বিবাহ। 
তপঙ ঙপত--কঙ্কাবতী £ ধন্যবাদ । 
তপঙ তপঙ- দময়স্তী £ উৎসর্গ-কবিতা 
তপঙ তঙপ-দময়স্তী ই ইলিশ। 
তপতপঙঙ--পৃথিবীর পথে; তবু তোমা ভুলি নাই, তোমারে 
বেসেছি ভাল । 

৯, তপতপকক--পূৃথিবীর পথে £ প্রথম চুম্বন । 
এই পর্যায়ের সর্বশেষ বিভাগের কের মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ । অধম ও নবম 
বিভাগের তিনটি সনেটের ষট্‌কের অস্ভিমে মিত্রাক্ষর যুগ্ক ক্লাসিকাল-রীতির 
পরিপস্থী। এ ছাড়। প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম বিভাগের মিলবিন্যাস সংবৃতধর্মী 
কিন্তু এসব ক্ষেত্রে বট্‌ককে দুই ব্রিকবন্ধে বিভক্ত করে কাব সংরৃত (মিলের 
প্রতিকূলতা সার্থকভাবেই জয় করেছেন। বাকি বিভাগের ষট্‌কের মিল 
বিরৃতধর্মী এবং রীতিনিষ্ঠ' ক্লাসিকাল সনেটের অনুগত | 

এই ধারার দনেটগুলির বহিরঙ্গের মিলগ্রস্থনই শুধুমাত্র পেত্রাকীয় নয়ঃ 


হয ১৪ ৩? 


বুদ্ধদেব বসু ৩৩৯ 


অধিকাংশ সনেট আভ্যন্তর সঙ্গতিতেও এই রীতির বিশ্বস্ত অনুসরণ । প্রায় 
পনেরটি সনেটের অষ্টক-ষটুকের মাঝে আবর্তনসন্ধি রচনা করে কবি 
ক্লাসিকাল পনেট-কলাকৃতি-বোধের অত্রাস্ত প্রমান রেখেছেন । এই পনেরটি 
সনেটে আবর্তনসদ্ধি রচনায় তিনি চত্রুবিধ বৈচিত্রায সৃষ্টি করেছেন । 
১ উপমান থেকে উপমেয়--বন্দীর বন্দনা £ প্রেম ও প্রাণ-১১ ৩, ৪, 
৫) ৬। 
২, পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ-_বন্দীর বন্দনা; প্রেম ও প্রাণ-২, ৭, ৮, 
৯ ১০১ পরাজিত।| কঙ্কাবতা £ ক্ষমাপ্রার্থন৷ | দময়ন্তী £ ইলিশ । 
৩. কারণ থেকে কার্ধ-বন্দীর বদনা £ বিজয়িনী । 
৪, কার্ধ থেকে কারণ-_-কঙ্কাবতী£ ধন্যবাদ। 
বুদ্ধদেব বসুর পেক্রার্কান সনেটগ্ুণল লিখিত হয় তার আঠার থেকে চৌব্রিশ 
বৎসর বয়সের মধো । অধিকাংণই আঠার থেকে একুশ বৎমর বয়সের রচন]। 
অর্থাৎ একেবারে তরুণ বয়সেই তিনি ক্লাসিকাল সনেট রচনায় সিদ্ধি অর্জন 
করেছিলেন । উদাহরণত তার তরুণ বয়সের একটি সনেট উদ্ধৃত করছি । 
দক্দ্রবালক যথ। অভিনয়-ভবন-দুয়ারে-- 
এ চরণ রাজপথে, অন্যপদ মর্মর সোপানে-_ 
বাসনা-বিষগ্র-দুষি মেলি? দিয়] রমা-হর্া-পানে 
নিঃশব্দ নিঃশ্বাপ-পাতে নিন্দে নিজ বিত্ুহীনতারে £ 
প্রহর অতীত হয়) প্রেক্ষাগৃহ মগ্ন অন্ধকারে 
রঙ্গমঞ্চে জলে আলো, মুছে বাু কাবো আর গ' ন_ 
উৎসুক শ্রবণ-পথে সেই সুর পশে তার প্রাণে 
স্বপ্নের আলাপ সম। জাগে মন আনন্দ-জে।য়ারে £- 


তেমনি আমিও, প্রেম, শুধু তব ঈষৎ আভাস 
লভিয়াছি এ জীবনে ;_অঙ্কুলি পরশ একবার । 
তবু পৃ, পদাপন্ন।, অঙ্গুরীয় সম মহাকাশ । 
সবিস্ময়ে ভাবি মনে £ ক্ষীণতম সঙ্গেতে যাহার 
ক্ষণে ক্ষণে জন্ম-মুত্যু, অশ্রুঈ ল-অন্বুধি-উচ্ছ্বাস-- 
সম্পূর্ণ প্রকাশ তার না জানি কী আশ্চর্য অপার ! 
[ প্রেম ও প্রাণ-১ ২ বন্দীর বন্দনা, পৃ. ৭১ ] 


৩৪০ বাংল] সাহিত্যে সনেট 


সনেটটি অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে খাটি পেব্রার্কান। অস্টকবন্ধ ছুই মিলের সংব্তধর্মী 
চতুক্ক-যুগলে গড়1। ছুই ত্রিকবন্ধে বিন্যস্ত ষট্‌কের মিলও ছুটি_-মিলবিন্বাস 
বিবৃত। অষ্টকে রয়েছে রলমঞ্চে প্রবেশকামী একটি দরিদ্রবালকের উপমান। 
--অভিনয়-ভবনের কাবাগানের ঈষৎ আভাসে যার হৃদয়ে জেগেছে আনন্দ- 
জোয়ার । কবি কিশোরের হৃদয়ে প্রেমের প্রথম ইঙিতকি অসীম ব্ঞ্জনায় 
আনন্দবহ হয়ে উঠেছে কবি তারই স্বরূপ উন্মোচন করেছেন ষটুকবন্ধে । অষ্টক- 
ষটুকের মাঝে আবর্তনসন্ধিতে ভারসামা রক্ষ! করে ভাবপ্রবাহ উপমান থেকে 
উপমেয়ে আবতিত হয়েছে । ক্লাসিকাল সমেটের অন্তরঙ্গ বহিরঙগ-বীপের এই 
বিশুদ্ধ রাপায়ণ বুদ্ধদেব তরুণ বয়সেই সম্ভব করে তুলেছিলেন । 
বুদ্ধদেবের শেকস্পীরীয় রীতিতে রচিত সনেটের সংখা! পনের । তার 
মধো মাত্র চারটিতে ৪+৪+8+২ বিভাগ আছে। অধ্ধকাংশ সনেটের গঠন 
বিচিত্র এবং মিলবন্যাসও রীতিনিষ্ঠ নয়। প্রায়শই কোন না কোন চতুষ্কের 
মিল সংবৃতধ্মী। গঠন ও মিলবিন্যাস নিম্নরূপ £ 
১, কখখক। গঘধগ । তপপত । ওঙ -বন্দীর বন্দনা £ মানৃষ-১,২,৩,৪। 
১ক. কখখক গঘঘগ | 'তপপত উঙ--২২শে শ্রাবণ £ রবীন্দ্রনাথের প্রতি। 
২. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ উউ -দময়ন্তী £ শান্তিনিকেতনে বর্ধ।। 
৩. কখখক গঘঘগ তপত পঙঙ--যে আধার আলোর অধিক £ রাত 
তিনটের সনেট-২। 
৪. কথকখ। গঘগঘ | তপত পউউ--যে আধার আলোর আঁধক £ কেন? 
&, কখখক গঘঘগ | তপপ তঙঙ-যে আধার আলোর অধিক £ 
রবীন্দ্রনাথ, নেশ।, না লেখা কবিতার প্রতি-১, আটচল্লিশের শীতের 
জন্য-১ | 
৬, কখখক! গঘগঘ। তপত পউঙ--যে আধার আলোর অধিক £ 
আটচল্লিশের শীতের জন্য-২। 
৭. কখখক খগগখ। গতত। গপপ--যে আধার আলোর অধিক £ 
আটচল্লিশের শীতের জন্য-৩। 
৮. কখকধ গঘগঘ তঘঘ তপপ--যে আধার আলোর অধিক £ 
ল্যাগুস্কেপ। 
উল্লিখিত সনেটগুলির শেষ ছুই বিভাগের দুটি ছাঁড| অন্য সর্বত্র শেকস্পীয়র- 
পন্থী সাত মিল ব্যবন্ৃত হয়েছে এবং অন্তিমেও মিব্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে । 


বুদ্ধদেব বসু ৩৪১ 


কিন্ত দ্বিতীয় বিভাঁগের সনেটটি বাতাত অন্তত্র কোন না কোন চতুক্ষের 
মিলপদ্ধতি সংরতধর্মী। প্রথম বিভাগের চারটি সনেটে তিন চতুদ্ক ও মিত্রাক্ষর 
বিভাগ আছে বটে কিন্তু পরবতী বিভাগের কোন সনেটেই এই বিশিষ্ট 
শেকস্পীবীয় পদ্ধতি মন্ুুসৃত ভয়নি। তৃতীয় থেকে অঙ্টম বিভাগের নটি 
সনেটের শেষ ছয় পংক্তির গঠন অভিনব । এগুলির প্রতিক্ষেত্রেই টক ৩+৩ 
স্তবকবন্ধে বিন্যস্ত। বৃদ্ধদেবের পূর্ববর্তী কবিরা শেকস্পীরায় অধ্টকের সঙ্গে 
পেত্রাকীঁয় ষটকের সংমিশ্রণে এক ধরণের সমন্বয়ধ্মী মিশ্ররোমান্টিক সনেট 
রচন| করেছেন । কিন্তু এই সনেটগুলি ঠিক মিশ্র রোমান্টিক রাতির'ও নয়। 
এগুলির পরতে ₹টির অগ্তিমেই 'মত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে । গঠন যাই হোক 
এদের সামগ্রক মিলপদ্ধতি শেকস্পীয়র-পন্থী। মিশ্র রোমান্টিক সনেটের 
প্রভাব এগুলির মধ্যে বঙালেও এই সনেটগু"ল মূলত ভঙ্গ ও শিথিল দীতির 
শেকস্পীরীয় সনেট । তবে এগুপ্লর ষটুক্ে ছুই স্তবকবন্ধে বিভক্ত করার 
ফলে অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকের দাপ্তি বহুল পরিমাণে ম্লান হয়েছে। বস্তত 
সনেট-কলাকৃদ্তর পরাক্ষ। হিসাবে বুদ্ধদেবের এই সনেটগুল নিঃসন্দেহে 
অভিনণ। প্রপঙ্গত একটি উদাহপণ দেওয়া যাক £ 

এতে নয় জড়িত জনগণের বিরাট নিয়তি __ 

অভয়, পতন, পথা, সেবা, স্বাধীনতা । কোনো 

হাত নেই ইতিহাসে । আর্থ আর মোক্ষের প্রগতি 

আনেননি বাল্মাকি, ভাঞ্জিল, পাফো | তে কেন- কেন ! 


বাখ কাম, ক্রোধের তৃণ্তর জন্ম! প্রতিহিংসার 

ইল্সবেশ 1 (বিকল অহামকাঞ ক্র চাতুরা ? 

নক শুধু-_-অন্যাকছু নেই বলে__-এই ছলে কালের প্রহার 

ভুলে থাক। 1...কেন বলো ! এই প্রশ্ন-মনে য-মৌলপিকঃজরুরি || 


কিন্ত কোনে উত্তর কোথাও নেই । সবচেয়ে কম 


কবির আলস্মময় উচ্চারণে হেন সে নিক্ষেরে কোনোদিন 
শুধায় নি উদ্দেশ্য, কাপণসূত্র, উৎসগের নহিত নিয়ম; 


শুধু, কোনে। অচিকিৎস্য ক্ষরণের ব্যাঁধর অধীন-_ 


৩৪২ বাংল। সাহিত্যে সনেট 


যতক্ষণ পৃথিবী চলায় মত্ত_- সে গেছে মোমের মত অলে, 
আপনারে আলো! দিয়ে, নামহীন, প্রাচীন অনলে। 

[ কেন?ঃ যেআধার আলোর অধিক, পৃন৩৪ ] 
শেকস্পীরীয় রীতির এই সনেটটির মিলবিন্যাস ও গঠনই মাত্র অভিনব 
নয়, এর আঠার-বাইশ মাত্রার পংক্তিযোজনা ও বোদ্‌ল্যার-হলভ বাচনভঙ্গি 
বাংলা সাহিতো অভিনব ।১" থে আধার আলোর অধিক'পর্যায়ের সনেটগুচ্ছে 
প্রকরণগত এহ বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় । শুধু প্রকরণের দিক থেকেই 
নয়, এই গ্রন্থের সনেটগুলি চিন্তা ও আবেগের সমন্বয়ে ধাতবকঠিন মুর্তি 
পরিগ্রহ করেছে। 

বাংল! সনেটের আদি পর্ব থেকে শেকস্পীরীয় অঙ্টকের সঙ্গে পেত্রাকীঁয় 
বটুক-সমদ্বয়ে এক জাতীয় মিশ্র রোমাট্টিক সনেট লিখিত হয়েছে । “আধুনিক? 
পর্বের কবির এই রীতিকে বিশিষ্ট সনেট-রীতির মর্ধাদা দিয়েছেন । বুদ্ধদেবও 
এই রীতিতে প্রায় উনিশটি সনেট রচনা করেছেন । এই সনেটগুলির অষ্টকে 
চার মিল, দ্রই চতুষ্ষের গঠন কখনো সংবৃত কখনো বিবৃত। ষটুকের মিল 
ছুটি বা তিনটি, ষটুক প্রায়শই ছুই ব্রিকবন্ধে বিভক্ত, মিলবিন্যাপও বিৰ্তধ্মী। 
গ্রন্থানুসরে এই উনিশটি সনেট হলো! £ 
পৃথিবীর "পথে £ অসুর্যম্পশ্া, হাদৃবরক।। দময়ন্তী ঃ কোনো! কবি বন্ধুর 
প্রতি । যে আধার আলোর অধিক £ স্মৃতির প্রতি-১৪ ২, ৩, কোনে। 
কুকুরের প্রতি, নির্বাসন, রাত তিনটের সনেট-১, স্বরঃ মরুপথ, কবি £ তার 
ক্ষমতার প্রতি, সনাতন সংকট, দ্রই পাখি, মিল ও ছন্দ, মধ্যসমুদ্রে, স্টিল 
লাইফ, প্রেমিকের গান, এক তরুণ কৰিকে। 
মিশ্র রোমান্টিক রীতিতে রচিত কবির একটি সনেট এখানে উদ্ধার 
করছি £ 
তোমার নরম হাত কিছুতেই ছাড়াতে পারিন। 
এত ছোটো, এমন দূরত্বে ভর], অথচ কেমনে 
ছড়ায় ফুলের রেণু, স্পর্শময়, এই নির্বাসনে, 
বয়ে যায় তৃষ্ণার পাথর কেটে আধার ঝরন1-- 


অরণো, হারিয়ে'পথ, চোখে যাকে গ্ভাখে ন1 পথিক, 
কানে শোনে প্লাবন, চুম্বন? অবিরাম। বুঝিনি এমন হবে 


বুদ্ধদেব বসু ৩৪৩ 


বিরাট পরিশ্রম শেষ হ'লে । বহু ক্টে, গতান্বগতিক 
গ্রামের আমের বন পার হুঃয়ে, হিমেল গৌরবে 


অবরোধ গড়েছি আকাশ ছুয়ে) টাক-পড়া পিছল দেয়াল, 
সাতপল্ল। কাঁটাতার, ভাঙ| কাচ বিলোল দাতের মতে ;-- 
ভয় নেই, ক্ষমা নেই, নেই কোনে। খতুর করুণা । 


কিন্তু এই ছর্গ আজে! টিকে আছে, না-ব”লে; অনবরত 

তুমি তাকে ছুয়ে আছে। ব*লে। নির্মাণের অসীম জঞ্জাল 

তোমারই অভাব দিয়ে তর!। তাকে ছাড়াতে পারি না। 
[নির্বাসন £ যে আধার আলোর অধিক: পৃ. ২৮ ] 


বৃদ্ধধেব “যে আধার আলোর অধিক" কাবাগ্রস্থের ছ*টি সনেটে প্রচলিত 
সম্ত সনেট-রীতেকে উপেক্ষা করে স্তবকগঠন ও মিলবিন্যাসের বিচিত্র 
পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন। গঠন ও মিলবিন্বাস অনুসারে এই সনেটগুলি 


নিয়রূপ £ 


১৭ 


৪. 


স্তবকবন্ধঃ ৩+৩+৪+৪ 

কখখ কগগ | ঘচঘচ তপতপ--অসহনীয় | 

কখখ | গগক ঘচঘচ । তপপত-্অপেক্ষা । 

স্তবকবন্ধঃ£ ৪+1+৩-+৩+4-৪ 

কখখক । গঘগ | চঘ৮। খতখত--কর্কটক্রান্তি। 

কখকখ গঘঘ। চতত | তপতপ--না-লেখা কব্তার প্রতি-৩। 
স্তবকবন্ধঃ ৪+৩+৪+৩ 

কখকখ। গকগ ঘততঘ। তপপ-_না-লেখা কবিতার প্রাতি-২। 
শ্তবকবন্ধ 85 ৩+৩+৩+৩-4২ 

কখক গখগ ঘচঘ | তচত। পপ--খতৃর উত্তরে । 


লক্ষ্য করলেই দেখ! যাবে চতুবিধ অভিনব স্তবকবন্ধে গঠিত ছণটি দনেটের 
মিলগ্রস্থনও বিচিত্র । সর্বশেষ সনেটটিঃ স্তবকবিন্যাস তের্জাগিমা পদ্ধতির | 
জীবনানন্দ ও অক্িত দত্ত এই রীতিতে কয়েকটি সনেট রচনা করেছেন। কিন্তু 
বুদ্ধদেব গুদের মত এক্ষেত্রে তের্জারিম] মিলপদ্ধতি অনুসরণ করেন নি। তার 
প্রথম বিভাগের ছুটি সনেটের গঠন প্রচলিত সনেট ধারার ঠিক বিপরীত-_ 


৩৪৪ বাংল! সাহিত্যে সন্টে 


অর্থাৎ প্রথমে ষটুক পরে অক । তার পরীক্ষামূলক বিচিত্রধর্মী একটি সনেট 
এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি £ 

হয় বীর, বিজয়ী রাজার দীপ্তি । বহু দূরে, বছদিন পরে 

অরণ্যে ঝর্ণার জলে উতরোল “অভূুর্ন ! অর্জুন !-- 

দিগন্তে ঝড়ের মতো অগ্রসর ক্ষুধার শকুন 


যে-নক্ষত্রে ঠেকে গেলো, সেই লশ্ষ্মী-মাটির মিশরে 
অন্নদাতা যোসেফের ব্যক্তিময় আমি ! সেই আমি! 
নতুবা প্রাণের ছিল! টান রেখে, বাঁউওুলে, উন্ম্‌ল, অনামী, 


সৃতারে তাকিয়ে দেখ। হয়তো বা ইস্তাম্বুলে বস্তির বল্ীকে।.*" 
কিস্ত কোনোটাই নয় । কোনোমতে তৈরি থাকে রুটি, 
ধোপার খরচ টানি, পাঙুলিপি নির্দিষ্ট তারিখে__ 

এমনকি কেউ-কেউ বলে নাকি অমুক বাবুটি 


রাতিমতো। ভদ্রলোক | তাহ'লে কি এখানেই সীমা ? 
ভগবান, ভগবান, অন্তত এটুকু দাও, যাতে 
পারি কোন কবিতার ছায়াভরা জ্যোৎস্ায় বোঝাতে 
আমারও আতুভ ছলে! দেবতায় বিধ্বস্ত নীলিম!। 
| অসহনীয় £ যে আধার আলোর অধিক, পৃ. ৪* ] 
উনবিংশ শতাব্দীর কোন কোন ফরাসি কবি এই গঠন ও মিলবিন্যাসে 
কিছু সনেট রচনা করেছিলেন ।১৮* এই ধারার সনেট রচনায় বুদ্ধদেব খুব 
সম্ভবত তাদেরই দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সনেট-কলাকৃতির পরীক্ষা 
হিসাবে তার এই সনেটগুলি আঁভনন্দনযোগ্য সন্দেহ নেই» কিন্তু রূপনিষ্ঠ 
সনেটের মুল প্রকৃতির স্বরূপ-উদ্তাস এখানে প্রত!শ। করা বৃথা । 
অধ্যাপিক! ৬ঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী বুদ্ধদেবের 'যে আধার আলোর 'অধিক' 
কাবাগস্থের ষোল চরণে রচিত 'গ্যেটের অষ্টম প্রণয়”, “নবম প্রণয়”, “মুক্তির 
মুহূর্ত ও “সর্বেশ্বরী' শীর্ধক চারটি কবিতাকে সনেট বলে উল্লেখ করেছেন ।৯৯ 
এই গ্রন্থে 'ফাউস্টের গান, ও “পঞ্চাশের প্রান্তে” নামক আরে ছুটি যোল 
ক্রির কবিতা রয়েছে। চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালিতে ক্লাসিকাল নীতির 


বুদ্ধদেব বসু ৩৪৫ 


সনেটের অস্ভিমে তিনাধিক পংক্তির পুচ্ছ-যুক্ত সনেতে। কাউদাতো নামে 
একধরণের সনেট রচনার রীতি প্রবতিত হয়েছিল । এই পুচ্ছের মিলবিন্যাসের 
একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে। পুচ্ছের প্রথমেই থাকবে চতুর্দশ পংক্তির 
মিলবাহী একটি অর্ধ পংক্তি, তারপরে একটি নতুন মিলেব যুগ্রক | নতুন নতুন 
মিল সজ্জায় 'এই পুচ্ছ অনেক দীর্ঘ আকার গ্রতণ করতে পারে । ইতালিতে 
এই পুচ্ছযুক্ত বিশিষ্ট সনেট-রাতি তাস ও ব্যঙ্গরসাত্মক্ণ কবিতা রচনাতেই 
প্রধানত বাবহৃত হতো । ইতালীয় সাভিতো এ নবরাতির প্রথম সার্থক 
রূপকার হলেন চতুর্দশ শতাব্দীর কাঁব আন্তোশিয়ে। পুচ্চি, ষোড়শ শতাব্দীর 
ফ্রাঞ্চেস্কো বেনি ও উনবিংশ শতকের কাছ্র্ণচ্চ এই ধারার বিশিষ্ট কবি 
ইংরেজি সাহিতো মিপ্টনও এই রীতিতে একটি সনেট রচন] করেছেন 1২০ 
বুদ্ধদেব বসুর ষোল পংক্তির উল্লিখিত ছ-টি কবিতায় সনেত্তো কাউদাতো-রাঁতি 
অনুসৃত হয় শি। এই ছ*টি কবিতার গঠন ও মিলবিন্মাস পদ্ধতি দেখে মনে 
হয় তিনি 'গ্যেটের অষ্টম প্রণয় “নবম প্রণয়” ও 'মুক্তির মুহুঙ শীর্ষক তিনটি 
কবিতায় ঘোল  পংক্তির সনেট রচনার অভিনব পরীক্ষা করেছেন। অন্য 
চারটিতে তেমন কোন প্রচেষ্টা ছিল বলে মনে তয় না। উল্লিখিত তিনটি 
ষোল পংক্তির কবিতার অষ্টক শেকস্পীয়র-পন্থা চার মিলের ছুই চতুষ্কে গঠিত । 
পরবতা আট পংক্তির প্রথমে রয়েছে পেত্রারককান-বীতির ছুটি ত্রিক * অন্তিম ছুই 
পংক্তি পূর্বের ছ* পংক্তির সঙ্গে মিল সূত্রে সংযোজিত । সনেট রচনায় কবির 
নিতা নতুন পরীক্ষার উদাহরণ হিসাবে এখানে ষোল ** ক্তর একটি সনেট* 
কল্প কবিতা সম্পূর্ণ উদ্ধত করছ £ 


বঙমানে কাষ্যে আমি রাজা, 
গছ লেখায় আমার নেই জুডি। 
কুঞ্জিবনে মরণ রটে তাজা, 

কিন্তু আরেক রক্তরঙা ঝুঁড়ি 


হুলিয়ে দেয় নিত সপ্রেরা 

হিমের ক্ষীণ বৃত্তে চলোমলে। ।- 
দেশাস্তরে, লবৰণ-জলে ঘের!, 
গোলাপ, তুমি কোন বাগানে অলো।? 


৩৪৬ বাংলা সাহিতো সনেট 


কোন ভ্রাঘিমায় উদ্ভাসিত নীলে 
বাঘের মতে। নিদাঘে ডাক দিলে, 
তুলতে কি চায় তারই প্রতিধ্বনি 


পাতার লালে মাতাল নিংস্বের] ! 
আকাশ ভেঙে আগুন ফোটে উধার, 
ছদ্মবেশে বার্থ করে তুষার । 


- হতেম, হাঁয়, কবির শিরোমণি, 
গছ লেখায় সবার চেয়ে সেরা ! 
[ গোটের অষ্টম প্রণয় ঃ যে আধার আলোর অধিক, পৃ. ৬৫ - 
বৃদ্ধদেবের ৬৩টি সনেটের মধ্যে ২৭টি সনেট-পরম্পরায় রচিত। কবিতা 
সংখ্যাসহ এই পরম্পর৷ নিষ্বরূপ £ 

পৃথিবীর প্রতি £ মানুষ_-৪, প্রেম ও প্রাণ -১০, কোন অভিনেত্রীর 
প্রতি--২। যেতআ্াধার আলোর অধিক £ স্থতির প্রতি--৩, রাত 
তিনটের সনেট--২, না-লেখ|! কবিতার প্রতি--৩, আটচল্লিশের 
শীতের জন্য--৩। 

কবিবন্ধু অজিত দত্তের মতই বুদ্ধদেব মুলত প্রেমকেন্দ্রিক কবি। 'আধুনিক' 

কবিতার অন্যতম বৈশিষ্টা সমাঞ্জ সচেতনতা তার কাবে] সোচ্চার নয়, কিন্ত 
জগৎ ও জীবন-সম্পকিত বিচিত্র অভিজ্ঞত] তার কবিতাকে বিষয়-বৈচিত্র্ে 
সমৃদ্ধ করেছে । সনেট তার কবিতার অন্যতম প্রধান ও প্রিয় কাব্যমাধ্যম। 
ফলত তার জীবন-অভিজ্ঞতার বিচিত্র প্রকাশ তার সনেট ধারার মধো স্পষ্ট 
প্রতিভাত । বৈচিত্র্যানসারে তার ৬৩টি সনেট নিম্মলিখিত আট পর্যায়ে বিভক্ত £ 

১, আত্মকথা-_বন্দীর বন্দন12 মানুষ--১-৪। দময়ন্তী ৫ কোনে| কবিবন্ধুর 
প্রতি। যেআধার আলোর অধিক £ স্বর, কবি : তার ক্ষমতার 
প্রতি, অসহনীয়, খ তুর উত্তরে, মধ্যমুত্রে, প্টিস লাইফ । 

২, প্রেম--বন্দীর বন্দন। £ প্রেম ও প্রাণ -১-১০, বিক্কয়িনী, পরাজিত1। 
পৃথিবীর পথে ? অসূর্বম্পশ্া, সুদূরিকা, তবু তোম! ভুলি নাই, 
তোমারে বেসেছি ভাল, প্রথম চুন্বন। কঙ্কাবতীঃ ক্ষমাপ্রার্থনা, 
ধন্যবাদ। যে আধার আলোর অধিক £ স্মৃতির প্রতি--১-৩, 
নির্বাসন, অপেক্ষা, প্রেমিকের গান--১। 


বুদ্ধদেব বৃ ৩৪৭ 


৩, ব্যজিসমালোচন1-বন্দীর বন্ধন। £ কোনে! অভিনেত্রীর প্রতি--১১২ । 

৪. তত্ব--বন্দীর বন্দন! £ বিবাহ, মোরা তার গান রচি। দময়স্তী £ 
উৎসর্গ-কবিত! | যে আধার আলোর অধিক £ রাত তিনটের সনেট 
--১, ২, মরুপথ, কেন? সনাতন সংঘর্ষ, দুই পাখি, নেশ!, কর্কট- 
ক্রান্তি, আটচল্লিশের শীতের জন্য---১-৩, এক তরুণ কবিকে । 

&, কবিতর্পণ-__২২শে শ্রাবণ £ রবীন্দ্রনাথের প্রতি । যে আধার আলোর 
অধিক ঃ রবীন্দ্রনাথ 

৬. প্রকৃতি__দময়ন্তী £ শান্তিনিকেতনে বর্ধা, ইলিশ। যে আধার 
আলোর অধিক £ ল্াগুস্কেপ। 

৭. ব্যঙজ--যে আধার আলোর অধিক ; কোনো কুকুরের প্রতি । 

সারস্বত কথা--যে আধার আলোর অধিক : মিল ও ছন্দ, না লেখা 

কবিতার প্রতি--১-৩। 

বৃদ্ধদেবের সনেটে বিচিত্র বিষয়নিত্ভা থাকলেও তিনি যে মূলত প্রেমেরই 
কবি তারও সার্থক পরিচয় তার সনেটগলি। তার প্রেমচেতন। আবেগ- 
স্পন্দিত, উচ্ছল এবং দেহকামনায় আরক্তিম। তবে দেহবাদই তার প্রেমের 
শেষ সীম। নয়। তার ধারণায় কামনার কারাগারে বন্দী শাপগ্রস্ত মানুষের 
অভিশাপ মুক্তির পথ হলো! প্রেম। তাই অন্ধকাম ও জ্যোতির্ময় প্রেমের 
মিলন--কবির ভাষায় 'অমাবস্যা-পৃণিমার পরিণয়'ই কবির সবচেয়ে বড 
কৃত্য। এই দ্ঃসাধ্য সাধনায় কবি যে সফল হয়েছেন তার প্রমাণ রয়েছে 
“বন্দীর বন্দন1 থেকে “দ্রৌপদীর শাড়ির কবিতাগুচ্ছে। বৃদ্ধদেবের প্রেম- 
চেতনার এই উজ্জীবন ও রূপান্তর এবং তার জীবনসাধনায় প্রেমদর্শনের 
কাব[্বরভিত অভিবাক্তির উজ্জ্বল নিদর্শন ধর! পড়েছে তার সনেটগুচ্ছে। 

বৃদ্ধদেবের সমগ্র কবিঞীবন বিষয়বস্ত ও প্রকরণগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
উদ্দীপ্ত। সনেট কলাকৃতির পরীক্ষার কথ! আগেই বলেছি--এই পরীক্ষা 
সনেটের গঠনবিন্তামে যেমন ক্রিয়াশীল, সনেটের ছন্দ-ভাষ। বিষয়েও তেমনি 
সংক্রয়। 

“দময়স্তী' কাবা গ্রন্থের “উত্তরকথনে' কাব “বাকৃছন্দের সঙ্গে কাবাছন্দের 
মিলনসাধনের জন্য ছ:টি সূত্রের উল্লেখ করেছেন । কবির বিশ্বাস ছিল এ 
সূত্রের অন্থশাসনগুলি মেনে চললে 'গন্ভের পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে কাবের আবেগ- 
সঞ্চারী স্বভাবের? সার্থক মিলন ঘটবে । কবিত্তার কাব্যসাধনার এই অনু- 


টি] 


৩৪৮ বাংল! সাহিতে) সনেট 


শাসনগুলি “দময়স্তী'-পরবতা পর্বে মান্য করার ফলে তার সনেটগুলি বাকৃছন্দের 
সঙ্গে কাব্যছন্দের এবং চিন্তার সঙ্গে আবেগের মিলনে-মিশ্রণে নবসার্থকতা 
পেয়েছে। 

বুদ্ধদেব বাকৃহন্দের সঙ্গে কাবাছন্দের মিলনের জন্য যে ছন্দকে প্রধানরূপে 
গ্রহণ করেছিলেন তা হলো তানপ্রধান ছন্দ । তার ৬৩টি সনেটের মধো ৬১টিই 
এই ছন্দে রচিত। কথাভাষা-রীত ব্যবহারের জন্ম তাকে অনিবার্ধভাবেই 
প্রবহমাণ ছন্দের দ্বারস্থ হতে হয়েছে । সনেটে মাত্রা যোজনাতেও 
তার পরীক্ষা। অন্তহীন। ৬৩টি দনেটের মধো প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি 
৩১টি লিখেছেন আঠার মাত্রায়; মাত্রাসংখ্যা বাড়িয়ে বাইশ মাত্রায় 
লিখেছেন পৃথিবীর পথের “দুদুরিকা'। ছাবি্বশ মাত্রায় রচিত হয়েছে 
পৃথিবীর পথে*র “তবু তোমারে ভুপি নাই+, “তোমারে বেসেছি ভাল”, 
'অসূর্ষম্পশ্া»” 'প্রথম চুম্বন” ও 'যে আধার আলোর অর্ধকে'র স্মাতর 
প্রতি-২' সনেটপঞ্চক। বাংলা সনেটের স্বাভাবিক ছন্দ চৌদ্দ বা আঠার 
মাত্রার অক্ষরবৃন্ত। উল্লিখিত ছ'টি সনেটে কবি যেমন তাকে প্রলম্বিত 
করেছেন তেমনি আবার যে আধার আলোর অধিকের স্মৃতির 
প্রতি-৩'ও “আটচল্লিশের শীতের জন্যু-৩, শীর্ধক ছুটি সনেটে তাকে দশ মাত্রায় 
সংহত করেছেন । এই কাব্যগ্রন্থের অন্যদুটি সনেট প্রেমিকের গান; ও “একজন 
তরুণ কবিকে” আবার স্বরবৃতত ছন্দে রচিত। “যেত্নাধার আলোর অধিকে'র 
২২টি সনেটে কৰি ১৪/১৮১১৮/২০, ১৮/২২, ১৮/২৬ কিংবা ২০/২৬ মাত্রার অসম 
চরণের সমন্বয়ে সনেট রচনা! করে বৈচিত্রা সৃষ্টি করলেও সনেট-রীতি-বিরুদ্ধ 
কাজ করেছেন।২১ কারণ একই সনেটে দুই মাপের চরণ বিন্যাসের ফলে 
সনেটের গঠনই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। 

সনেটের গঠন, মিলবিন্তাস এবং ভাষ। ও ছন্দের নব নব পরীক্ষায় 
বৃদ্ধদেবের কবিপ্রতিভা নিয়ততৎপর | এই পরীক্ষা কখনো ব্যর্থ, কখনো 
সার্থকতায় মণ্ডিত।. তবে সনেটের বিষয়বস্তু ও প্রকরণের এই পরীক্ষ। তার 
নবনব উন্মেষশালিনী কাবপ্রতিভারই সাক্ষ্যবাহী। গতানুগতিক পথ অনুসরণ 
করে নয়, পরীক্ষার দুর্গম পথেই তিনি সিদ্ধির সোপানে আরোহণ কন্পতে 
চেয়েছেন এৰং তার এই বিচিত্রমুখী পরীক্ষ! বাংলা সনেটের শীমাকে প্রসারিত 
করে তার জীবনীশক্তিরই উদ্দীপন ঘটিয়েছে । 


বিষুর দে ৩৪৯, 


১২ 
বিষুঃ ছে 
এই পর্বের অন্যতম বিশিষ্ট কবি বিষণ দে (জন্ম ১৯০৯)বাংল! পাহিত্যের 
একজন কুশলী মনেট*-শিল্পী | ১৯৬০-এর মধো প্রকাশিত তার ন+টি কাবাগ্রন্থে 
প্রায় ৮০টি চতুর্দশপদ্দের কবিত1 সংকলিত হয়েছে । তার মধ্যে একটি মিলহীন, 
দুটি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্কে এবং এগারটি সনেট-পরিপস্থী অশিয়মিত মিলে 
রচিত চতুর্দশী, বাকি ৬৬টি সনেট; কাব্যগ্রস্থানুসারে তার সনেটসংখ্া। 
ধনিষ়্রূপ £ উর্বশী ও আটেমিস (১৯৩৩ )--২, চোরাবালি (১৯৩৭ /৬, পূর্বলেখ 
(১৯৪১)--১৭, সাত ভাই চম্প। (১৯৪৪)--১২, সন্বাপের চর (১৯৪৭)--১, 
অন্থিউ (১৯৫০)--৫, শাম রেখেছি কোমল গান্ধার (১৯৫৩)--১, আলেখ্য 
(১৯৫৮)--১৪ ও তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ (১৯৫৮)৮। 
অধাপিক!| ভঃ দীপ্তি ত্রিপাঠা তার “আধুনিক বাংল! কাবাপরিচয়? গ্রন্থে 
বিষু দের শিল্পপ্রকরণের আলোচন। প্রসঙ্গে বলেহেন...এপত্রর্ক, শেকস্- 
পীয়র, ব| স্পেনসারের কোনো বিশেষ রীতি তিনি অনুসরণ করেন নি। তবে 
বাংল! সনেটের য'-য! আধুনিক লক্ষণ, যথা ৮+১০-১৮ মাত্রার চবণ রচনা, 
প্রবহমানতা, তিন চরণের স্তবক বচন] প্রভৃতি সব রকম পরীক্ষাই বিষুঝ দে 
করেছেন।”২২ বিষণ দে-ব সনেট-বীতি সম্পর্কে অধ্যাপিক। ত্রিপাঠীর প্রথম 
উক্তিটি সত্য নয়। তিনি পেত্রাকায় ও শেকস্পীরীয় উভয় বীতিতেই 
অনেকগুরল সনেট রচনা করেছেন। এমন কিযে স্পেনসারীয় রীতিকে 
বাঙালি কবিরা আদৌ পছন্দ করেন নি সেই রীতিতে 9বিঞ্ুদে-* একটি সনেট 
রচিত হয়েছে । অবশ্য সনেটের ছনা" শ্তবকগঠন ও মিলবিন্যাসের নব নব 
পরীক্ষাতেও বিষুর দে-র উদ্ভাবনী কৰিপ্রতিভা সদ! ক্রিয়াশীল। তার ৫০টি 
সনেটের স্তবকবিন্বাস গতানুগতিক ধারার অন্থবতাী। এর মধ্যে ১৬টি ৮+ 
৬, ২টি ৮+৪+২, ১টি ৮+৪+৩+৩, ৪টি ৪+৪+২ এবং ২৭টি এক 
স্তবকবন্ধে রচিত। ১৬টি সনেটের স্তবকবিন্যাস অভিনব । যেমন - 
পূর্বলেখ-_চতুর্শপদী-১১৮+৫+১১চতুর্ঘশিপদী-৮ ১ ৪₹+৯২,চতুদ্” 
শপদী--১১১৮+১+২+৩,চতুদশিপর্দী-১৪২ ৩২+১০২' সাতভাই 
চম্পা_একরাজনৈতিক গোষ্ঠীপতিকে £৭+4+। জন্দ্রাপের চর-_ 
শালবন £ ৯+৫। অন্ি্_শুশুনিয়া £ 471৭, প্রতীক্ষা £ ১০+৪। 
নাম রেখেছি কোমলগান্ধার--শান্তিগ শরতে এসে! £৫+৪+৫, 


৩৫০ বাংল! সাহিতো সনেট 


আলেখ্য-_-কোনার্ক-২ £ ২+২+৬+৪, সে বলে £ ৬+৮, তাই 

শিল্পে জনতিনেক ভগ্হৃদয়--১ £ ৪+৪+৫+১, এযুগের 

ংলাপ £৬+৬+২ | তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ--এক ও অন্য £৩+ 

৩+৩+৩+২, সনেট £ ৫+৪+৪+১। 

উল্লিখিত ১৬টি সনেটের স্তভবক-গঠন নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্যময়, কিন্তু সনেটের 
নিটোল গঠন-বিন্যাসের দিক থেকে এগুলি ত্রুটিপূর্ণ । 

বিষুর দে পেত্রার্কান-বীতিতে সনেট লিখেছেন ১৪টি। এর মধো ৯টির 

অফ্টক-্ষটুক বিভাগ আছে। অস্টকের দুই চতুষ্ক ও ষট্‌কের ছুই ব্রিক বিভাগ 

আছে চারটি করে সনেটে | বহুল পরিমাণে প্রবহমাণ ছন্দের ব্যবহারের ফলে 

তিনি ক্লাসিকাল সনেটগুলর উপবিভাগ সর্বত্র রক্ষা করতে পারেন নি। তবে 

মিলবিন্াসে এই রীতির প্রতি তার অন্রান্ত আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে । ১৪টি 

সনেটের অস্টকেই ছুই মিল, ৯টির অধ্টক সংবৃত চত্ুষ্ক-যুগলে গড়া এবং ৫টির 

দুই চতুষ্কের মিলবিন্যাস বিরৃতধর্মী | ষট্‌কে দুই বা তিন মিলের বিচিত্রলীলা। 

সামগ্রিকভাবে এই ১৪টি সনেটের মিলবিন্যাসে প্রায় এগার প্রকার বৈচিত্র্য 


ধরা পড়েছে। 
১. কখখক কখখক তপত উউপ-- চোরাবালি-_ সন্ধ্যা | 


২, কখখক কখখক তপঙ তপউ- চোরাবালি £ গাহ্‌স্থ্যাশ্রম £ পূর্বরঙ্গ | 
আলেখা £ জন তিনেক ভগ্নহাদয়-৩ | 
কথথক কখখক তপঙ ঙতপ-_পূর্বলেখ £ চতুদশিপদী-৮, ১৩। 
কখখক কখখক তপপ তপপ-_পূর্বলেখ £ চতুদরশপদী-১৪ | 
কখখক কখখক তপঙ পঙত-_-আলেখা £ জনাতনেক ভগ্নহাদয়-১, ২। 
কখকখ কখকখ তপঙ পতঙ--আলেখ্য £ একমাত্র মুঞ্জি আতে। 
কখখক খকখক তপতপ উউ-_পূর্বলেখ £ চতুর্শিপদী-৯। 
কখকখ খককখ তপপত উউ-_-সাতভাই চম্প| £ ২২শে জুন ১৯৪২। 
৯. কখথক খককখ খকখক খক--উর্বশী ও আর্টেমিস £ অধ্নারীশ্বর | 
১০. কখখক খককখ কখখক কক-_তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ £ তুমিই সমুন্ত্। 
১১, কখখক কখখক কখখক কখ--এ £ সনেট। 
উল্লিখিত মিলবিভাগের শেষ তিন বিভাগের তিণটি সনেটে কেবলমাত্র ছুটি 
মিল। বলাবাহুলা ক্লাসিকাল নেটের পক্ষে এই ধরণের মিলবিন্াস গ্রাহা 
নয়। সপ্তম অষ্টম বিভাগের ছুটি সনেটের গঠন ও মিল পদ্ধতিও ক্রুটিপূর্ণ। 


ও 


2১ পে সি ও 


বিষ দে ৩৫১ 


এই পর্যায়ের বাঁকি সনেটগুলির সামগ্রিক মিল-গ্রন্থন পেত্রাকীয়। এই 
সনেটগুলির বহিরঙ্গ বূপ-বিন্যাসে তিনি পেত্রাকীয়-রীতির অনুসরণ করলেও 
এইগুলির আত্যনস্তর সঙ্গ ততে অর্থাৎ আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি ক্লাসিকাল 
রীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন নি। তার এই সনেটগুলি আবর্তন-. 
সন্ধিহীন মিপ্টনীয় সনেটের সগোব্র। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক £ 

মুক্তির সংবাদ আনি, পুরস্কার কি দেবে প্রেয়সী 

ভ্রমর-চুম্বনঃ পাকি দেবে প্রজাপতির চুম্বন ? 

বক্ষে ঠাই দেবে শেষে আনন্দিত করব গুঞ্জন? 

তাই তো! আবার দেখ তোমার ঘরের পাশে বসি। 

জানি আমি বহুদোষে শ্রীচরণে হ'য়ে আছি দোষী, 

দীর্ঘকাল ক'রে গেছি ভুল সুরে অরণো ক্রন্দন, 

আমায় অশ্রুও জানি যুগিয়েছে তোমার ইন্ধনঃ 

ভোমার উৎসবে প্রিয়া কতাদন থেকেছি উপোসী। 

আজকে আমারই জয়, আমি আনি মুক্তির সংবাদ, 

ধুর স্থৃতি হয়ে যাব, তুমি যদি হঠাৎ উন্মন। 

ভাবে! £ আহা যাই হোক্‌ বেঁচেছিল হোকৃন1 অবুঝ £ 

স্মৃতির একান্ত শুন্ে ভরে যাবে আমার প্রসাদ; 

আর যদি নাও ভাবে, তাহলেও ভুল বুঝব না £ 

প্রেত কবে, তুম বলো, ভাঙে গড়ে প্রেমের ভিনজ ! 

[ জনতিনেক ভগ্রহ্বদয়  আলেখ্য, পৃ. €৭ ] 
সনেটটির বহিরঙ্জের গঠন ও মিলবিন্যাস খাঁটি পেত্রার্কান। আবর্তনসন্ধিহীন 
এই সনেটে বস্তবাদ্দী কবিপ্ন প্রেমচেতন! ঈষৎ বাঙ্গের ছোয়ায় অভিনব-রূপ 
পেয়েছে । এই বিষয়ে বাংল! সাহিত্যে বিষণ দে-র জুড়ি মেলা ভার। 
ক্লাপঘকাল সনেটের বূপবন্ধে তার এই বিশেষ কবিস্বভাব ও বাঁগভঙ্গি সংহতি 
ও দাঢগুণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 
বিষু। দে-র উর্বশী ও আর্টেমিস'এর 'কাবাপ্রেম” ও 'সিন্বীপের চর? 

কাবাগ্রন্থের শালবন সনেটছুটি ফরাস-্রীতিতে রচিত। ছুটি সনেটের অষ্টক 
সংবৃত চতুষ্ক-যুগলে গড়াস্্ষটুক তিন মিলের বিশিষ্ট ফরাসি মিলবন্ধনে 
গঠিত । ষট্‌কের ছুই ত্রিক বিভাগ না থাকলেও প্রমথ চৌধুরীর মত ২+৪ 
পর্বে বিভক্ত নয়। ততপ ঙঙপ মিলবিন্বাম পিয়ের ছা রৌসার ও জয়াক্যা দ্য 


৩৫২ বাংল। সাহিত্যে সনেট 


বেলের বিশিষ্ট ফরাসি রীতির অনুরূপ। উদ্াহরণে আমাদের বক্তব্য স্পট 
হবেঃ 

তোমাকেই ঘিরে চলে রক্তশ্রোত আমার মন্থর 

চিত্ত হল পথহারা স্বপ্নের পিবিড় কুয়াশায় 

জীবনের ছন্দ ভেঙে তোমার কেশের গন্ধ হায় 

সপিল গতিতে টানে অহনিশ আমার অন্তর । 

তোমাকেই আকে স্বাঘু পাকে পাকে দেহের ভিতর, 

তোমারই অস্তিত্ব সৌরকেন্দ্র যে আমার চেতনায়। 

আমার প্রত্যাশ!, প্রেম রাখে! তুমি আমার ম্বাশীয় - 

পুরুষ আমার চিত নিতা হেরে স্বপ্রস্বয়ন্বর । 


তোমার সুঠাম দেহ, গোধূলি-রঙীন তন্বখানি 
যে মায় বিছ্ায় মনে, জানি আমি সেই মায়া জানি 
চিত্রকর ভাস্করের স্বপ্রযৃঠি আমি হেরিলাম 
তোমার দেহের মাঝে । কবিতার হোলিতে রডীন 
আমার মনের বেশ--আবীরে মাতাল রাত্র দ্রিন। 
তোমারই প্রতিমা দেখি নগরীর পটে অবিশ্রাম। 
[ কাব্যপ্রেম £ উর্বশী ও আর্টেমিস, পৃ. ১২ ] 
সারধত-কথা বিষয়ক এই সনেটটিতে কবির কাব্যানুরক্তি প্রেমের ভাষায় 
উচ্ছৃসিত। ষট্কবন্ধে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগের ফলে জনেটটির নিটোল 
বিন্যাস কিঞিৎ শিথিল হয়ে পড়েছে সত্য, কিন্তু ফরাসি সনেট-রীতির উদাহরণ 
হিসাবে এই কবিতাটির গুরুত্ব অপরিসীম | 
বিষু। দে শেকস্পীরীয় রীতিতে ২৬টি সনেট রচনা করেছেন। তার মধ্যে 
১৭টি সাত মিলে রাঁচত। মিলবিন্যাস-পদ্ধাত ও গঠন নিয়রূপ £ 
১, কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। উঙ--চোরাবালি £ গারহ্‌স্থ্যাশ্রম £ 
আত্মজ্ঞান। পূর্বলেখ : চতুর্দশপদী-৩১ ৪, ৫, ৬, ৭,১১১ ১২। সাঁতভাই 
চম্প| : এক টিকিটহীন সহযাত্রী, এই নভেম্বর । অনিষ্ট £ সনেট । 
২. কথখক | গঘঘগ। তপতপ। উঙ-_চোরাবালি £ গার্স্থাশ্রম £ 
আধিদৈবিক প্রত্যাদেশ। 
৩. কখকখ গঘগথ। তপপত। উউ--সাতভাই চম্পা--সাতভাই চম্পা । 


বিষ র্দে ৩৫৩ 


৪. কখকখ গঘঘগ তপতপ ঙঙ-_সাতভাই চম্প। £ €লোরকার ছায়ায়। 
আলেখা £ কোনার্ক-১। 
&. কখখক | গঘগঘ। তপপত | উউ--আলেখ্য £ সনেট। তুমি শুধু 
পঁচিশে বৈশাখ £ জ্যষ্ঠ সপ্ন । 
এই পর্যায়ের প্রথম বিভাগের ১১টি সনেট গঠন ও মিলবিন্যাসে খাটি 
শেকস্পীবীয়। গঠনের দিক থেকে দ্বিতীয় ও পঞ্চম বিভাগের সনেটগুলি 
এই রীতির অন্তর্গত। প্রথম বিভাগের মত অন্যান্য বিভাগের সনেটগুলিও 
সাতমিলে রচিত। তবে এগুলির কোন না কোন চতুষ্কের মিলবিন্যাস সংরৃত- 
ধর্মী বলে এর! ভঙ্গ-শেকস্পীরীয় সনেটের পর্ধায়ভুক্ত ৷ 
বিষণ দে-র আরে! ৯টি সনেটে শেকস্পীরীয় রীতির অনুবর্তন লক্ষা করা 
যায়। তবে এগুলির তিনটতে প্রথম চতুষ্ষের একটি মিল দ্বিতীয় চতুদ্ধে? 
চারটিতে ক্ষা্উকের মিল ষটুকে এবং ছুটিতে প্রথম চতৃষ্ষের একটি মিল দ্বিতায় 
চতুক্কে ও অধ্টকের মিল ষট্‌কে গৃহীত হয়েছে । শিথিল শেকস্পারীয় রীতির 
এই সনেটগুলি নিম্নরূপ 
১. প্রথম চতুক্ষের মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে__সাতভাই চম্প। : সূর্যান্ত। তুমি 
শুধু পঁচিশে বৈশাখ £ রাজধানী । ূ 
২, অষ্টকের মিল ষটুকে-_পৃবলেখ £ চতুর্ঘশপদী-২, সংলাপ । অন্বিষ্ট £ 
শুশুনিয় | আলেখ্য £ তাই শিল্পে। 
৩. প্রথম চতুক্ষের মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে ও অস্টকের মিল বট্‌কে-_পূর্বলেখঃ 
চতুর্দশপদী-১০। আলেখ্য £ এযুগের সংলাপ-১। 
বিষণ) দে (পূর্বলেখে"র “চতুর্ঘশপদী-৫, ৭ ও 'সাতভাই ৮ম্পা"র “৭ই নভেম্বর” 
শীর্বক শেকস্পীরীয় রীতির তিনটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন । এই 
তিনটি জনেটেই ভাবপ্রবাহ পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে আবতিত হয়েছে। 
তিনি অভিনবত্ব প্রয়াসী হয়ে এই বিষয়ে পূর্বসূরীয় পথ পরিক্রমা করেছেন। 
তার এই ধারার একটি সনেট এখানে উদ্ধৃত করছি £ 
তু্গী মেঘ শুভ্রকেশ মাথ| নাড়ে নাকো, 
বঙ্গোপসাগর তাই কর্তবাবিমুঢ, 
বাতাসের] রুদ্ধশ্বাস আর লাখে! লাখে 
সর্ণসূ্ধরশ্মি হাসে মর্মভেদী বূঢ়। 
লাগে বুঝি উচ্চে নিচে সঙ্ঘর্ধটহ্কার ! 
২৩ 


৩৫৪ ংল] সাহিত্যে সনেট 


জলস্থল দ্বন্দ মাতে বাদী প্রতিবাদী ! 
হ'ল বুঝি ন্যায়যুদ্ধে দিগন্তে সঞ্চার 
অগ্নিফণা সরীসৃপ, ছোড়ে মেঘনাদই। 


আহা! এযে লঙ্কাজয়ী নব জলধর ! 
মাতলির বেগে আসে শিরস্াণ মেঘ! 
চাতক-উদ্বেগে চাই উধ্বে হলধর, 
অষ্টাবক্র মনে হয় সঞ্চিত আবেগ । 
রক্তশ্রোত দ্রুত চলে বিদ্যুৎ সঙ্গীতে 
সহরের শিরে শিরে, গ্রাম্য ধমনীতে। 

[ চতুর্দশপদী-৫, একুশ বাইশ £ পূর্বলেখ পৃ & ] 
সংক্ষিপ্ত ও সংহত বাক্যবন্ধে রচিত এই সনেটটির মিলবিন্যাস খাঁটি 
শেকস্পীরীয় । স্তবকগঠন অবশ্য ক্লাপিকাল। সনেটটির অষ্টকবন্ধে কবি 
কয়েকটি ছোট ছোট চিত্রের সাভায্ে বর্ধার আগমনে প্রকৃতিলোকের রূপান্তর 
ও উল্লাস চিত্রিত করেছেন। ষটুকবন্ধে কবির মানসলোকে তার ফলশ্রুতি 
বণিত হয়েছে কয়েকটি চিত্রের সাহায্যে। চিনত্ররূুপময় এই সনেটটিতে 
ভাবপ্রবাহ আবতিত হয়েছে পৃর্পক্ষ থেকে উপরপক্ষে। শেকস্পীরীয় রীতির 
অপিনদ্ধ গড়ন সত্ত্বেও অধ্টক ষটুকের ।মধাবর্তা আবর্তনসন্ধি সমগ্র কবিতাটির 
ভাবপ্রবাহকে ভারসাম্যে বিধৃত করে অসীম বাঞ্চন। দিয়েছে । 

বিষণ দে-র “তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ? কাবাগ্রস্থের “সনেট” শীর্বক কবিতাটি 
ম্পেনসারীয় কখকখ খগখগ গতগত পপ মিলের বেণীবন্ধনে রচিত। 
স্পেনসারীয় মিলে রচিত বাংল! সাহিত্যের প্রথম সনেটটি সম্পূর্ণ উদ্ধার- 


যোগ্য । 
যন্ত্রণার নাট্যে মাতে, গান করে পূরবী বিষাদ। 


বাহিরে ভিতরে দেখে হতাশ্বাসে সব একাকার, 
মনে ভাবে সারাদেশে শ্তন্ধ ক্রোঞ্চ, বিজেত! নিষাদ ; 
অথচ হৃদয় নিত্য মৃত্যুহীনঃ নিরাশ প্রাকার 

পার হয় প্রতিদিন, পরিখার কোনও হাহাকার 
বাধতে পারে ন। তাকে, সেতুবন্ধ সে অপরাজেয়, 
তার স্বপ্নে বাস্তবের নিরাকার সবদ। সাকার ; 
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ফন্তুক্রোত করে তোলে সমুদ্রের সঙ্গীতে গাজেয়; 
তাই বর্তমানে তার শেষ নেই, হতাশায় হেয় 
এ বাস্তব কোনও মতে মন তার করে না বরণ, 
কারণ মানুষ শুধু উত্তরণে পায় তার শ্রেয়, 
কারণ বাচাই মানে সুখে ছুঃখে নিত্য উত্তরণ ; 
ঘাভাবিক মৃত্াজেত৷ দিনে দিনে বৎসরে বৎসরে : 
সম্প্রতির গ্লানি অতিক্রান্ত তত্ব সেই কালোতরে ॥ 
[ একুশ বাইশ : তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ, পৃণ২০৬ | 


বিষণ দে মিশ্র রোমান্টিক রীতিতে অর্থাৎ শেকস্পীরায় অটকের সঙ্গে 
পেত্রাকীয় ষটুক মিলিয়ে ১৫টি সনেট রচনা করেছেন। সনেটগুলির 
অধিকাংশেই অধ্টক-ষট্ক বিভাগ আছে । ছুই চতুষ্কে বিভক্ত অষ্টকের মিল 
চারাট--ায়লবিন্যাস কখনে| সংবূত কখনো বিবৃত। ছুই বা তিন মিলে গড 
ষট্‌কের ছুই ত্রিকবিভাগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্পষ্ট নয়, কিন্তু মিলপদ্ধতি 
পেত্রার্কান। গঠন ও মিলবিন্যাস অনুসারে এই সনেটগুলি নিয়রূপ £ 


১ 


১৩০ 


কথকখ। গঘঘগ । তপত | পপত--চোরাবালি £ বিবমিষ! | তুমি শুধু 
পঁচিশে টৈশাখ £ মালার্মে £ প্রগতি | 

কখখক । গঘঘগ | তপঙ পঙত-পূর্বলেখ £ রসায়ন । 

কখখক । গঘঘগ | তপপতপত--পুর্বলেখ £ সপ্তপদী-৭। আলেখ্য ঃ 
তবু কেন। 

কখখক । গঘগঘ | তপত উউপ--সাতভাই চম্পা £ তোমাদের সনেট । 
কখকখ। গঘগঘ | তপতঙঙপ--সাঁতভাই চম্পা £ কোন রাজনৈতিক 
গোঠীপতিকে। 

কখকখ। গঘঘগ । তপঙ। তপঙ--সাত ভাই চম্পা £: ২২শে জুন 
১৯৪৪ | অন্বিষ্ট £ প্রতীক্ষ। | নাম রেখেছি কোমল গান্ধার £ শান্তির 


শরতে এসো। ূ 
কখখক । গঘঘগ | তপপ | ততপ--অন্বিষ £ এলোরা। 


কখকখ | গঘগঘ। তপঙ পঙত-- শ্বালেখ্য £ কোনার্ক-৩ | 
কখখক | গঘঘগ । তপঙ ঙতপ-_-আলেখ্ £ বহুরূপী । 

কখখক । গঘঘগ তপতপতপ--আলেখাধুঃ রবীন্দ্রনাথের কোন লেখ। 
'অভিভূত করেছিল? 


৩৫৬ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


১১, কখখক গঘঘগ তপঙ ঙতপ-_অন্বিষ্ট ঃ সনেট। 
এই ১৫টি সনেট ছাড়াও বিষু দে “চোরাবালি'র “গার্স্থ্যাশ্রম £ দায়িত্ব' 
এবং 'সাতভাই চম্পার জঙ্গী” ও *১৯৪৩ অকালবর্ধ।” সনেট তিনটি মিশ্র- 
রোমান্টিক রীতিতে রচন। করেছেন । অবশ্য এগুলিতে মিল-সংখ্যা সাত-এব 
পরিবর্তে ছয়। “আধুনিক”-পর্বে এই মিশ্র রোমান্টিক রীতিটি বিশিষ্ট সনেট 
কলাকতির মর্ধাদ1 পেয়েছে । বিষুণ দে এই রীতিতে অনেকগুলি সনেট রচনা 
করে এই বিশিষ্ট সনেট-কলাকৃতিকে স্বীকৃতি দান করেছেন । তার এই ধারার 
'রবীন্দ্রমাথের কোন লেখা অভিভূত করেছিল?” সনেটটি এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ 
এ প্রশ্থের কি উত্তর ? এ যেন বা জিজ্ঞাস! সর্ষের 
কোন্ক্ষণ ভালো লাগে সারাদিনে প্রহরে প্রহরে, 
কিন্বা কবে কোন্‌ দিন খতুতে বৎসরে 
কুর্যের কি গান ভালে! লেগেছিল প্রকাশ উহ্যের 
মধ্যাহ্হে উধায় স্বচ্ছ বৈকালীতে সন্ধায় করুণ? 
আশৈশব যে আলোয় বৌদ্রক্ষর আভায় পার 
নিশ্বাস টেনেছি নিত্য অভ্যাসে সহজ, বাথাতুর, 
কখনও ব]1 হর্ধময়, সাতকোটি সবাই অরুণ 
এক সূর্যরথের সারথি, সপ্তাস্থের পদধ্বনি 
আমাদের স্বাযুতে স্বামুতে, চৈতন্যের কোষে কোষে 3 
আমরা কেমন ক'রে দর থেকে ভিন্ন ভিন্ন গণি 
কোন্‌ রবিরশ্মি কোন্‌ বাঁশি কোন্‌ তৃর্ষের নির্ধোষে 
কবে ব। কখন কিসে করে দিলে বৌত্রে রৌদ্রে ধনী । 
আমাদের সূর্ষ-দেখা সূর্যালোকে প্রতৃষে প্রদোষে ॥ 
[ একুশ বাইশ : তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ, পৃ" ২৫০ ] 
কবি এখানে সূর্যবন্বনার উপমানে কবিগুরুর বন্দন1-মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন । 
রবীন্দ্র-রচনা1 এই কবির মনে যে বিচিত্র অনুভবের জন্ম দিয়েছে তার সাবিক 
প্রকাশ এখানে অধামান্য বাণীব্ূপ পেয়েছে । মিশ্র রোমার্টিক-রীতিটি যে 
সনেট-কলাকৃতি হিসাবে একেবারে ব্যর্থ নয়, তারও প্রমাণ এই সনেটটি। 
বিষুর দে সনেটের গঠর্নও মিলবিন্যাসের নতুন পরীক্ষা করেছেন পাঁচটি 
সনেটে । এই সনেটগুলির স্তবকবন্ধ ও মিলপদ্ধতি লক্ষণীয় ঃ 
১, ম্তবকগঠন £১৪। কখকখ গগ ঘচঘচ তককত--পূর্বলেখ ঃ বৈকালী-৩। 
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২, স্তবকগঠন £২+২+৬+৪। কক খগ গখকততক পঙপঙ $ আলেখা £ 
কোনার্ক-২। 
৩, স্ভতবকগঠন £৬+৮। কখখকগগ ঘচচঘততচঘ---মালেখ্য £ সে বলে। 
৪, স্তবকগঠন £৬+৬+২। কখগকথগ কখগকখগ তত--আলেখ্য £ এ 
যুগের সংলাপ-৭। 
৫, স্ভতবকগঠন £ ৩+৩+৩+৩+২। কখগ কখগ ঘচত ঘচত কত-- 
তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ £ এক ও অন্য। 
এই পরায়ের তৃতীয় বিভাগের সনেটটিতে বুদ্ধদেবের ছুটি সনেটের মত 
প্রথমে ষটুক ও পরে অ্টক। পঞ্চম বিভাগের সনেটটি তের্জারিম! পদ্ধতিতে 
রচিত। তবে বিষুণ দে এক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের মতই তের্জারিমা মিলপদ্ধতি 
অনুসরণ করেন নি। এই পর্যায়ের অন্য সনেটগুলির গঠন ও মিলবিন্যাস্‌ 
কবির বিচিত্রমুখী পরাক্ষার ফলশ্রুতি। সামগ্রিকভাবে এই পাঁচটি কবিত! 
সনেটকল্প রচন। মাত্র--সার্ঘক সনেটের প্রায় কোন লক্ষণই এগুলিতে নেই । 
পরীক্ষা-মূলক এই সনেটগুলি ছাড়! বিষণ দে বুদ্ধদেবের মত ষোল পংক্তিতেও 
সনেট রচনাব চেষ্টা করেছেন । “নাম রেখেছি কোমল গান্ধার গ্রন্থের 'যমও 
নেয়না” ও 'রথযাত্র!” কবিতাছুটি এই নব পরীক্ষার নিদর্শন । 
শুধুমাত্র সনেট-কলাকৃতিরই নয় সনেটের ছন্দ বিষয়েও বিষণ দে নান। পরীক্ষা 
চালিয়েছেন। তার গীতিকবিতার প্রধান ছন্দ মাত্রারৃত্ত। এই ছন্দে তিনি 
চারটি সনেটও রচন। করেছেন ।২৩ কিন্তু মাত্রারৃত *ন্দ যে সনেটের পক্ষে 
উপযোগী নয়, কবি একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিজ্জেন বলেই তিনি বাকি 
৬২টি সনেট রচনায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দকেই গ্রহণ করেছিলেন। তবে এগুলির 
মাত্র-যোজনার ক্ষেত্রে তার বৈচিত্রা-প্রয়াসী মন পঞ্চবধ-রী(ত গ্রহণ করেছে। 
৬২টি সনেটের মধ্যে চৌদ্দ মাত্রায় ২০টি, আঠার মাত্রায় ৩৪টি, বাইশ মাত্রায় 
৫টি, দশ মাত্রায় ১টি (তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ £ সনে ) এবং আঠার-ষোল 
(অধ্বিষ্ট £ সনেট ) ও আঠার-চৌন্দ ( তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ : ববীন্দ্রনাথের 
কোন্‌ লেখা অভিভূত করেছিল ) মাত্রার সমন্বয়ে ছুটি সনেট রচিত। একই 
সনেটে দুই মাপের পংক্তি যোজনার প- দেখিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বহ-_বিষুণ দে 
সম্ভবত এই বিষয়ে পরীক্ষামূলক ভাবে তারই পথ অনুসরণ করেছিলেন। এ 
কালের অন্যান্য কবিদের মত তিনিও সনেট রচনায় প্রবহমাণ ছন্দের ব্যবহার 
করেছেন, তবে তুলনায় কিছু বেশি-অক্ষরবৃত ছন্দে রচিত ৬২টি সনেটের 


৩৫৮ বাংল! সাহিতো সনেট 


মধ্যে ৫১টিতে প্রবহমাণ ছণ্গের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। 

সনেটের ভাষাতেও বিষুর দে-র স্বকীয়তা ধর! পড়েছে | বাকৃরীতি ও কাবা- 
রীতির সমন্বয়, কথ্য ভাষার ঢং ও দেশী বিদেশী শব্দের সাবলীল প্রয়োগে 
তিনি সিদ্ধহত্ত। সর্বোপরি সনেটের বিষ্ময়কর মিল উত্তাবনেও তার সৃষ্টিশীল 
কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর ধরা পড়েছে । 

বিষুণ দে-র ৬৬টি সনেটের মধ্যে আলেখ্যের জন তিনেক ভগ্নহাদয়_-৩ 

ও কোনার্ক--৩ সনেট-পরম্পরায় রচিত। এ ছাড়া তার বাকি ৬টি 
সনেট স্বয়ং জন্পূর্ণ গীতিকবিতা। মার্কসীয় জীবন-দর্শনে বিশ্বাসী এই 
কবি মানুষের সাবিক উন্নতির জন্ম সংঘবদ্ধ আন্দোলনে উৎসাহী । তিনি 
গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পূজারী, ফলত অনিবার্ষভাবেই বুর্জোয়-সংস্কৃতিতে 
আস্থাহীন। তার বিশ্বাস পচনণীল বন্ধ্যা এই সমাজ-দেহের সম্পূর্ণ পবিবর্তন 
ভিন্ন কলাণকামী মান্বষের উন্নতি অসম্ভব! জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যেমন 
তার আগ্রহ অপরিসীম অন্দ্িকে তেমনি সমাজচিস্ত। ও রাজনৈতিক বিবিধ 
আন্দোলন তার কবিমানসে অনুক্ষণ ছায়াপাত করেছে। সামগ্রিক ভাবে 
সত্তার সনেটগুলিও এই বিশিষ্ট মানসিকতারই ফলশ্রুতি। জীবন-অভিজ্ঞতার 
নান! বৈচিত্রা তার সনেটগুলিকে বিচিত্র-বিষয়ী করে তুলেছে । বিষয়ানুসারে 
এগুলিকে নয়টি পর্যায়ে বিভক্ত কর] যেতে পারে। 

১. প্রেম__ উর্বণী ১ও আর্টেমিস £ বিবমিষ| | চোরাবালি £ গার্বস্থযাশ্রম £ 
পূর্বরঙ্গ -আধিদৈবিক প্রত্যাদেশ,দায়িত্ব,-আত্মজ্ঞান। আলেখ্য £ সে 
বলে, জন তিনেক ভগ্রহৃদয়-১-৩, সনেট, এ যুগের সংলাপ-১,৭ | তুমি 
শুধু পঁচিশে বৈশাখ £ তুমিই সমুদ্্র। 

২. আত্মকথা--উর্বশী ও আটে মিস £ অর্ধশারীশ্বর | পূর্বলেখ £ চতুর্দশশপদী 
-১, ৩, ৪। ৬১ ৮, ৯, ১৩, বৈকালী-৩ । সাত ভাই চম্প! £ তোমাদের 
সনেট। অন্বিষ্ট £ সনেট । আলেখা £ তবু কেন, তাই শিল্পে । 

৩. প্রক্কতি_ চোরাবালি £ সন্ধা] | পূর্বলেখ £ চতুর্দশপদী-৫, বৈকাঁলী-৭। 
অন্বি্ £ সনেট, শুশুনিয়! | নাম রেখেছি কোমল গান্ধার £ শান্তির 
শরতে এসো। 

৪. শিল্প-সংস্কৃতি--অন্বিষ্ট £ এলোরা। আলেখ্য £ কোনার্ক-১-৩। 

৫. বাঙ্গ-_তৃমি শুধু পঁচিশে £বশাখ : জোত্্প্ন | 

৬. সারহত কথা-_উর্বশী ও ভআর্টেমিস £ কাব্যপ্রেম | তৃমি শুধু পঁচিশে 
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বৈশাখ £ রবীন্দ্রনাথের কোন্‌ লেখ! অভিভূত করেছিল: মালামে £ 
প্রগতি । 

৭. তত্ব--পূর্বলেখ £ চতুর্দশপদী-২, ৭১:১০) ১১১ ১২১১৪, রসায়ন । 
সাত ভাই চম্প| £ সূর্ধান্ত । সন্বীপের চর: শালবন । আলেখা £ 
এক মাত্র মুক্তি শোতে, বহুরূপী । তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ £ এক ও 
অন্য, সনেট, সনেট । 

৮. সমাজচিন্তা-_সাত ভাই চম্প। £ সাত তাই চম্প।, ২২শে জুন ১৯৪২, 
লোরকায় ছায়ায়, সংশয়, জঙ্গা, এক টিকিটহীন সহযাত্রী, এক 
রাজনৈতিক গোঁষ্ঠীপতিকে, ৭ই নভেম্বর, ২২শে জুন ১৯৪৪, ১৯৪৩ 
অকাল-বর্ধা । অন্বিউ : প্রতীক্ষা । তুম শুধু পঁচিশে বৈশাখ £ 
রাজধানী । 

বিষণ দে বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত সমস্ত রাতিতেই যেমন একদিকে 

সনেট রচন1 করেছেন অন্যদিকে তেমনি সনেট-কলাকৃতির নব নব পরীক্ষাতেও 
তিনি নিরলস শিল্পা । সর্বোপরি তার সনেটের বিচিত্র বিষয়-নিষ্ঠ| বাংলা 
সনেট-সাহিতাকে বূপে-রসে সমৃদ্ধ করেছে । 


১৩ 
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'আধুনিক+-পর্বের অনেক খ্যাত-অখাত কবি যেমন সনেট-কলাকৃতিকেই 
তাদের কাবোর অন্যতম প্রধান মাধাম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তেমনি 
আবার নজরুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন প্রমুখ কোন কোন প্রধান কাৰ এই 
বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। তবে এই পরেও অধিকাংশ কবি-ই 
সনেট-স-্পর্কে আস্তারক উৎপাহ প্রকাশ করেছেন । সনেটের সংহত বিন্যাসে 
স্বাচ্ছন্দা বোধ করেন নি এমন অনেক কবিও সমকালীন সনেট-চ্চায় অল্প- 
বিস্তর প্রভাবিত হয়েছেন । এদের মধো ৩ ।মেই সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 
( জন্ম ১৮৯৮) নাম উল্লেখযোগা । রবীন্দ্রপরিয গুলের অধিবাসী এই কার 
প্রকাশিত কাবাগ্রস্থের সংখ্য| দশ | কিন্তু সনেটের সংখ্য। নগণ্য । অ'নয়মিত 
মিলে রচিত কয়েকটি চতুর্দশী বাদ দিলে “মনোমুকুরে র (১৯৩৬) "ফুলের 


৩৬০ বাংল সাহিতো সনেট 


ব্যথা, “স্বপ্র-সহচরী”, “বিপ্রলন্ব।?, “কবিপ্রিয়া” ও 'জলস্ত তলোয়ারে"র (১৯৫০) 
আরতি” তার বীতিনিষ্ঠ সনেট । প্রেমকেন্দ্রিক এই সনেটগুলির ছন্দ আঠার 
মাত্রার অক্ষরবৃত্ত। মাত্রার্ত ছন্দে রচিত দেশপ্রেম-মূলক সনেট “আরতি এর 
ব্যতিক্রম। প্রত্যেকটি সনেটই শেকস্পীরীয় রীতির ৪-+ ৪4৪4২ স্তবকবন্ধে 
ও মিলবিন্াসে রচিত। অবশ্য “ফুলের বাথ!” ও ত্বপ্র-সহচরী”র তিন-চতুষ্কের 
মিল সংবৃতধর্ী। 


এই পবের কবি কালীকিস্কর সেনগুপ্তে-র (জন্ম ১৮৯৩ ) কাব্যগ্রন্থ দশটি । তার 
রীতিনিষ্ঠ সনেটের সংখা] ছয়। কাবাগ্রস্থান্ুসারে এগুলি নিযনরূপ £ সাঝের 
প্রদীপ (১৯৩১) প্রতীক্ষা ; চুড়াল! ও শিখিধ্বজ (১৯৫২)- কবিপ্রশস্তি, ; 
মন্দিরের চাবি (১৯৩১)-__-অভিজাতঃ বিচাঁর ও সহানুভূতি, নীলকঠ ; পঙ্কজ ও 
প্রেম (১৯৫৯) নিখুঁত প্রেমেরি দায়। এই ছ"টি সনেটের মধ্যে প্রথম দুটির 
মিলবিন্বাস পেস্রাকাঁর | অবস্ঠ “কবিপ্রশন্তি'র অস্তিমে মিব্রাক্ষর যুগ্রক রয়েছে । 
বাকি চারটি সনেট শেকস্পীরীয়--মিলপদ্ধতি ও গঠন উভভয়তই । ছ'টি সনেটে 
কবি দ্বিবিধ ছন্দ-রীতি অনুসরণ করেছেন । প্রতীক্ষা, “নিখুঁত প্রেমেৰি দায়' 
ও 'বিচার ও সহানুস্ৃতি+ মাত্রাবত্তে এবং “কবিপ্রশস্তি, 'নীলকঠ' ও 
“অভিজাত আঠার মাত্রার অক্ষরবৃত্তে রচিত। বিষয়ের দিক থেকেও তার 
সনেটগুলি বৈচিত্রাময়ঃ যেমন--প্রেম £ প্রতীক্ষা, নিখুঁত প্রেমেরি দায়; 
কৰিতর্পণ £ কবিপ্রশস্তি ; তত্ব ঃ অভিজাত, বিচার ও সহানুভূতি, নীলকণ্ঠ। 


একালের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক বলাইঠাদ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৯৯) 
প্রবাসী? পত্রিকায় 'বনফুল'-ছম্পনামে কবিতা লিখে সাহিত্যজীবনের সূচন। 
করেন । তার এই সাহিতাকনহদ্মনামেই তিনি বর্তমানে সমধিক পরিচিত । 
বর্তনাম বঙ্গ-সাহিত্যে .কথাসাহিত্যিক হিসাবেই তার প্রতিষ্ঠা, তবে কাবা- 
চর্চাও তিনি পরিতাগ করেন নি । এই সময়ের মধ্যে তার প্রায় ছ'টি কাবা গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে চতুর্দশী” (১৯৪০ ) সনেটগুচ্ছ, সনেট সংখ্যা 
২৮। এছাড়া কভার এঅঙ্গারপর্ণী*তে (১৯৪০) ২টি (একটি সাত পয়ার 
বন্ধের চতুর্দশীও আছে ) -এবং 'নুতন বাঁকে? (১৯৫৯) কাব্যগ্রন্থ ১টি সনেট 
সংকলিত হয়েছে। 

সনেট রচনায় বলাইঠাঁদ একাস্তভাবেই শেকস্পীয়র-পন্থী। চতুর্দশী, 
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ও 'নৃতন বাঁকে'র ২৯টি সনেট শেকস্পীরীয় ০+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে গঠিত, 
মিলবিন্যাসও শেকস্পীরীয়। তবে 'চতুর্দশী'র প্রথম ভাগের ৪,৭১০ ও দ্বিতীয় 
ভাগের ৭, ৯ সংখাক এবং 'নৃতন বাঁকে'র 'রাজপথ' শীধক ছ'টি সনেটের 
মিলগ্রস্থন ক্রটিপূর্ণ। প্রতি ক্ষেত্রেই অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে বাবহার করে 
তিনি শেকস্পীরীয়-রীতির বাতায় ঘটিয়েছেন । “চতুর্দশী” গ্রন্থের বাকি ২৩টি 
সনেট খাঁটি শেকস্পীরীয় মিলবিন্াসে রচিত। 'ম্রঙ্গারপর্ণী'র “ভীমসেন? 
সনেটটিও শেকস্পীরীয় কিন্তু পরশুরাঁমের শেষ উক্তি? শীর্বক সনেটটির গঠন ও 
মিলবিন্বাস অভিনব। ৬+৬+২ স্তবকবন্ধে বিন্যস্ত এই সনেটটির মিলিপদ্ধতি 
হলো £ কখকখকখ, গঘগঘগঘ, তত । সনেটটির ছন্দ স্বরবৃত্ত | এই ছন্দে 
তিনি আর একটিও সনেট রচন! করেন নি। অন্য সর্বত্র তার সনেটের ছন্দ 
আঠার মাত্রার অক্ষরবৃত্ত। উল্লিখিত সনেটটির ছন্দ, স্তবকগঠনও মিলবিন্যাস 
এই [তন বিভাগেই কবি নব পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন । 

কবিধর্মে বলাইটাদ ববান্দ্রসমক্গালীন কবিদের রোমান্টিক আবহমণ্ডলের 
আধিবাসী। তবে বাঙ্গ-বিদ্রপাত্বক কবিতা বচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর 
দ্বিতীয় বোশফ্টের উদাহরণ রয়েছে “তঙ্গারপর্ণী'র সনেট ছুটিতে । 'নৃতন 
বাকে'র সনেটটি আবার তন্র-যূলক। কিন্তু “চতুর্দশী”র ২৮টি সনেটই প্রেম- 
বিষয়ক। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি “কৃষ্ণা-চতুর্দশী” ও শু ক্ল-চতুর্দণী” ছুই 
পর্যায়ে রচিত । প্রতি পর্বেই ১৪টি সনেট । তার এই সনেট-গ্রন্থের নামকরণে 
মোহিতলালের “ছন্দ-চতুর্দশী'র প্রভাব ব্দ্যিমান। 

“চতুর্দশী'র সনেটগুচ্ছে কবির রোমান্টিক প্রেম-চেতনা ভাষা পেয়েছে । 
কবির এই প্রেমের দ্বেতরূপ--কৃষ্ণ! ও শুক্লা । তীব্ রোমান্টিক কবিমানসে 
প্রেম-চেতনা কখনো নৈরাশ্য, বেদনা ও দুঃখভারে ক্লান্ত, কখনো ব 
প্রাপ্তিজনিত আনন্দ ও বূপোল্লাসে বিমুগ্ধ। তবে সামগগ্রকভাবে এই গ্রন্থের 
সনেটগুচ্ছে কবির প্রেম-চেতনা কৃষ্ণপক্ষের আধার পরিয়ে শুক্লুপক্ষের 
আলোর রাজ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে । ফলত প্রেম-তন্ময় কৰিব মানসোল্লাসে এই 
সনেটগুলি স্পন্দিত। উদ্দাহরণ স্বরূপ ঘটি শেকস্পীরীয় মিলের একটি সনেট 
এখানে উদ্ধৃত করছি £ 

কৃষ্ণ। চতুর্দশী নিশি,আধার হতেছে সী ঘন, 
কাপিছে তারার আলে অন্ধকার আলোর বিতানে, 
গুমরি মরিছে বায়ু বিজন প্রান্তরে ওই শোন, 


৩৬২ ৃ ংল। সাহিত্যে সনেট 


এস, আবে কাছে এস, মাথা রাখ বাহুর শিথানে । 


পুরাতন আবরণ খসে যাক জীর্ণবাঁস সম, 
নবপুষ্পে অলম্কত কর সখী, পুরাতন শাখা, 
নবরূপে লুব্ধ কর, মুগ্ধ কর কৰিচিত্ত মম, 
পুরাতন তুমি থাক স্মৃতির মঞ্জুষা মাঝে ঢাকা । 


অতীতে মমতা আছে, কিন্তু তাহে ভরে না যে বুক, 
নিত্য নৃতনের খোজে পিপাসার্ড ফিরি চুপে চুপে) 
বহুমুখী মন সখী, বহু-লোভে সতত উন্মুখ, 

পিপাস। মিটাও তার, এক তুমি সাজ বহুরূপে । 


অয়ি পুরাতন সখী, রজনী যে হয়েছে অধীরা।, 
পুরাতন পাত্রে কি গে! ঢালিবে না নৃতন মদ্দিরা? 
[ কৃষ্ণারজনী-১১ : চতুর্দশী পৃ, ১১] 


সজনীকাস্ত দাসে-র ( ১৯০০-১৯৬২) সাহিতা-প্রতিভ। বিচিত্রমুখী । সনেট 
তার স্বক্ষেত্র নয়। তার সনেট সংখ্যা তিন। এর মধ্যে আলো আধারি”র 
(১৯৩৬) “দুর্যোগ” ও আমি” তত্বমূলক এবং 'পঁচিশে বৈশাখের (১৯৪২) 
প্রণাম? রবি-বন্দনা বিষয়ক অষ্টাদশ অক্ষর শেকস্পীরীয় বীতির সনেট। 


যুবনাশ্ব ছদ্মনামের আড়ালে মণীশ ঘটক (জন্ম ১৯০১) দীর্ঘদিন কাব্য-সাধনায় 
ব্রতী । এই সময়ের মধ্যে তাঁর একটি মাত্র কাবাগ্রন্থ “শিলালিপি” (১৯৩৯) 
প্রকাশিত হয়েছে । এই গ্রন্থে ১৭টি চতুর্টশপদের কৰিত৷ রয়েছে, তার মধ্যে 
১১টি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্রকে ৩টি অনিয়মিত মিলে রচিত চতুর্দশী । বাকি ৩টি 
মাত্রাবৃত ছনে' রচিত সনেট | এই তিনটি সনেটের মধ্যে “তার1” ও 'অহল্য1? 
কাব্যরসোদগার মুলগক এবং 'বার্থ, প্রেম-বিষয়ক সনেট । “তাঁরা, ও বার্থ" 
সনেট দুটি শেকস্পীরীয়-রীতির ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে ও কখকখ । গঘগঘ । 
তপতপ। উঙ মিলবিন্যাসে রচিত । “অহলা!। নামের সনেটটি গঠনে ও 
মিলগ্রস্থনে অভিনব । এই সনেটের ৬+৬+২ স্তবক-সজ্জায় মোহিতলাল, 
বনফুল ও রাধারাণীও সনেট লিখেছেন কিন্ত এর ককখগগখ। ঘঘতপপত। 


“আধুনিক -পর্বের অন্যান্য সনেটকার ৩৬৩ 


উউ মিলবিন্যাস মণীশ ঘটকের নিজস্ব-সৃষ্টি। লক্ষণীয় এই যে, এখানে প্রতি 
স্তবকের শীর্ধে একটি মিত্রাক্ষর যুগ্রক ও পরে একটি সংরৃত মিলের চতুষ্ষ এবং 
সর্বশেষ দুইপংক্তি মিত্রাক্ষর যুগ্কের আকার প্রাপ্ত । কবির পরীক্ষামূলক এই 
সনেটটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য £ 
স্মরণ-অতীত সময়ের অভিশাপে, 
পাষাণ শয়নে নিথর প্রহর যাঁপে, 
প্রস্তরীভূত ঝঞ্ধার ঝঞ্চনা,_ 
নিদয় নিদাঘ দহিছে অগ্নিবানে, 
আর্ত ত্রিলোক জপিছে তৃষ্ধাত্রাণে, 
বার্থ বিলাপ! বিধি করে বঞ্চনা । 
হায় দাশরথি, সদয় পাদক্ষেপে 
বন্য! বহাও বহ্থির বুক ব্যেপে, 
আনে! প্রশাস্তি, পরিহাস করো! শেষ, 
যে আশ] মননে হোল মর্জরময়ী, 
যে ভাষ। ওষ্ে স্ফুটনোম্মুখ রহি 
ফুটিল না, তার করো প্রাণ সমাবেশ! 
প্রাতংস্মরণে পুণ্য প্রদাত্রীরে, 
মরণ-মায়ায় কতোকাল রবে ঘিরে? 


একালের অন্যতম কথাসাহিত্যিক অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (জন্ম ১৯০৩) 
প্রথম জীবনে কবি হিসাবেই খ্যাতি অঞ্জন করেছিলেন। তার প্রথম কাবা- 
্রন্থ'অমাবস্যা'য় তিনি অষ্টাদশ পংক্তির অসমাত্রিক একটি বিশিষ্ট স্তবকবন্ধ গড়ে 
তুলেছিলেন। এই স্তবকবন্ধেই 'অমাবস্যা”র সবগুলি কবিতা রচিত। তার 
পরে এই সময়ের মধো তার চারটি কাব্গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । শেষ ছুটি 
কাবাগ্রন্থ “প্রিয় ও পৃথিবী? (১৯৩৬ ) ও 'নীলআকাশ'-এ (১৯৪৯) ছুটি করে 
সনেট রয়েছে । আঠার মাত্রার প্রবহমাণ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত ও ৮+৬ 
স্তবকবন্ধে গঠিত চারটি সনেট মিলবিন্যাপে পেত্রার্কান। নীল আকাশের 
“রবীন্দ্রনাথ” ছাঁড়। অন্য তিনটির মিল অবশ্য ক্রটিপুর্ণ। চারটি সনেটের মধ্যে 
€প্রিয়। ও পৃথিবী”-র একদিন? ও “প্রেম” প্রেম-বিষয়ক এবং “নীলআকাশে'র 
“পরপৃষ্ঠ।” ও 'ববীন্দ্রনাথ' যথাক্রমে তত্ব ও কবিবন্দনা-মুলক সনেট । 


৩৬৪ ংল। সাহিত্যে সনেট 


এই পর্বের বিশিষ্ট কথাসাহিতাক অন্নদাশঙ্কর রায় (জন্ম ১৯০৪ ) সাহিত/- 
জীবনের প্রথম থেকেই কাবাচর্চায় ব্রতী। ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত তার 
'নৃতন] রাধ।” কাব্য-সংকলনে ১০টি চতুর্দশপদেয় কবিতা সংকলিত হয়েছে। 
এর মধ্যে ৭টি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্রকে রচিত চতুর্দশী বাকি ৩টি মাত্র সনেট। 
আত্মকথা মুলক তিনটি সনেটই চতুর্দশমাত্রার প্রবহমাণ অক্ষরবৃত ছন্দে রচিত। 
এর মধো “আমি” ও “বসন্তদিবা” ৮+৬ স্তবকবন্ধে গঠিত, মিলবিন্যাস 
পেত্রাকীয় । “বিবাহ সনেটটি ৪+৪+৬ স্তবকবন্ধে সজ্জিত এবং চাঁর মিলের 
শেকন্গীরীয় অস্টকের সঙ্গে বিবৃত-ধর্মী তিন মিলের পেত্রাকীয় ষট্‌কের সমন্বয়ে 
মিশ্র রোমান্টিক পদ্ধতিতে রচত। 


একালের প্রখাত সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখ্যোপাধায় (জন্ম ১৯০৪ ) তরুণ 
বয়স থেকেই কাবা চর্চায় ব্রতী। সমকালীন কবিদের প্রভাবে তিনি কিছু 
সনেটও রচন| করেছেন ! তার 'জীবনমৃত্যু” (১৯৪৪) কাব্যগ্রন্থে ২১টি চতুর্দশ- 
পদের কবিতা সংকলিত হয়েছে । এর মধ্যে ২টি সাত মিব্রাক্ষর যুগ্মকে 
রচিত চতুর্দশী বাকি ১৯টি সনেট। সনেট রচনায় তিনি শেকস্পায়র-পন্থী কৰি। 
স্তবক-গঠনেও তিনি প্রধানত এই রীতির অনুগত । তার ৬টি সনেটের 
স্তবক-বিন্যাস ৪+9+৪+২, ৯টি এক স্তবকবন্ধে এবং ছুটি করে সনেট 
৪+৪+৬ ও ৮+৬স্তবকে বিন্যন্ত। এই সনেটগুলির মিলবিন্যান একান্তভাবেই 
শেকস্পীরীয় । তবে মাত্র পাঁচটি সনেট খাটি শেকস্পীরীয় সাতমিলে রচিত। 
এই সনেটগুলি হলো £ বোধন-১১ ৩, সমুদ্র সৈকতে-২, সমুদ্র শুকায়ে যাবে, 
তুমি চলে গেলে যবে। 

বোধন-২, সমুদ্র সৈকতে-১,৩,৬,৮, তুমি যদি ফিরে যাওঃ বরষ। কাটিয়া 
গেল-১,২, যখন গোধূলি এলো!-_এই ৯টি সনেটের মিলবিন্যাস শেকস্পীরীয়, 
তবে প্রতি ক্ষেত্রেই অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহৃত হয়েছে । "সমুদ্র সৈকত, 
পর্যায়ে পঞ্চম সূনেটটিরও ছ? মিল, এক্ষেত্রেও তিশি প্রথম চতুষ্কের একটি মিল 
দ্বিতীয় চতুষ্কে' বাবহার করেছেন । এ ছাড়া সমুদ্র সৈকতে-৪, ৭, এর চেয়ে 
স্বত্যু ভাল, পে দিন গড়ের মাঠে_-এই চারটি দনেটের প্রতি ক্ষেত্রেই 
প্রথম চতুষ্ষের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে এবং অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে 
ব্যবহৃত হয়েছে। 

বিবেকাননের সমস্ত সনেটই আঠার মাত্রার অক্ষরবৃত ছনো রচিত, 


'আধুনিক'-পর্বের অন্মান্ব সনেটকার ৩৬৫ 


প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ আছে মাত্র ছুটিতে । তার ১৯টি সনেটের ১৩টি তিনটি 
সনেট-পরম্পবায় রচিত। সনেট সংখ্যান্ুসারে এগুলি নিম্ববূপ £ বোধন-৩, 
সমুদ্র সৈকতে-৮, বরষ| কাটিয়! গেল-২। 

'বোধন' পর্যায়ের তত্ব-বিষয়ক তিনটি সন্টে ছাড়! বিবেকানন্দের বাকি 
সনেটগুলির মুখ্য অবলম্বন প্রেম ও প্রকৃতি। প্রকৃতির পটভূমিতেই তিনি 
প্রেমের স্বরূপ আস্বাদন করেছেন । ফলত তার অধিকাংশ সনেটের কেন্দ্র 
বিন্দুতে রয়েছে প্রেম-প্রকৃতির দ্বৈতবিহার । একটি উদ্বাহরণ দিই £ 

সমুদ্র শুকায়ে যাবে, হে বিষগ-বদনা, 

য্দ তুমি ফিরে যাঁও প্রত্যাহত তরঙ্গের মত। 
হৃদয় ভাঙিয়। আজ পড়ে যদি অয়ি অন্যমন।, 
ক্ষমা করো, ক্ষমা করে বেলাভূমে অপরাধ যত! 


সমুদ্র মরিয়! যাবে, উদাসিনী হে তরুণী মোর, 
যদি তুমি ফিরে যাও ছায়াব্রত্ত হবিণীর প্রায় । 
উন্মাদ তরঙ্গ যত যৌবনের নেশায় বিভোর 

ভাঙিয়! পড়িবে তারা! অতফ্িত রূঢ় বেদনায় ! 


সমুদ্র ফিরিয়া যাবে, যদি তুমি নাহি এসো ফিরে 

যদ্দি তুমি চলে যাও নতমুখী সন্ধার মতন। 

একটি দীপের শিখ! জবলেছিল যে নির্জন তীয় 

গোধূলি তারার মত মাগিবে সে নিঃসঙ্গ মরণ | 

শোন শোন হে তরুণী, সমুদ্রের আমু হল শেষ 

তোমার চরণ চিন্তে যাত্রা তার হল নিরুদ্দেশ ! 

[ সমুদ্র শুকায়ে যাবে £ জীবনম্ৃত্যু, পৃ. ৫১ ] 

এই সনেটটিতে প্রকৃতির পটভূমিকায় কবি-প্রিয়ার রূপ ও কবির প্রেমচেতনা 
ভাষ|। পেয়েছে । সনেটটি খাটি শেকস্পীবীয় রীতিতে রচিত, অন্তিম মিত্রাক্ষর 
যুগ্রকের দীপ্ডিটুকুও লক্ষণীয়। বস্ত এই রীতির সনেটে কবির প্রেম-প্রকৃতি- 
চেতন! সার্থকভাবেই পরিস্ফুট | 


'আধুনিক'পর্বে কাঁবাসাধনা করলেও কবিমানলিকতাক় অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 
(জন্ম ১৯০৪) প্রধানত রবীন্দ্র-আবহুমণ্ডলের অধিবাসী । এ পর্বস্ত তার 


৩৬৬ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


চারটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । তার মধ্যে 'দীপায়নে' (১৯৩২) ৮টি এবং 
'সায়স্তনা'তে (১৯৪০) ৫টি চতুর্দশপদের কবিতা স্থান পেয়েছে । প্রতি 
কাবাগ্রন্থের একটি করে কবিত। সাত পয়ারবন্ধে রচিত। অর্থাৎ এই ছুটি 
গ্রন্থে তার মোট সনেট সংখ্যা হলে! ১১টি। সনেট রচনায় তিনি প্রধানত 
শেকস্পীরীয় রীতি গ্রহণ করেছেন, তবে স্তবকবিন্যাসে ক্লাসিকাল রীতির 
প্রভাব রয়েছে । ৯টি সনেট ৮+৬ স্তবকবন্ধে গঠিত, একটির স্তবক-সজ্জ! 
৭২+-৪২+২ এবং একটি ৪+৪+৪+4-২ স্তবকবন্ধে বিন্যস্ত । 
অপূর্বকষ্ণের নিয়লিখিত ৪টি সনেট খাঁটি শেকস্পীরীয় মিলে রচিত £ 
দীপায়ন-্এহিত্যের বক্রতায় কালের রীতি, ইতিহাস, লিপিহারা | 
সায়স্তনী--আষাঢ় সন্ধ্যায় 
এছাডা। “দীপায়নে*র “আশাবরী পন সুদুর” “রণমন্থনের যুগে” এবং 
“সায়স্তনী'র ব্যথার বেদন+ সনেটব্রয়ও শেকস্পীরীয় তবে এগুলির কোন না 
কোন চতুক্কের মিলবিন্যাস সংরৃতধর্মী। “দীপায়নে”র “নিশীথের উপকূল” এবং 
সায়স্তনীঃর “মরতের মায়পথে” সনেট ছুটির সামগ্রিক মিলপদ্ধতি শেকস্পীয়র- 
পন্থী কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই একই মিলের পুনরাবৃত্তির ফলে মিলসংখা। সাত-এর 
পরিবর্তে ছয়। শেকস্পীরীয় অষ্টকের সঙ্গে পেত্রাকীয় ষট্‌ক মিলিয়ে অপূর্বকৃষ্ণ 
'দীপায়নে'র “মন? এবং 'পায়ভ্তনী'র "ওরা কি আমার কেহ” সনেটছুটি রচনা 
করেছেন । প্রসঙ্গত এই ধারার একটি সনেট এখানে উদ্ধৃত করছি £ 
বাধিয়াছে নীড় যারা সঙ্গোপনে মোর চিত্তমাঝে 
বিহঙ্গের সম নিত্য সন্ধযাবেল। চিত্তে ফিরে আসে, 
তার। মোর ছুঃখ স্বখে অন্তরের অস্তঃস্তলে বাজে, 
সঙ্গীহারা জীবনের সঙ্গী মোর বিশ্ব পরবাসে । 
সংসারের পারাবারে সারাদিন করি বিচরণ, 
শুভক্ষণে অন্ধকারে ধ্যানমৌন তপস্বীর মত 
বসিয়াছে মন্মে মোর, বন্দনায় হেরি নিমগন, 
সুগঠিত ক্লান্তপক্ষ, আখিতার! প্রেমে অবনত। 
মাতৃত্নেহ সমবাত্রি স্বপ্তি আনে স্িগ্ধ সমীরণে, 
উহার ঘুগ্নায়ে পড়ে, আমি জাগি, কত কথ! জাগে, 
ওর। কি আমার কেহ? প্রতীক্ষায় ছিল কোনখানে ! 
জীবন উধায় মোর মায়ামুঢ় জৈবজাগরণে 


“আধুনিক""পর্বের অন্যান্য সনেটকার ৩৬৭ 


নীড় রচি চিত্তকৃঞ্ধে গাহিতেছে প্রীতিপুষ্পরাগে, 
মোর মৃতাপথে ওর! ঘুরিবে কি প্রাণের সন্ধানে ? 
[ ওর কি আমার কেহঃ সায়ন্তনী, পৃ, ১৬] 
সনেটের ছন্দ নিয়ে অপুর্বকৃষ্ণ নান! পরীক্ষা-নিরীক্ষ| করেছেন। তার ৪টি 

সনেট প্রবহমাণ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর মধ্যে ৭টি আঠার মাত্রার । 
“সায়স্তনী”র “ব্যথার বেদন* ও “মরতের মায়াঁপথে” সনেট ছুটিকে তিনি 
জীবনানন্দ দাশ ও বুদ্ধদেব ব্থর পগ্‌ ধরে যথাক্রমে চব্বিশ ও ছাব্বিশ যাত্রায় 
প্রলন্বিত করেছেন। “দীপয়নে'র “কালের রীতি ও “নিশীথের উপকূল, 
সনেটদ্বয় মাত্রারৃত ছন্দে রচনা করে তিনি নিঃসন্দেহে হুঃসাহসিকতার 
পরিচয় দ্রিয়েছেন | সনেটের ছন্দ নিয়ে নান। পরীক্ষায় ব্রতী হলেও তার 
সনেটের বিষয়বস্তু একমুখা। তার সনেটগুলি আত্মচিন্তা-মূলক তত্বপ্রধান, 
মাঝে ষযাঝে প্রেমচেতনায় ভিন্নস্বাদী | 


হেমচন্দ্র বাগচী-র (জন্ম ১৯০৪) 'ভীর্থপথে-তে (১৯৩২) চারটি এবং 
“মানদ-বিরহ,-এ (১৯৩২) একটি পেত্রাকীয় গোত্রের সনেট সংকলিত হয়েছে। 
প্রতোকটি সনেট ৮+৬ স্তবক-সঙ্জায় কখখক কখখক তপতপতপ মিলবিন্যাসে 
বচিত। সনেটগ্ুলির অধটক-ষটুক বিভাগ থাকলেও ছুই চতৃ্ধ ও ছুই ত্রিকের 
উপবিভাগ নেই । আবর্তনসন্ধি বিষয়েও তার কোন সচেতনতা ছিল না। 
পাঁচটি সনেটই আঠার মাত্রার প্রবহমাণ ছন্দে রচিত। বি**বিন্যাস নিয়রূপ £ 

১. প্রেম-_তীর্ঘপথে £ কল্যাণস্বপন | মানসবিরহ £ উৎসর্গ কবিতা । 

২, তত্ব__তীর্থপথে : ছুহিতার অশ্রু, দুরাশ!। 

৩. কবিতর্পণ-_তীর্ঘপথে £ রবীন্দ্রজয়স্তা। 


কবি-সাংবারদিক নন্দগোপাল সেনগুপ্তের (জন্ম ১৯১০) “সেতু” (১৯৩৪) 
কাব্যগ্রন্থে কয়েকটি পেত্রার্কান গোত্রের সনেট সংকলিত হয়েছে। প্রেম, 
প্রকৃতি ও তত্বমূলক এই সনেটগুলি ৮+৬ স্তবকবন্ধে অফ্টাদশ-অক্ষরের 
তানপ্রধান ছন্দে রচিত। সনেটগুলির অন্টকে দুই মিল-_মিলপদ্ধতি প্রধানত 
ংবৃত $ ষট্‌কের মিলবিন্যাস বিৰৃতধমমী ; মিল-সংখ্া। দ্বুই ব! তিন। সনেটের 
বহিরঙ্সবিন্যাসে কবি ক্লাসিকাল-রীতি অনুসরণ করলেও আত্যন্তর সঙ্গতিতে 
অর্থাৎ আবর্তনসদ্ধি রচনায় তেমন উৎসাহী ছিলেন ন]। 


৩৬৮ ংল। সাহিত্যে সনেট 


অশোকবিজয় রাহ। (জন্ম ১৯১০) বাংল! সাহিতোর একজন প্রথম সারির 
রূপদক্ষ কবিশিল্পী। তার কাব্যলোৌক একটি আশ্চর্য স্বন্দর চিত্রশাল। | রূপদক্ষ 
কবির কলমে আকা বাণীচিত্রের সমারোহ সেখানে । এই পর্বস্ত প্রকাশিত 
আটখানি কাব্যগ্রন্থে তার মাত্র সাতটি চতুর্দশশপদের কবিতা স্থান পেয়েছে । 
এর মধ্যে একটি মিলহীন এবং তিনটি সাত মিত্রাক্ষর দ্বিপদীতে রচিত 
চতুদর'ণী ; সনেট মাত্র তিনটি । কিন্তু প্রকৃতি ও মানবজ্জীবন বিষয়ক এই তিনটি 
সনেটই তার কবিস্বভাবে সমুদ্তাদিত। তিনটি সনেটই আঠার মাত্রার অক্ষর বৃত্ত 
ছন্দে ৮--৬ স্তবকবদ্ধে স্জিত। ষট্‌কে পেব্রার্কা-্ধমী ছুই বা তিন মিল। এর 
মধ্যে “কিদ্রবসস্তে'র (১৩৪৮) এর]; ও “ছত্রচড়।” শীর্ঘক কবিতাছুটির অইউটকের 
মিলবিন্যাস অনিয়মিত । তিনটি সনেটেই আবর্তনসন্ধি আছে। “রুদ্রবসন্তের 
কবিতাছুটিতে পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে এবং “ভানুমতীর মাঠের (১৯৪২) 
“চিঠি-তে চিরকালের প্রেক্ষাপট থেকে বিশেষ কালে ভাবপ্রবাহ বিবতিত 
হয়েছে । অস্তরঙ্গে বহিরঙ্গে পরিচ্ছন্ন পেত্রার্কান “চিঠি সনেটটি এখানে 
সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য । 
(শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ চৌধুরীকে-_তামু ) 

তোমার চিঠিতে বন্ধু, শুনি আজ অরণ্যের ডাক 

যে-অরণা রক্তে আজে মিশে আছে বিচিত্র মায়ায় 

বিশাল রাত্রির মতে। ঢেকে আছে প্রকাণ্ড ছায়ায় 

জীবনের আদিভূমি। চেয়ে আছি বিস্ময়ে অবাক, 

বাঘের গুহার কাছে আজে। শুনি নাগাদের ঢাক, 

উতৎ্সব-জোয়ার ওঠে ভরা-টাদে প্রতি পূিমায় 

মিকির মেয়ের নাচে লতা-ঘের] বনের জ্যোৎয়্ায় 

কত রূপকথ| রাত, চেত্রমধু, পাহাড়ী বৈশাখ । 


কোথায় মিলায় বন্ধু, যুদ্ধভীত নরনারীদের 
আতঙ্কিত চোখ মুখ ?--ধৃসর সন্ধ্যার বুকে তারা 
একে একে মুছে যায় ছায়ামু্তি ধূসর স্বপ্রের, 
তামুর ঘাটির কাছে আজে| দেয় অটল পাহারা 
উলঙ্গ পাহাড়-চুড়া বন্ধু সে উলঙ্গ আকাশের-- 
বাজায় তারার রাতে বিশাল বনের একতার]। 


'আধুনিক'-পর্বের অন্যান্য সনেটকার ৩৬৯ 


এই সনেটে অশোকবিজয়ের নিজস্ব কাব্যপরিবেশটি আরণ্যক আদিমতায় 
চিত্ররূপময় হয়ে উঠেছে এর বিষয়বন্ত আরণ্যক-জীবন। সনেটের অষ্টক- 
ষটুক-বন্ধে চিরকালের প্রেক্ষাপটে বিশেষ কালের রূপটি প্রমূর্ত। রূপকল্প 
রচনায় কবির বৈশিষ্টা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পৎকিতে । 
“উলঙ্গ আকাশের বন্ধু উলঙ্গ পাহাড় চুড়া র হাতে “বিশাল বনের একতারা 
তুলে দ্রিয়ে কবি তাকে চিরন্তন বাউলের বূপসজ্জায় সজ্জিত করেছেন । 


বিমলচনক্ত্র ঘোষে-র (জন্ম ১৯১* ) উদাত্ত ভারত” (১৯৫৬) কাব্য গ্রন্থে ২৯টি 
চতুর্শপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে । এর মধ্যে ছুটি সনেট-পরিপন্থ্ী 
অনিয়মিত মিলে রচিত চতুর্দশী, বাকি ২৭টি সনেট । সনেটগুলি ক্লাসিকাল- 
রীতির ৮+৬ স্ভবকবন্ধে গঠিত। ২৩টি সনেটের মল-পদ্ধতি পেত্রার্কান, ৪টি 
শেকস্পীরীঘ । “পেঙ্ুইন”,নিরকেরে স্বণ| করি" ও অক্ষয়কুমার দৃত্ত'শীর্ধক তিনটি 
সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাস খাঁটি শেকস্পীরীয়_এই ধারার “বঙ্গোপসাগরের 
তীরে” সনেটটির দ্বিতীয় চতুক্ষের মিল ত্রুটি পূর্ণ। পেত্রার্কান রীতির ২৩টি 
সনেটে অ্টক-ষটুক বিভাগ আছে । অষ্টকের ছুই চতুক্ষের উপবিভাগ ও স্পষ্ট 
কিন্ত ষটুক দুই ত্রিকবন্ধে বিন্যস্ত না হয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেকস্পীয়র-পন্থী 
৪ +২ পর্বে বিভক্ত । এই সনেটগুলির গঠন ও মিলবিন্যাস নিয্নরূপ £ 

১, কথকখ। কখকখ। তপতপ। উউ £ বাল্ীকি, বেদব্যাস, কপিল, 
দক্ষ, গ্রীকৃষ্ণ, একলব্য, কর্ণ, দ্রৌপদী, বিদ্ভাপতি, দুর্যশিখাঃ অমেয় 
শিখা, বাউল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, সাবিত্রী সত্যবান 
-১১ ই। 
কখখক | কখখক | তপতপ | উঙ : মেনকা। 
কখখক | কখখক | তপঙপতঙ £ তৈরবী। 
কখখক | কখখক | তখতখ । পপ ঃ চণ্ীদাস। 
কখকখ। কখকখ। কখতপতপ * মনু । 
কখকখ। কখকখ । তখতখ | পপ £ ডাবিটিকিট। 
কখকখ। কখকখ। খকখকথক : ক্াশ্থাপেয়ং। 

৮. কখকথ। কখকখ। কতকতপপ ঃ প্রাচীন ভারতের প্রতি । 
উল্লিখিত ২৩টি সনেটের চতুর্থ থেকে অষ্টম বিভাগের ৫টি সনেটের ষটুকের 
মিলবিন্রাস ক্রটি পূর্ণ । অবশ্য এই পর্যায়ের প্রত্যেকটি সনেটের অষ্টক ছুই 
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০০ বাংলা সাহিতো সনেট" 


মিলের চতুষ্ক যুগলে গড়া, মিলবিস্তাস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবৃতধর্মী। তৃতীয় 
বিভাগের একটি মাত্র সনেটের সামগ্রিক মিলপদ্ধতি খাঁটি পেত্রার্কান। বাকি 
২২টির মধো ২*টির অস্তিমে মিত্রাক্ষর দ্বিপদী স্থান পেয়েছে। এই ২টি 
সনেটের ষটকের গঠন ও মিলবিন্যাসে নিঃসন্দেহে শেকস্পীরীয় প্রভাব 
বর্তেছে। এই *ধারার সনেটগুলির আত্ন্তর সঙ্গতিতেও পেত্রার্কান রীতি 
অনুসৃত হয় নি। কোঁন সনেটেই আবর্তনসন্ধি নেই! গঠন ও মিলবিন্যাসে 
কৰি পূর্বসূরীদের অনুসরণে পেত্রাকীয়-শেকস্লীরীয়-রীতি সমন্বয়ের সাধনায় 
ব্রতী হয়েছেন । প্রসঙ্গত একটি উদাহরণ দেঁওয়! যাক £ 
জণ্বিয়৷ কিরাঙকুলে অনার্ষ সম্ভান 
বার বার নিগৃহীত আর্ধ-অত্যাচারে 
নী সংকল্পে ব্রতী ছিলে আরণ্যক প্রাণ 
সভাতার উপেক্ষার মৌন অন্ধকারে ? 
রণগুর দ্রোণ শিক্ষা করেনি কে দান 
অস্পৃশ্য নিষাদ বলি ঘ্বণ্য অবিচারে, 
বক্ষে চাপি উপেক্ষার রুদ্ধ অভিমান 
-আরম্ভিলে অস্ত্রশিক্ষা নির্জন আধারে। 


“ একদিন আসিলেন সে অরণ্য বুকে 
আধবরাজপুব্রগণে সাথে লয়ে দ্বোণ, 
শব্দহীন বাণবিদ্ধ কুন্ধুক্সের মুখে 
তোমার আশ্চর্য শিক্ষা করিল দর্শন ! 
কী ভুল করিলে দ্রোণে গুরু বলে মানি, 
দক্ষিণায় অগ্্রসিদ্ধ বদ্ধাঙুষ্ঠ দানি ! 
[ একলব্য £ উদাত্ত ভারত, পৃ ৪৯] 
উদাত্ত ভারতে*র সনেটগুচ্ছে বিমলচন্দ্র প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের 
ব্যদ্চিতৃবান কয়েকজন মহামণীষীর মহিমান্বিত চরিত্র চিত্রণে প্রয়াসী হয়েছেন। 
এ ছাড়! কৰির বিবিধ ততৃচিস্ত। এই সনেটগুলির অনেকথানি অংশ জুড়ে 
রয়েছে । বিষমানুসারে তার ২৭টি সনেট নিয়লিখিত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত £ 
১, কবি” রবিদতর্পণ-্্বাল্মীকি, বেদব্যাস, কপিল, মনু, বিদ্যাপতি, 
চণ্তীদাল, দেবেক্্রনাথ ঠাকুর, বিস্তাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত। 


“আধুনিক**পর্বের অন্যান্ত সনেটকার ৩৭১ 


২, কাব্যরসোদগার-্দক্ষ, শ্রীকৃষ্ণ, একলব্য, কর, দ্রৌপদী, মেনকা, 
সাবিত্রী-সত্যবান-১, ২। 

৩. তত্ব-_সূর্যশিখা, ভৈরবী, অমেয় শিখা, বাউল,পেঙ্ছুইন, নরকেরে স্বণা 
করি, ডাবিটিকিট, বঙ্গোপসাগরের কুলে, কাশ্যপেয়ং, প্রাচীন 
ভারতের প্রতি । 

বিমলচন্দ্রের সনেটের ছন্দ অক্ষরবৃত্ত, এর মধ্যে ১৮টি চতুর্দশ ও ৭টি 

অষ্টাদশ-অক্ষর] | “দূর্যশিখা” ও “নরকেরে ঘ্বণা করি” সনেটদ্য় যথাক্রমে 
বাইশ ও ছাবি্বিশ অক্ষরে গঠিত । প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ আছে ৫টি,সনেটে । 


মোহিতলালের সাহিত্য-শিষ্ত আশুতোষ ভট্টাচার্ধ (জন্ম ১৯১০ ) একালে 
বিদ্ধ সাহিত্যসমালোচক হিসাবে খ্যাত । কিন্তু কাব্য-চচার মাধামেই তিনি 
ঠার সাহিতা-জীবন শুরু করেছিলেন । এবং একথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য 
যে, তার কাব্য-কলাকৃতির অন্যতম প্রধান বাহন হলে! সনেট । সনেট চর্চায় 
খুব সম্ভবত তিনি তাপ গুরু মোহিতলালের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । 
তার প্রথম কাবাগ্রন্থ 'মধুমালা'র (১০৪৩ )২২টি সনেটের অধিকাংশই 
ক্লাসিকাল, গঠম ও মিলবিন্যাস উভয়তই। এই ২২টি সনেটের মধ্যে ১৯টি ৮+৬ 
স্তবকবন্ধে সঙ্জিত। 'খাঁষভারত' এর স্তবকসজ্জা ১২+২7 এবং 'মুক্তি ও 
বন্ধন, ও “নিরাশায়' সনেটদরয় প্রমথ চৌধুবী স্বলভ ৮+২+৪ রীতিতে রচিত। 
প্রত্যেকটি সনেট অস্টক-ষটুকবন্ধে বিন্যস্ত, সবব্রই অ্ট* চতুষ্ক-যুগলে গড়া। 
'সাহসিকা17 “মুক্তি ও বন্ধন” এবং “নিরাশায়' ছাড়া অন্য ১৯টি সনেটের দুই 
ব্রিক বিভাগ স্পষ্ট । 
তার ২২টি সনেটের অক্টকেই দুই মিল। “অচিস্ত্া' ছাড়। অন্য সব সনেটের 
অষ্টকের মিলগ্রস্থন সংৃত-্ধর্মী। ষট্‌কে ছুই বা তিন মিলের বিচিত্র লীলা । 
মিলবিন্যাসে নয় প্রকার বৈচিত্র ধরা পড়েছে £ 
১, তপত পতপ £ শকুত্তল।, সাহসিকা, অদ্রাণ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, 
জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন। ২. তপঙ তপঙ : সাগরিকা, পৌষ। ৩. তপত 
পঙঙ £ খধিভারত, অচিস্তাঃ বর্ধাররূপ, ভান্ত্র, কাতিক। 6. তপঙ 
উপত £ স্বপ্ন? ৫. তপপ তপত £ মাঘ। ৬. তপপ তঙঙ ঃ আবাডঢ়। 
৭. ভতপ উপঙঃ শাওন। ৮. তত পঙপঙ £ মুক্তি ও বন্ধন, 
নিরাশায়। ৯. ততপ ঙউগপঃটগর। 


৩৭২ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


এই মিলবিন্যাসের ৩৯৮ ও ৯ বিভাগের আটটি পনেট ছাড়া অন্যত্র মিল- 
পদ্ধতি ক্লাসিকাল। ৩"বিভাগের মিলগ্রন্থনে শেকসপীরীয় রীতির প্রভাব 
বর্তমান। ৮ বিভাগের ছুটি সনেটের মিলবিন্যাস প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত 
তথাকথিত ফরাসি রীতির। কিন্তু ৯ বিভাগের সনেটটি প্লেয়াদ কবিগোষঠীর 
আদর্শে রচিত খাটি ফরাসি-রীতির। আশুতোষ ভট্টাচার্ষের আগে বাংলা 
সাহিত্যে বিষণ দে-ই মাত্র খাটি ফরাসি-বীতিতে ছুটি সনেট রচন1 করেছেন। 
খাটি ফরাজি-রীতির উদাহরণ হিসাবে সনেটটি এখানে উদ্ধারযোগ্য £ 
" ভ্রমর গুঞ্জর-মন্ত্রে নিশি ভরি” করে শুব-গান, 
পল্লব-আনত-শাখে উষারাগে সে আলি লুটায় 
তোর রুদ্ধ দ্ধার-পথে ; আখি মুদি আত্ম-গরিমায় 
চিত্তে তুই সারানিশি কার মৃতি করিলি রে ধ্যান? 
যখন ফুটায়ে দল দিলি প্রাণে আনন্ব-সন্ধান 
বন্ধু ভ্রমরের আি অন্ধ হ'ল পরাগ-্ধুলায়, 
অনিলে দ্বলায়ে শাখ। নিষেধিলে ইঙ্গিতে তাহার 
প্রবেশ, অস্তরে তোর , দূর সূর্যো করি” আত্মদান। 
তোর শুভ্র দল হেরি? অনুরাগ-বর্ণলেশহীনঃ 
করিল ভ্রমর-ভক্ত তোরি প্রেমে আপন। বিলীন ; 
কামনা জাগিছে কম-কলিকার কুমাবী-হদয়ে, 
পারিত ভ্রমর যদি এ'বারতা নিতে অন্ুমানি, 
সহিতে হ'ত না তা'র নিশি-শেষে নিরাশার গ্রানি, 
পাধনায় রাতি ভোর, বৈরাগ্যে দিবস যায় বয়ে । 
[ টগর £ মধুমালা, পৃ. ২০ ] 
পুষ্প-প্রকৃতি বিষয়ক এই সনেটটি অস্তরক্জ বহিরঙ্গে ফরাসি। অস্টক 
সংরৃতধর্মী চতুষ্ক-যুগলে গড়া । টুক দুই ভ্রিকবন্ধে বিন্যমন্ত | প্রতি ত্রিক-বন্ধের 
শীর্ধে ভিন্ন মিলের মিিব্রাক্ষর যুগ্নক | সনেটটির অষ্টক ঘটকের মাঝে ভাবাবর্তনটিও 
এক্ষেত্রে লক্ষণীয় । 
সনেটের অঙ্টক-ষটুকবন্ধে ভাবাবর্তন সূর্টিতে আশুতোষ ভট্টাচার্য 
ক্লাসিকাল পেত্রার্কান আদর্শকে পুর্ণমাত্রায় অনুসরণ করেছেন। তাঁর ২২টি 
সনেটের মধ্যে ১৮টিতে আবর্তনসন্ধি রয়েছে । এই আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি 
নিয়লিখিত চতুধিধ বৈচিত্র্য-সূষ্টি করেছেন £ 


“আধুনিক”-পর্বের অন্যান্য সনেটকার ৩৭৩ 


১, কারণ থেকে কার্য £ শকুন্তল!১ মুক্তি ও বন্ধন । 

২. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ £ সাগরিক!, সাহসিকা, অচিস্তা, টগর, পৌষ, 

মাঘ, বৈশাখ, শাওন, আশ্বিন, কাতিক। 

৩, নিসর্গলোক থেকে আত্মলোক £ নিরাশায়, বর্ধার রূপ, অদ্রাণ, 

ফাল্ভুন। 

৪, আত্মলোক থেকে নিসর্গলোক £ জোষ্ঠ, আষাঢ় । 

আশুতোষ ভট্টাচার্ধের ছুটি সনেটের আবর্তনসন্ধিতে মোহিতলালের 
প্রভাব লক্ষ করা যায়। মোহিতলালের অধিকাংশ সনেটের মত তার 
“সাগরিকা” ও “অচিস্ত্য সনেটদ্বয়ের অস্ভিম ছুই পংক্তিতে পূর্বতন ( অষ্টকের ) 
ভাবের অভিব্যক্তি ধরা পড়েছে । ক্লাসিকাল সনেটের বূপগঠনে এই রীতি 
নিঃসন্দেহে ক্রটিবহ | 

এই কবির সনেটের ছন্দে তার সাহিতা-গুরু মোহিতলালের প্রভাব 
বর্তমান | ড্র ২১টি সনেট আঠার মাত্রার অক্ষরবৃত ছন্দে রচিত--শকুস্তল।” 
মাত্র ব্যতিক্রম, এটির ছন্ন চতুর্দশ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত। তার সনেটের ছন্দ- 
বিষয়ে লঙ্গণীয় এই যে তিনি সনেটের নিটোল-গঠনের পক্ষে ক্ষতিকর জেনে 
প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগে তেমন উৎসাহ প্রদর্শন করেন নি। মাত্র পাঁচটি 
সনেটে আংশিক প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ আছে। 

আশুতোষ ভট্টাচার্ধ 'বারমাসী' |শরোনামায় বারমাসের ওপর বারটি 
সনেট রবূচন। করেছেন। ইতালীয় কৰি জেমিন্নিয়ানে। সর্ব প্রথম এই ধরণের 
সনেট-পরম্পর1 রচনা করেন। বাংল! সাহিতো দেখেক্দ্রনাথও “নববর্ধের 
উপহার" শিরোনামায় বারমাসের বারটি সনেট লিখেছেন। এই বিষয়ে 
আশুতোষ ভট্টাচাধ দেবেন্দ্রনাথের দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে থাকবেন ।. তবে 
মঙ্গলকাব্যের “বারমাস্য!” দ্বারাও কবি এই ধরণের সনেট রচনায় অনুপ্রাণিত 
হতে পারেন। 

'বারমাপী' শীর্ষক সনেটগুচ্ছে প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে কবির স্বগতোক্তি-মূলক 
প্রেমচেতনা ভাষ! পেয়েছে । এই সনেটগুচ্ছ তার “মধুমালা কাব্যগ্রন্থের 
মধ্যমণি । ভাষার প্রাঞ্জলতায় ও অনুভবের ভ্ৃগ্ধতায় এই সনেটগুলি মধুদ্বাদী 
হুয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত অগদ্রাণ সনেটটি উদ্ধার করা যাক ঃ 

কেন বা! ভাঙালে ঘুম ? বাহিরে যে এখনে! আধার। 
বুঝিবা সোনালি রোদ ফুটে নাই পৃবের আকাশে? 


৩৭৪ বাংল! সাহিত্যে সনেট 


অলস আখির পাতা ঘুমের আবেশে মুদি* আসে, 

এখনি ঘরের কাজে বাহিৰ্িতে হ*বেকি তোমায়? 
জানেল] খুলিয়া! আজি দেখি যাও কি শোভ। উষার,_- 
কিশোরী কলিকা ফুটে অতসীর, হিমেল বাতাসে 

সবুজ পাতার বিলে সাদ! লাউ-ফুল ভোবে ভাসে, 
শাখার আহলে ষেন সজ্জিনার ভরেছে তুষার । 


তুপুরে আমিও তবে ঘরে ন1 রহিলে গুরুজন, 
ভারয়] ধানের গাদ] ছোট'র। খেলিবে লুকোচুরি | 
আমর! বসিব দেহে খুলিয়! পৃবের বাতায়ন, 
দেখিব, সরিষা-ক্ষেতে মেঠে! মেয়ে জালে ফুলঝুরি ! 
আকাশ কলাই-ফুলে মুখবি হেরিবে আপন, 
দিনের স্বপনে চোখে জাগিবে দুরের বনপুরী। 
[ মধুমালা, পৃ” ২৬ এ 
প্রেমচেতনাই তার নেটের মুখ্য আলম্বন তবে একমুখী বিষয়েই তার 
কবিচিত্ত তৃপ্ত হয় নি। “বারমাসী” সনেট-পরম্পরা ছাড়া তার অন্য দশটি 
সনেটে নিয়লিখিত ছঃপ্রকার বিষয়বৈচিত্রা ধর] পড়েছে ঃ 
১, কাবারসোদগার £ শকুস্তল] | ২. প্রেম £ সাগরিকা, সাহপিক।, 
. স্বপ্র। ৩. ভারতসংস্কৃতি £ খধিভারত | ৪. তত £ অচিন্ত্য, মুক্তি ও 
বন্ধন । «. প্রকৃতি £ টগর | ৬. আত্মচিন্ত| £ নিরাশায়, বর্ধার রূপ। 


জগদীশ ভট্টাচার্য (জন্ম ১৯১২) সাহিত্য-জীবন শুরু করেছিলেন কবিতা 
দিয়ে। বর্তমানে সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে খ্যাত হলেও কাবাশ্চর্চায় 
নিত্য-নতুন পরীক্ষায় উৎসাহী শিল্পী। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ “অষ্টাদশী। 
(১৯৩৩ )২৪ ১৮টি আঠার মাত্রার আঠার পংক্কির প্রেমের কবিতার সংকলন । 
অধাপক ডঃ সুকুমার সেন এই গ্রন্থের কবিতাগুলিকে “চতুর্শশিপদী' অর্থাৎ 
সনেট বলে উল্লেখ কন্পেছেন।২ কিন্তু এগুলিকে সনেট ন। বলে সনেট-কল্প 
কবিতা বলাই শ্রেয়। বাংল! সাহিত্যে বুদ্ধদেব ও বিষ দে ফোল পংক্তির 
এবং অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও অচিস্তাকুমার সেনগুপ্ত আঠার পংক্তির সনেট-কল্প 
কলাকৃতি নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেদ। এদের তুলনায় জগদীশ ত্রাচার্েক 


'আধুনিক**পর্বের অন্যান্ত সনেটকার ৩৭৫ 


চতুর্দশোধ্ব -পংক্তিতে সনেট রচন!র পরীক্ষা আরে। ব্যাপক ও সচেতন । তার 
“অষ্টাদশী” আঠার অক্ষরের আঠার পংক্তির ১৮টি কবিতার সংকলন। 
বিষয়বনস্ত কবির ভাষায় “আমার প্রিয়ার তন্বু অষ্টাদশ বসন্তের দান।, 
অধ্টাদশীর পরবর্তাকালে প্রকাশিত “ক্ষণশাশ্বতী” (১৯৪১ ) এবং 'কলেজবয়' 
ছদ্মনামে রচিত ব্লাকবোর্ড' (১৯৪৫) কাবাগ্রন্থে আরে সাতটি আঠার-পংক্তির 
সনেট-কল্প কবিতা স্থান পেয়েছে । এই কবিতাগুলি রচনায় সর্বত্র একই 
বিশিষ্ট রীতি অনুসৃত হয়েছে । ৪+৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে গঠিত এবং ভিন্ন 
ভিন্ন মিলের চারটি বিৰৃত চতুষ্ধ ও অন্তিম মিত্রাক্গর যুগ্নকে এই 
কবিতাগুলি রচিত। গঠন ও মিলবন্ধন শেকস্গীরীয়। এই পরীক্ষাফুলক 
সনেট-কল্প কবিতাগুলি লক্ষা করলেই বোঝা যাবে যে কবি শেকস্পীরীয়- 
রীতির সনেটে একটি অতিরিক্ত চতুষ্ক যোজনা করে পংক্তি সংখ্যাকে চৌদ্দ 
থেকে আঠারতে প্রসারিত করেছেন । 
পরাক্ষা মূলক এই সনেট-কল্প কবিতাগুলি ছাডা জগদীশ ভট্টাচার্য 
'ক্ষণশাশ্বতী” ও ব্লিপাকবোর্ডে” ১৫টি শেকস্পীরীয় রীতির সনেট রচন] করেছেন । 
এর মধ্যে ৩টি ক্ষণশাশ্বতী' ও ১২টি ব্রাকবোর্ড' কাবা গ্রন্থের অস্তভুক্ত। এই 
পনেরটি সনেটই ৪+৪+৪+২ শেকস্পীরীয় স্তবকবন্ধে ও মিলবিন্যাসে 
রচিত। প্রেমই তার সনেটের তথ! কবিতার মুখ্য অবলম্বন । তবে “কলেজ- 
বয় -ছল্মনামে লেখা 'ব্যাকবোডে'র সনেটওচ্ছ বাঙ্গের ছোয়ায় অয়-মধুর। 
তার উল্লিখিত ১৫টি সনেটের মধো মাত্র ছুটি আঠার মাত্রার অক্ষররৃত্ত ছন্দে 
রচিত, বাকি ১৩টির ছন্দই চতুর্াত্রিক মাত্রাধৃত | হ্বরেন্দ্রন'* মৈত্রের পরে 
তিনিই এত অর্ধিক সংখাক সনেট মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচন। করেছেন । 
কাবাসাধনার পরবতাঁ অধ্যায়ে জগদীশ ভট্রাচার্য সনেট রচনায় অঙ্টক- 

ষটকে বিন্যস্ত ক্লাসিকাঁল রীতির প্রতিই আন্বগত্য দেখিয়েছেন | নমুন! হিসাবে 
এই পর্যায়ের আলোর মরাল+ শীর্বক সার্থক সনেটটি নিয়ে ধৃত হলো £ 

ছুর্ধোগের মেঘে ঢাক] কৃষ্ণপক্ষ রাত ছিল কাল। 

কালবোশেখীর ক্রোধ ক্ষিপ্ত ছিল পল্লীনিকেতনে, 

শেষবসন্তের কান্ন। ঝরেছিল নারিকেলবনে, 

অস্তুভ কী আশঙ্কায় বিশ্ব ছিল বীভৎস ভয়াল । 

প্রস্ম আকাশে আজ আনন্দিত এসেছে সকাল- 

সে যেন ষর্গের শিশু, ছুধে-্াতে হাসে ক্ষণে ক্ষণে, 


৩৭৬ ংল। সাহিতো নেট 


মর্ত্যবালিকার খুশি দোল যায় পুবালি পবনে ১-- 
দুর শৃন্যে উডে যায় শ্বেতশুত্র আলোর মরাল। 


তুমি দূরে চলে গেলে জীবন আধার হয়ে আসে" 
বলেছিলে কাল রাতে যন্ত্রণার বিষ ভাষায় ; 
কপোলে মুক্তোর মাল] ঝরেছিল বুকের আচলে। 
আজ ভোরে ঘুম ভেঙে কঃ জাগে ললিতে-বিভাসে, 
অধর তৃষিত হয় কী নব জীবন পিপাসায় ;-- 

প্রিয় দূরে চলে যায়, প্রেম তবু হাসে পূর্বাচলে । 


চঞ্চলকুমার চট্রোপাধায়ে-র (জন্ম ১৯১৪) এ পর্যস্ত তিনটি কাবাগ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়েছে । এর মধ্যে “কয়েকটি প্রেমের কবিতা” ( ১৯৫৫) ১৬টি প্রেমের 
কবিতার সনেটগুচ্ছ। প্রেমচেতন] বাস্তবমুখী ও নগর কেন্দ্রিক । তবে 
প্রেমের মুল্যবাধে বিশ্বস্ত। কিন্তু তার প্রথম কাৰাগ্রস্থ “বর্শেষে'র (১৯৩৮) 
সমর সেনকে উৎসর্গ-করা “চতুর্দশপদী” শীর্ষক ১৬টি সনেটে প্রেমচেতনার 
কোন অভিবাক্তি ধর! পড়ে নি। সমাজ ও রাজনীতিই এই সনেটগুচ্ছের 
উপজীব্য । এখানে কৰিচেতনা অবক্ষয় ও অনিকেত-সুলভ নৈরাশ্যবোধে 
জর্জরিত। বাঙ্গের শাণিত কশাঘাতে তিনি প্রচলিত মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত 
করেছেন। কিন্তু এই গভীর শুন্যতা থেকে কবির উত্তরণ ঘটেছে প্রেমেরই 
মাধামে । মুলত “বর্ধশেষ' থেকে “কয়েকটি প্রেমের কবিতা” সনেটগুচ্ছে 
কবির এই মানসমুক্তির ইতিহাঁসই অভিব্যক্ত হয়েছে। 
প্রবহমাণ অক্ষরবৃত ছন্দে রচিত উল্লিখিত ছুটি কাব্গ্রম্থের ৩২টি সনেটের 
মধো চৌদ্দটি এক স্তবকে এবং পনেরটি ৮+৬ স্তবকবন্ধে সঙ্জিত। একটির 
স্তবক-সজ্জা ৮+৪+-২ ও বাকি ছুটির ৪+৮+২। অর্থাৎ সনেটের স্তবক 
গঠনে তিনি মুলত ক্লালিকাল রীতিরই অনুসরণ করেছেন । কিন্তু মিলবিন্যাসে 
তিনি একান্ত ভাবেই শেকস্পীয়র-পন্থী। তার ২৯টি সনেটই এই রীতিতে 
রচিত, তবে 'বর্ষশেষেণর ১০১ ১৪ এবং “কয়েকটি প্রেমের কবিতার” ৫১ ৯, ১৩ 
ংখাক পাঁচটি সনেটের মিলবিদ্যাস ঈষৎ ক্রটিপূণ। শেকস্পীবীয় অধটক ও 
পেত্রাকীয় ঘটকের সমন্বয়ে তিনি “কয়েকটি প্রেমের কবিতার ১, ১১, ও ১২ 
সংখাক সনেটত্রয় রচনা, কয়েছেন। এর মধ্য প্রথম ছুটিতে আবর্তনস ন্ধি. 


“আধুনিক'*পর্বের অন্যান্য সনেটকার ৩৭৭ 


রয়েছে । এ ছাড়া শেকস্পীরীয় রীতিতে রচিত আটটি সনেটেও তিনি 
আবর্তনসন্ধি রচন। করে তাঁর পূর্বন্রীদের মত ক্লাসিকাল রোমার্টিক-রীতির 
সমন্বয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। উল্লিখিত দশটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি 
দ্বিবিধ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন ঃ 
১. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ__বর্ধশেষ £ ১,২৯৩; &| কয়েকটি প্রেমের 
কবিতা £ ৫১ ৮১ ৯১ ১০) ১১। 
২. কারণ থেকে কার্ধ-_কয়েকটি প্রেমের কবিতা! £১। 
আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট শেকস্পারীয় রীতির 'একটি সনেট এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ 
তোমারে পাঠাই বন্ধু সম্মুখ সমরে। 
অশ্ব গজ রথী সহ রণক্ষেত্রে যবে 
সূর্যালোকে নগ্ন অসি স্ফুলিঙ্গ বিতরে, 
ক্ষণপ্রভ! প্রভাদানে ম্লান ভলো তবে। 
কাগজে রটাই ঠেসে যুদ্ধের বারতা 
কেমনে মোদের লাগি এ কাল সমরে 
গয়েছ তুমি হে বন্ধু। হয় কথকত। 
নিধন হইলে রণে, নাটকীয় স্বরে। 


এদিকে রহি হে দুর্গে (অতি নিরাপদে ) 
মুনাফ1 ভিসাব করি শেয়ার বাজারে। 
বন্ধুশোক নিবারিতে, শত্রু ধ্বংস মদে 
পাঠাই দত্তোলি তৃণ পুষ্পক বিহারে । 
বিংশশতাব্ধীর কথা শোন প্রণাবান 

সেই ধন্য নরকুলে যার বাঁচে প্রাণ। 

[ বর্ধশেষ-_-১ ] 
সমাজ-সচেতন কবির কঠে আত্মকেন্ত্রিক শ্বার্থমগ্র মানব-চরিভ্রের হীনম্মন্ুতা 
তীব্র-ব্যঙ্গে এই কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে । শেকস্পারীয় রীতির এই সনেটে 
অষ্টক ষটুকের মধাবত্তাঁ আবর্তনসন্ধির ঘভিব্যঞনাও লক্ষণীয়। 


৩৭৮ ংল। সাহিত্যে সনেট 
১৪ 
দনেটে 'আগ্ুমিক' "পর্বের ফল শ্রচতি 


আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার জনয়িত। মধুসূদন পেত্রাকীঁয় সনেট-কলাকৃতিকে 
তান কাবের মুখ্য বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন । তিনি আশ! করেছিলেন 
যে পরবর্তাকালে প্রতিভাধর কবির সাধনায় এই সনেট ইতালির সমকক্ষ হয়ে 
উঠবে । মধুকবির এই প্রত্যাশ। সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নি। অবশ্ত তার পরবর্তী- 
কালের কৰিসমাজ শুধুমাত্র পেব্রাকায় বীতিতেই সনেটের পসর1 সাজান নি। 
শেকস্পীরীয়, ফরা'সি'ও অন্যান্য পরীক্ষ! মূলক নান| রীতিতেও সনেট-চর্চায় 
উৎসাহ প্রকাশ করেছেন । বাংল! সাহিতো রবীন্দ্রনাথ শেকস্পীরীয় সনেট 
কলাকৃতির প্রবর্তন করেন। তার সমসাময়িক ও পরবর্তাকালে এই সহজিয়! 
সনেট-রীতিই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়ত। অর্জন করেছে। বিংশ শতাব্দীর 
তৃতীয় দশকে- আমরা যাকে বাংলা কবিতার “আধুনিক' কাল বলে চিহ্নিত 
করেছি তার সূচনাতেই মোহিতলাল বাংল! সাহিত্যে পেত্রাকীয় সনেট 
কলাকৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন । এই পর্ধে মোহিতলালের আগেই 
সুশীলকুমার দে ক্লাসিকাল মিলবিন্যাসে শতাধিক সনেট রচনা কয়েছিলেন। 
কিন্তু তার এই ধারার অধিকাংশ সনেটই আবর্তনসন্ধিহীন মিল্টনীয় সনেটের 
সগোত্র। মোহিতলাল কিন্তু তার অধিকাংশ পেত্রার্কান সনেট রচনায় এই 
বীতির:অপ্তরজ বহিরঙ্গ প্ূপবিন্যাসে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। সুতরাং এ কথা 
নিঃসংশয়ে বল। যায় যে, এই পর্বের পেত্রাকাঁয় সনেট চর্চায় মোহিতলালের 
আদর্শ দ্িশারীর কাজ করেছে । এই পর্বে এই ধারার সনেট রচনায় 
স্বরেন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, প্রমথনাথ, স্বধীন্দ্রনাথ, রাধারাণী, হুমায়ুন কবির, 
অজিত দত, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে' হেমচন্দত্র বাগচী, বিমলচন্দ্র+ অশোকবিজয় 
আশুতোষ ভট্টাচার প্রমুখ কবি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন। 
অবশ্য ক্লাসিকাল সনেটের গঠন ও আত্যন্তর সঙ্গতি বিষয়ে এদের সকলেই 
যে খুব সচেতন ছিলেন এমন নয় । অধ্টক ফটুকের বিভাগ এরা যদিও বহুল 
পরিমাণে রক্ষা! করেঞ্ছেন কিন্তু অষ্টকের দুই চতুষ্ক ও ষটুকের দুই ত্রিকবন্ধের 
উপবিভাগ প্রায়শই অবহেলিত হয়েছে । অর্জিত দত্ত ছাঁডা উল্লিখিত কবি- 
সমাজের প্রায় প্রতোকেই তাদের ক্লাসিকাল-রীতির কিছু সনেটের অস্তিমে 
মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান দিয়েছেন । পেত্রার্কাঁন সনেটের অস্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্রক 


সনেটে আধুনিক'-পর্বের ফলশ্রুতি ৩৭৯ 


যোজনার প্রবণত। নিঃসন্দেহে শেকস্পীরীয় রীতির প্রভাবজাত। রবীন্দ্রনাথ 
ও তার সমকালীন কবিদের রচনাতেও এই বিশেষ প্রবণতাটি লক্ষণীয় । শুধু 
গঠনের দিক থেকেই নয়, পেত্রার্কান সনেটের আভ্যন্তর সঙ্গতি বিষয়ে অর্থাৎ 
আবর্তনসন্ধি রচনাতেও “আধুনিক”-পর্বের অধিকাংশ কবি পূর্ণ সচেতন 
ছিলেন ন1। এদের এই ধারার কিছু সনেটে আবর্তনসন্ধি আছে সন্দেহ নেই, 
কিন্তু তা তুলনায় কম। অর্থাৎ ক্লাসিকাল সনেট রচনায় এরা বহিরজের 
মিলবিন্যাস সম্পর্কে যত সচেতন ছ্বিলেন, ঠিক ততখানি সচেতনতা নেটের 
গঠন ও আভান্তর সঙ্গতি বিষয়ে ছিল না। অবশ্য এ বিষয়ে অজিত দত্ত 
উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম । ক্লাসিকাল সনেটের অভ্ঞরঙ্গ বহিরঙ্গ বূপবিন্যাসে 
এই পর্বে মোহিতলালের পরে তিনিই সফলতম শিল্পী । 

মোহিতলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ “দেবেন্দ্রমঙলে'র সনেটগু চ্ছ প্রধানত 
শেকস্পীনীয় রীতিই অন্থসূত হয়েছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি এই 
সহজিয়! সনেট রীতি প্রায় সম্পুর্ণ বর্জন করেছিলেন । কিন্তু এই পর্বের বিশিষ্ট 
কবি স্বশীলকুমার ও জীবনানন্দ ছাড়া অন্য সনেটকারের] কম-বেশি এই রীতির 
প্রতি আনুগত। প্রকাশ করেছেন । বনফুল, মণীশ ঘটক. বিবেকানন্দ 
মুখোপাধ্যায়, চঞ্চলকুমার. চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবি তেো। কেবল মাত্র 
শেকস্পীরীয় রীতিতেই সনেট রচন1 কয়েছেন। 

বাংল সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ পেত্রাকীয়-শেকস্পীরায় সনেট-সমন্বয়ের নতুন 
রাঁতি প্রবর্তন করেছিলেন। নবরোমান্টিক ও রবীন্দ্রান্থস!রী কোন কোন 
কব রবীন্দ্রনাথের পথ অনুসরণ কৰে তাদের কিছু সনেটে এই ছুই রীতির 
সমন্বয়ের উল্লেখযোগা ভূমিকা গ্রহণ করেছেন । এই সমন্বয় সাধিত হয়েছে 
দ্বিবিধ উপায়ে । এক, পেত্রার্কান সনেটকে তিন চতুষ্ক ও অন্তিম পয়ারবন্ধে 
বিন্যস্ত করে। ছুই, শেকস্পীরীয় সনেটে আবর্তনসন্ধি সৃষ্টি করে। এই পবের 
কবিদের প্রথম পায়ের সমন্বয়ের কথ! আগেই বলেছি। দ্বিতীয় পধায়ের 
হুই-রীতির সমন্বয়-সাধক কবিরা হলেন সুরেন্দ্রনাথঃ প্রমথনাথ, স্বধীন্দ্রনাথ, 
অজিত দত্ত, বিষণ দে ও চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় । 

পেত্রাকীয় শেকস্পারীয় ছুই রীতির সনেট-সমন্বয় প্রচেষ্টা থেকেই বাংল। 
সাহিত্যে এক ধরণের মিশ্র রোমাস্টিকম্রীতির সনেটের উত্তব হয়েছে। এই 
প্রকৃতির অফ্টকে শেকস্পায়র-পন্থী চার মিল, চতুক্কের মিলাবন্তাস কখনে। 
সংবৃত কখনে। বিবৃত ; ফটকের মিল পেত্রার্কান, মিল সংখ্য। ছুই বা তিন। 


৩৮৩ বাংল! সাহিতো সনেট 


মধুসূদন অনুসারী কবি রাধানাথ ও রাজকুষ এই রীতিতে সর্বপ্রথম কয়েকটি 
সনেট রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালের কবিরা এই রীতি সম্পর্কে খুব 
আগ্রহী না হলেও রবীন্দ্রনাথ, গোবিন্দচন্দ্র, সতোন্দ্রনাথ, জীবেন্্র দত প্রমুখ 
কবি এই ধারায় ছু" একটি সনেট রচনা! করেছেন । কিন্তু 'আধুনিক'-পর্বে 
সুরেক্্রনাথ ও প্রমথনাথ বিশী এই রীতিতে অনেকগুলি সনেট রচন] করে 
এই মিশ্র রোমান্টিক রীতিকে বাংলা সাহিত্যে বিশিউ সনেট কলাকৃতির 
মর্ধাদ1 দিয়েছেন। এদের আগে পরে এই ধারার অনুবর্তন করেছেন 
মাহিতলাল, অপূর্বকৃষ্ণ, হুমায়ুন কবির, অজিত দত্তঃ বুদ্ধদেব, বিষুধ দে ও 
অগ্নদাশঙ্কর। 

বাংলা সাহিত্যে ফরাসি সনেট-আপর্শ প্রবর্তন করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী | 
অবশ্য গঠনের দিক থেকে তা ভঙ্গ-ফরাসি সনেট । ফরালি সনেট সম্পর্কে 
বাঙালী কবিরা কোন সময়েই খুব বেশি আসক্তি প্রকাশ করেন নি। বস্তত 
ফরাসি সনেট বিষয়ে উদের ধারণাও খুব পরিচ্ছন্ন নয়। ফলত এই ধারার 
সনেটের চর্চ| বাংল সার্হতো৷ অতান্ত সীমাবদ্ধ। “আধুনিক'*পর্বে প্রমথ 
চৌধুরীর আদর্শে প্রমথনাথ বিশ্লী রাধারাণী দেবী ও বিুবদে অল্প কয়েকটি ভঙ্গ 
প্রকৃতির ফরাসি সনেট রচন1 করেছেন। বাংলা সাহিতো প্নেয়াদ কাবগোষ্ঠীর 
আদর্শে খাটি ফরাসি সনেট রচন। করেছেন মাত্র ছু' জন কবি প্রথমে বিষু দে 


ও পরে আশুতোষ ভট্টাচার্য । 

এই পর্বের কবি বিষুণ দে তার “তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ” কাবাগ্রস্থের 
সনেট? শ্রীর্ঘক সনেটটি স্পেনসারীয় রীতিতে রচনা করে বাংলা সনেট 
সাহিত্যে নতুন একটি ধারা সংযোজিত করেছেন । মিলের বিচিত্র বেণীবন্ধনে 
রচিত স্পেনসারীয় সনেট-রীতি পৃথিবীর কোন সাহিত্যেই তেমন গৃহীত হয় 
নি__বাংলা সাহিত্যেও নয়। বিষ দে-র এই সনেটটি সনেট-কলাকৃতি বিষয়ে 
বৈচিত্রা-সন্ধানী কবি মানসের সার্থক প্রয়াস। 

রবীন্দ্রনাথের “চতালি' ও 'নৈবেছ্* কাব্যগ্রন্থের সাত পয়ারবন্ধে রচিত 
চতুর্দশীর আদর্শে রবীন্দ্রান্সারী কবিরা অঞ্জশ্র সনেট-কল্প কবিতা রচন! 
করেছেন। "জাধুনিক'-পর্বের কবিরাও এই প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন 
নি। তবে এই পর্বের কোন কোন কৰি সনেটের নব বূপনির্মাণে অভিনব 
পরীক্ষায় উৎসাহ দেখিয়েছেন। সনেটের প্রথমে ঘটুক ও পরে অস্টক যোজন! 
করে বুদ্ধদেব 'অসহনীয়' ও 'অপেক্ষা+ এবং বিণ দে “সে বলে” সনেট রচন| 


সনেটে “আধুনিক*-পর্বের ফলশ্রুত ৩৮১ 


করেছেন। এই দুজন কবির আরো! কয়েকটি সনেটেও নতুন মিল-পদ্ধতি 
ব্যবহৃত হয়েছে । অভিনব গঠন ও মিলবিন্যাসের দিক থেকে মণাশ ঘটকের 
“অহলা]” সনেটটিও স্মরণীয়। এই সনেটটি ছ? পংক্তির দুই স্ভবক ও মিত্রাক্ষর 
যুগ্কে রচিত । প্রতি স্তবকের প্রথমে একটি মিত্রাক্ষর দ্বিপদদী ও পরে সংবৃত- 
মিলের একটি চতুফষ। জীবনানন্দ দাশের “বনলতা সেন? ও 'ধৃদর পাওুলিপি? 
পর্যায়ের এগারটি ও অজিত দত্তের 'রাঙাসন্ধা। সনেটটি গঠন ও মিলবিন্যাসে 
সনেট সাহিত্যে উল্লেখযোগা । উল্লিখিত সনেটগুলি তের্জারিম1 পদ্ধতিতে 
রচিত। বুদ্ধদেবের “তুর উত্তরে" এবং বিষুর দে-র “এক ও অনন্য সনেটছুটিতে 
তের্জারিম৷ মিলপদ্ধতি অনুসৃত্ত না হলেও এই রীতির তিন চরণের স্তবকবন্ধে 


গঠিত। 

সনেটের পংক্তি সংখ্যা নিয়েও এই পর্বের কয়েকজন কবি অল্পবিস্তর 
পরীক্ষা করেছেন । এই বিষয়ে বুদ্ধদেব ও বিষণ দে-র ষোল পংক্তিতে এবং 
অচিস্তাকৃমার,অপূর্বকৃষ্ণ ও জগদীশ ভট্টাচার্যের আঠার পংক্তিতে সনেট রচনার 
বৈপ্লবিক প্রচেষ্ট। বিশেষ উল্লেখযোগা | 

'আধুনিক”-পর্বের কবির! পূর্বসূরীদের মত রীতি-নিষ্ঠ সনেট রচনায় 
পেত্রাকীঁয় ৮+৬ ও শেকস্পীরীয় ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধ বাবহার করেছেন । 
চতুর্দশ পংক্তির এক স্তবকবন্ধে এই ছুই রাতির সনেটও এই পর্বে রচিত হয়েছে। 
প্রমথ চৌধুরীর আদর্শে ফরাসি সনেট রচন| করতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশী 
রাধারাণী দেবী, আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ কবি ৮+২+৪ ও ৪+৪+২+৪ 
স্তবকসজ্জাও গ্রহণ করেছেন! সনেটের রীতি-সম্মত স্তবক গঠন ছাড়াও এই 
পর্বের অনেক কবিই বিচিত্র স্তবক গঠনে উৎসাহ -দখিয়েছেন। বাংল। 
সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ থেকেই সনেটের বিচিত্র স্তবকসজ্জ| লক্ষ্য কর গেছে। 
এই পর্বের কবিরা পূর্বসূরীর পথ ধরে আরে! কিছুদূর অগ্রসর হয়েছেন। 
মোহিতলাল, প্রমথনাথ বিশী-র ৫+৭+২,মোহিতলাল, প্রমথনাথ, রাধারাণীর 
১২+২, মোহিতলাল, প্রমথনাথ বিশী-র ৪ +৬+৪, মোহিতলাল, বনফুল, 
মণীষ ঘটক, বিষণ দে-র ৬+৬++২, রাধারাণী-র ৪+-১০, ৪+৮+২, প্রমথনাথ 
বিশী, বিষণ দের ৬+৮, প্রমথনাথ বিশী-র ১০+৪, বুদ্ধদেবের ৩+৩+৪+৪, 
৪-+-৩+-৩+৪১৪+৩+৪+৩ এবং বিষণ দের ৮+১+২+৩১ ৮+৬+7+১৯ 
৭41৭) ৯+৫) ২+২+৬+৪, ৫+৪+৪+১ স্তবকসজ্জ! নিঃসন্দেহে 
কৌতৃহলোন্দীপক। 


৩৮২ বাংল সাহিতো সনেট 


'আধুনিক'-পর্বের কবিরা বাংল! ছন্দের স্বাভাবিক প্রবণতা স্বীকার করে 
পূর্বসুরীদের মত প্রধানত অক্ষরবৃত্ত ছন্দেই সনেট রচন! করেছেন। বাংলা 
সনেটের আদি কবি মধুসূদন তার সনেটে প্রবহমাণ ছন্দের ব্যবহার 
করেছিলেন | সনেটের নিটোল বিন্যাসের পক্ষে ক্ষতিকর হলেও পরবর্ভীকালের 
অধিকাংশ কবিই ছিলেন এই ছন্দের প্রয়োগে কুগ্ঠাহীন। “আধুনিক” কালের 
সনেটে প্রবহুমাণ ছন্দের ব্যবহার আরে। ব্যাপক। অবশ্য এই পর্বে মোহিতলাল 
অজিত দত্ত প্রমুখ কবি সনেটের সংহত গঠনের কথ স্মরণ করে প্রবহমাণ ছন্দ 
ব্যবহারে যথেষ্ট সংযম ও সতর্কত। অবলম্বন করেছেন। মধুসূদনের সনেটের 

ংক্তির অক্ষর সংখা। ছিল চৌদ্দ । “প্রাকৃ-আধুনিক? কালের কবিরা এই বিষম্ষে 
প্রধানত মধুকবির পথানুসারী । রবীন্দ্রনাথ ও নব-রোমার্টিক পর্বের কবিসমাজ 
সনেটে আঠার মাত্রা বাবহারের পথ প্রদর্শন করেন । রবীন্দ্রান্থসারী কবিদের 
অনেকেই সনেটে অষ্টাদশ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বাবহারে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ) 
দেখিয়েছেন। “আধুনিক'-পর্বের কবির৷ সনেটের সংহত গঠনে ভাববিকাশের 
অধিকতর হ্বযোগ গ্রহণের জন্য এই ছন্দকেই বহুল পরিমাণে গ্রহণ করেছেন । 
অবশ্য চতুর্দশ মাত্রার বাবহারও এই পর্বে নিতান্ত নগণা নয়। দুশীলকুমার ও 
প্রমথনাথ বিশীর প্রায়. সমস্ত সনেটই চতুর্দশ অক্ষরে রচিত। আবার এই 
পর্বের কোনে। কোনো! কবি অক্ষররৃত্ত ছন্দকে ছাবিবশ মাত্রা পর্যন্ত প্রলম্বিত 
করেছেন । জীবনাননের সমস্ত সনেটই বাইশ কিংব! ছাব্বিশ মাত্রায় রচিত। 
এছাড়। অপূর্বকৃষ্ণ, হুমায়ুন কবির, বৃদ্ধপেব, বিষণ দে+ বিমলচন্দ্র প্রমুখ কবির 
কিছু সনেটে বাইশ থেকে ছাব্বিশ মাত্রার প্রয়োগ লক্ষণীয় । বল৷ বাহুল্য এত 
দীর্ঘ পংক্তিতে সনেট রচন1] করলে ভাববন্ধন শিথিল হতে বাধ্য । উল্লিখিত 
কবিদের সনেটেও তার ব্যত্যয় ঘটে নি। 

বৃদ্ধদেবের স্মৃতির প্রতি-৩' ও “আটচল্লিশের শীতের জন্য-৩ এবং বিষু 
'“দে-র সনেট? দশ মাত্রা অক্ষরবৃত ছন্দে রচিত। স্বরেন্দ্রনাথ মৈত্রের 'জোনাকি'র 
সনেটগুচ্ছে আট থেকে এগার মাত্রার প্রয়োগও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । সনেটে 
ছন্দের পরীক্ষা! হিসাবে এগুলি উল্লেখযোগ্য, কিন্ত মনেটে এই পরীক্ষা তেমন 
সুখকর হয় নি। যেমন হয় নি বুদ্ধদেব বিষণ দেশর কিছু সনেটে অসমমাত্রিক 
চরণ যোজন।। 

রবীল্দরনুসারী কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ও সতোন্্রনাথ পরীক্ষ। 
সুলকভাবে কয়েকটি' সনেট চটুল সরবত ছন্দে রচন! করেছিলেন । এদের 


সনেটে “আধুনিক'-পর্বের ফলশ্রুতি ৩৮৩ 


পথ ধূরেই এই পর্বে বনফুলের “পরস্তুরামের শেষ উক্তি” এবং বৃদ্ধদেবের 
প্রেমিকের গান ও “এক তরুণ কবিকে” সনেটত্রয় স্বরবৃত ছন্দে রচিত। এই 
পর্যের অনেক কৰি আবার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সনেট রচনায় প্রম্মাসী হয়েছেন । 
হবরেগ্জনাথ মৈত্র ও জগদীশ ভট্টাচার্ধ অনেকগুলি সনেট লিখেছেন এই ছন্দে। 
এ ছাড়া হ্বধীন্দ্রনাথ, রাধারাণী, অপূর্বকৃষ্ণ, অজিত দতঃ মণীশ ঘটক, বিষু দে, 
সাবিভ্রীপ্রপন্ন, কালীকিঙ্কর প্রমুখ কবির ছু" একটি সনেট মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই 
রচিত। এই ছন্দের ধীর লয় যে .সনেটের ভাবগান্তীর্য ও সংহত বিন্যাসের 
উপযোগী নয়, এই ছন্দে রচিত এদের সনেটগুলিই তার প্রমাণ। এই পর্বে 
সনেটের ছন্দ, মাত্র! ও পংক্তি-মাপের এত বিচিত্র পরাক্ষ।-নিরীক্ষার পেছনে 
রয়েছে সদা কৌতৃহলী বৈচিত্র্য-বিলাসী কবিমানসের নিত্য-নতুন সৃষ্টিলীল। । 
“আধুনিক”-পর্বের অনেক কবিই পৃবসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কিছু 
স্পেটপরম্পর। রচনা করেছেন । এদের মধ্যে মোহিতলাল, সুরেন্দ্রনাথ, 
হ্বশীলকুমার, বনফুল, জাবনানন, প্রমথনাথ বিশী, রাধারাণী, বুদ্ধদেব, বিষু দে, 
আশুতোষ ভট্টাচার্য চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
বিষয়বস্তর দিক দিয়ে শতাব্দীকালের পরীক্ষা -নিরীক্ষায় বাংল। সনেট 
সতা সত্যই 'মানবহৃদয়ের বর্ণমালা'য় পরিণত হয়েছে । এখন এর বিষয় 
বৈচিত্রোর অবধি নেই। শুধু বিষয় বৈচিত্র্যই নয়, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে 
দৃিভঙ্গি ও মুল্যবোধেরও বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে সনেটের নব-নব' বূপায়ণে। 
'আধুনিক*-পর্বের বস্তবাদী জীবনচেতনা, নাস্তিবাদী জীএনদর্শন, যুগ মানসের 
জটিলতা, সংশয়, নিরাশ, নগরকেন্দ্রিক মনোভাব, ামাবাদী রাজনৈতিক 
চেতনা, বিজ্ঞানচিন্ত। এবং একই সঙ্গে প্রেম-প্রকতি ও আত্মগত কবিকণ্ের 
নিমগ্ন উচ্চারণ সনেট-কলাকৃতির মাধ্যমে অনায়াসে প্রকাশিত হয়েছে । 
রেনেসীস-উত্তরকালে ফুরোপের বিভিন্ন দেশে কাবাচিস্তার নান৷ পট-পরি বর্তন 
ঘটেছে এবং কাবা-কলাকৃতিরও নান| বিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সনেট কোন 
পর্বেই পরিতাক্ত হয় নি। বাংল। সাহিতোও সনেটের বয়স একশ” বৎসর 
উত্তীর্ণ হয়েছে । এই কালসীমায় বাংল! কবিতার খতুবদল হয়েছে বারে" 
বারে। কিন্তু কাব্য-কলাকৃতি হিসারে সনেটের সমাদর আজো অবিচলিত। 


বন্তত বাংলার রূপদক্ষ কবিপমাজের কাছে সনেট-কলাকৃতি যে স্বীকৃতি ও 
সমারূতি লাভ করেছে অন্য কোন কাব্য-কলাকৃতিই তা করে নি। 


মধুসুদন ইতালির কাব্য-কাঁনন থেকে সনেট-রূপী বিদেশি ফুলের চারাটি 


[ ৩৮৪ 


বাংল সাহিত্যে সনেট 


বাংল। সাহিতা-প্রাঙ্গণে রোপণ করেছিলেন। গাঙ্জেয় পলিমাটির দেশের অনুকূল 
আবহাওয়ায় একশত বৎসরের অধিককাল ধরে তা লালিত ও সংবর্ধিত 


হয়েছে। 


ইতালীয়, ফরাসি ও ইংরেজি ভাষার বিভিন্ন ধরণের ক্লাদিকাল ও 


রোমা্টিক রীতির অনুসরণে যেষন বাংল। সনেটসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে, 
তেমনি আমাদের দেশেও নান! মিশ্র রীতির উত্তব ও বিবওনের মধ্য দিয়ে 
তার নান! বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু এই নান। রূপ-বৈচিত্রযের মধ্যেও 
ক্লাপিকাল পেত্রার্কান দনেটই আভিজাত্য ও কৌলীন্যে অতুলনীয় । তাই 
বাংল! দেশের একশ" বৎসবের শ্রেষ্ঠ সনেটকারগণ স্বভাবধর্ষে বৈচিত্র্য-বিলাসী 
হয়েও বারবার এই ঘনপিনদ্ধ কলাকৃতির প্রতিই তাদের অন্ুরক্তি ও 


আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। 


উল্লেখ পঞজব 


ম্মরগরলে “রূপার ব্রক" “শরোনামায় ৬টি সনেট পংকলিত হয়েছে । 
এর মধ্যে ৩" ও ৪, সংখ্যক সনেট ছুটি ব্রকের ছুটি সনেটের অনুবাদ 
বলে এ দ্রুটিকে এই হিসাবের মধ্যে ধর! হয় নি। 

এই নয়টি নতুন সনেট হলে! £ প্রণয়ভীরু, বিবাহ মঙ্গল, হুর্গোসব 
২টি, শিশিরকুমার, প্রেম” কবির প্রেম, স্মরণ ও মরণ । 

সম্প্রতি ডঃ স্বশীলকুমার দে মহাশয়ের অটোগ্রাফ খাতা থেকে 
মোহিতলালের ছুটি নতুন মৌলিক সনেট আবিষ্কৃত হয়েছে। 
“দোপটা”-শিরোনামায় রচিত এই সনেটছুটির প্রথমটি শেকস্পীরীয় 
দ্বিতীয়টি পেত্রার্কান। দ্র" কবি ও কবিতা, ওয় বর্ধ, ১ম সংখ্য।, 
পৃঃ ১০৭-১০৮। 

মোহিতলাল মভুমদার--বাংলা কবিতার ছন্দ (১৩৫২) বাংল 
সনেট, পৃষ্ঠ] ১৬১-১৬২। 

তদেবঃ পৃঃ-১৫৩ 


বারটি সনেট মাত্র ভিন্ন বিষয়ী। এগুলি বিষয়ানুসারে তিন পর্যায়ে 


বিভক্ত ঃ ক তত্বঃ প্রগতি, মুকঃ ক্রন্দন, সন্মোহ, নিবেদন, 
বন্দীদেবতা, হুর্ভাগাঃ সমাপ্ডি। খ. প্রকৃতি £ কালবৈশাখী, পৃথিমা, 
হদ। গ. সারষতকথা : চতুর্শী। 


১০০ 


১১, 


১৭৬ 


১৩, 


১৪৪ 
১ &, 


“আধুনিক '-পর্বের অন্যান্য সনেটকার ৩৮৪ 
শতপর্ণা*র অকন্মাৎ, অন্বেষণ-১, ২১ অসময়ে, প্রগতি, নিমেষিকা, 


চিঠি-১,২, কালবৈশাখী, পুনরায়, হাঁসি, পলাত কা, অনুশোচনা, স্মরণ 


ও নিম্তরঙ্গ এই পনেরটি সনেট মাত্রারত ছন্দে রচিত। 
বৈজয়ন্তী ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যায় হরেন্্রনাথ মৈত্রের “জোনাকি" 


কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা দ্রষ্টব্য । এই গ্রন্থটি কোথাও খুজে পাই 
নি বলে এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচন! সম্ভব হয় নি। 


ক্ষণদ্দীপিকার ৮, ১২, ২০ ও ৩৫ সংখ্যক সনেট-চতুষ্টয় এই গ্রস্থের 
নতুন সংযোজন । 

জগদীশ ভট্টাচার্য “হণীলকুমাঁর দে*$ কবি ও কবিত। ৩য় বর্ষ, ১ম 
সংখ্যা পৃ. ১০৩ 

তার “দীপালি” কাব্যগ্রম্থের ২১টি সনেট ভিন্ন বিষয়ী। ক. প্রকৃতি : 
৯৫-৯৯। খ, তর; ৭৮-৮১১৮৪১৯২১৯৪১১০০১১৬৬-১১১১১১৪ | 
গ, সার্বত কথা £ ৬৯। 

“্পচিশ বছর আগে খুব পাশাপাশি সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ 
ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল । এ-সব 
কবিত৷ ধূসর পাতুলিপি'-পর্যায়ের শেষের দিকের ফসল ।”-__ 
অশোকানন্দ দাশ, ভূমিকা, রূপসী বাংলা। 

“প্রাচীন পারসীক হইতে” সনেটগুচ্ছের প্রকাশকাল ষর্দিও ১৯৬৮ তবু 
এই গ্রস্থকে আমাদের আলোচনার অস্তভুক্তি করেছি কারণ এই 
পর্যায়ের কবিতাগুলি ১৯৬-এর আগেই লিখিত এবং সাময়িকপত্রে 
প্রকাশিত। প্রসঙ্গত কবির উক্তি স্মরণীয়--”এই প্রসঙ্গে মনে 
করাইয়া দেওয়! যাইতে পারে ষে প্রাচীন আপামী হইতে ইহার 
সমপর্যায়ভুক্ত কবিতা ।৮ প্রমথনাথ বিশী, ভূমিক1১ প্রাচীন 
পারুসীক হইতে । 

অজিত দত্ত--অজিত দত্তের কবিতা সংগ্রহ, ভূমিকা! ;) পৃ" 
পাতালকন্যা”র ইতালি থেকে অনুদিত 'জনগণ” ও ১৯৬০-এর পরে 
লিখিত ও প্রকাশিত কবিতাসংগ্রহের “রবীন্দ্রনাথ” ও “অভিনায়িক। 
সনেট তিনটি এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি । এছাড়া 'পুনর্ণবা" 
কাব্গ্রন্থটি দেখার স্বযোগ হয় নি, “কবিতাসংগ্রহে" এই গ্রন্থের 
অন্তর্তুক্ত এগারটি সনেট আছে 9 যুলগ্রন্থে এ ছাড়া অন্ম কোন 
নেট থাকলে ত1 আমাদের আলোচনার বহিভূঁত রয়েছে। 

২ 


৩৮৬ 


9৬5 


১৭, 


১৮, 


১৪) 
২৩, 


২১, 


৮৪২ 
৩০ 


৪, 


২৫, 


ংল। সাহিত্যে সনেট 


“বন্দীর বন্দনার দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি দ্রষ্টব্য । কবি লিখেছেন £ 
প্বন্দীর বন্দনার দ্বিতীয় সংস্করণে 'ক্ষণিকা? ও “মৈত্রেয়ীর প্রত)াখ্যান, 
নামে ছুটি কবিতা ও গুন্তিতে ষোলোটি সনেট নতুন যোগ কর! 
হলে! | বইয়ের পাতায়, কোনে! কোনোটি ছাপার অক্ষরে নতুন 
দেখ! দিলেও রচনার তারিখ হিসেবে এরা! পুরানো । ১৯২৬ থেকে 
২৯ এর মধ্যে লেখা, অর্থাৎ প্রথম সংস্করণের কবিতাগুলির 
সমসাময়িক। ব্যতিক্রম শুধু “বিবাহ” ষেটি লেখ! হয় ১৯৩৩-এ |” 

॥এই সময় কবি বোদৃল্যারের প্রচুর কবিতা অনুবাদ করেছেন। 
সুতরাং তাঁর এই পর্বের কবিতায় বোদৃল্যারের ভাব তাষার প্রভাব 
নিতাস্ত আকন্মিক নয়। 
প্রসঙ্গত 10179 050০:0 7300 ০01 177.91001) ড 67:85 কাবা 

ংকলনে 77/0008:0-0 ০8017] (1846-1876 ) এর 49 
07%70850+ সনেটটি দ্ষ্টব্য। পৃঃ-৪৮৫ 


ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠা-আধুনিক বাংল! কাব্য পরিচয় (২য় সং) পৃ ১৪৫ 
মিন্টনের 499০89099 5০০ 17859 (22০70, ০ 5০০: 1791869 
[0:9? সনেট দ্রষ্টব্য । 


এই বাইশটি সনেট হলো! £ ১৪/১৮ মাত্া-কোনে! কুকুরের প্রতি। 
১৮/২* মাত্রা--ছুইপাখি, স্বর । ১৮/২২ মাত্রা নির্বাসন, রবীন্দ্রনাথ, 
কেন, কবি £' তার ক্ষমতার প্রতি, মিল ও ছন্দ, অসহনীয়, কর্কট- 


ক্লান্তি, অপেক্ষ1, না-লেখ! কবিতার প্রতি-২, ৩, খতুর উত্তরে, মধ্য 
সমুদ্রে, স্টিল লাইফ, ল্যাগুস্কেপ, আটচল্লিশের শীতের জন্য-১, ২। 
১৮/২৬ মাত্রা-সনাতন সংঘ, মরুপথ | ২০/২৬ মাত্র/- স্মৃতির 
প্রতি-১ | | 

ডঃ দীপ্তি ব্রিপাঠা--আধুনিক বাংল! কাব্য পরিচয়, পৃঃ ৩২৬ 
নিয়লিখিত চারটি সনেট মাত্রার্ত ছন্দে রচিত £ পূর্বলেখ £ 
বৈকালী-৩। সাত তাই চম্প। ঃ সংসার । আলেখ্য £ সে বলে, এ 
যুগের সংলাপ-৭। 

হুমায়ুন কবিরের একটি সনেট সংকলনের নামও 'অষ্টাদশী”। কিন্ত 
তার গ্রন্থটি জগদীশ ভট্াচার্ধের 'অষ্টাদশী'র পরে প্রকাশিত । 

ডঃ সুকুমার সেন-_বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস ( ৪র্থ খণ্ড, ১৯৬৩ ) 
পৃং ৩৮৯। গ্রগঙ্গত উল্লেখযোগা যে ডঃ শিশিক্কৃমাক্স দাশও তার 

. ছুরি গ্রন্থের গ্রস্থপঞ্জীতে “অষ্টাদশী'কে লনেট-সংকলন বলে 
চিন্তিত করেছেন । 


নির্দেশপত্ী 
ব্যজিনাম 


অক্ষয়কুমার বড়াল ১৩৩, ১৬৭, ১৭৭- 
৮৬১২০১১২০৪,২২৯)২৭৬ 

অচিস্তাকুমার সেনগুপ্ত ৩৬৩,৩৭৪১৩৮১ 

অঙ্জিত দত্ত ৩০১)৩২৯-৩৭১৩৪৩১৩৪৬১ 
৩৭৮-৮০১৩৮২-৩,৩৮৫ 

অমর্দাশঙধর রায় ৩৬৪,৩৮০ 

অপরাজিত1 দেবী ৩২২ 


অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ৩৬৪-৭,৩৭৪,৩৮০-৩ 


অমিয় চক্রবতা ৩৯,৬৬১,২১৪১২৭৮ 
২৭৯,৩০১৪৩১৯-২২ 

অশোকবিঙ্গয় গ্াহা ৩৬৮-৯,৩৭৮ 

আলমামুন ৩ 

আশুতোষ চৌধুরী ১২৭,১৪৯ 


আশুতোষ ভট্টাচার্য ৩৭১-৪১৩৭৮৩৮০-৩ 


ইন্দির। দেবী ৩৯ 

ওমর খেয়াম ২৬১ 

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭০ 
কলেজবয় ৩৭৫ 

কাদন্বরী দেবী ১৪৬ 

কাস্তিচন্ত্র ঘোষ ২৫৯-৬১,২৭৬ 
কামিনী রায় ১৬৭,১৮৬-৯৮১২০ ১১২০৫ 
কালিদাস রায় ২৬১-২ 
কালীকিস্কর সেনগুপ্ত ৩৬০৩৮৩ 
কিরণটাদ দরবেশ ২৭০১ ২৭৯ 
কুমুদরগন মল্লিক ২৬৯ 
কৃষ্ণবিহারী ওপ্ত ১৫০ 


শ্িরিজানাথ মুখে! ২২৯-৩*২৭৬ 

গিরীন্দ্রযোহিনী দাসী ১৯৮ 

গোবিন্বচন্দ্র দান ১৬৭-৭৮,২০১,২০৪৭ 
২৭৬,৩৮০ 

গৌরদাস বসাক ৭৩,৭৪১৮৫,৯৪১১০২ 

চঞ্চলকুমার চটে! ৩৭৬-৭,৩৭৯১৩৮৩ 

চিত্তরঞ্জন দাস ২৩১-৫,২৭৬,২৭৭)২৮৪ 

জগদীশ ভট্টাচার্য ১৮-২০৩০,৯৯,১০৪, 

১৩৭১১৩৮,১৪ ৭১১৪৯১২২২১২৭৯, 
২৯৯,৩২৬১৩৭৪-৬১৩৮১১৩৮৩১৩৮৫-৬ 

জীবনানন্দ দাশ ৩*১-৬, ৩৩০১ ৩৪৩, 
৩৬৭,৩৭৮-৮৩ 

জীবেন্্রকুমার দত্ত ২৫৭-৮,২৭৬,৩৮০ 

জীবেন্দ্ সিংহরায় ১৯৫,১২১ 

দেবকুমার রায়চৌধুরী ২৭১ 

দেবেন্দ্রণাথ সেশ ১৩০১১ ০-৬৭১১৭৮% 
২৩১১২০৩১২৭৬,২৯০১৩৭৩ 

দীপ্তি ব্রিপাঠী ৩৪৪,৩৪৯,৩৮৬ 

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৬৯ 

থীরেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী ২৭২ 

নগেজ্নাথ সোম ৭৩,৯৮১০২ 

নগেক্জ্বাল। সরম্বতী ১৯৯১২০০ 

নজরুল ইসলায় ২৮১,৩৫৯ 

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ৩৬ 

নবকৃষ্ণ ঘোষ ২০৭-১০১২৭৬ 

নবীনচন্ত্র সেন ১০৭ 


৩৮০৮ 


নিরূপম| দেবী ২৬৬-৮১২৭৬ 

নীলরতন সেন ১০৪+ ১০৫ 

গুলিনবিহারী সেন ৬৬,২৭৮ 

প্যার্গীমোহন সেনগুপ্ত ২৬৯ 

প্রমথ চৌধুরী ১৫১ ৩১, ৩৯, ২১১০২, 
২৫৩-৪,২৫৯-৬০১২৭৪-৯/৩০২১৩১১, 
৩২৪৩৫ ১১৩৭২,৩৮১ 

প্রমথনাথ.বিরী ৩০৬-১৩১৩৭৮১৩৮০-৩ 

প্রমখনাথ রায়চৌধুরী ২৩৭-৪২,২৫৫, 
২৭৬-৭,৩৭৯১৩৮১-২ 

প্রিয়নাথ সেন ২২,২১৮ 

প্রিয়ন্বদ! দেবী ২৩৬-৭ 

প্রেমেন্দ্র মিত্র ৩০১,৩৫৯ 

বঙ্কিমচন্দ্র ৯৯,২১০ 

বলাইটাদ মুখে! (বনফুল) ৩৬০-২, 
৩৭৯১৩৮১-৩ 

বলেম্ত্রনাথ ঠাকুর ২৬৯,২৮০ 

বিদ্যাসাগর ৭২-৩,৮৪৯১০২ 

বসস্তকুমার চট্টে। ২৬৩-৪,২ ৭৭২৮৪ 

বিজয়কষ্ মভুমদার ২৬৯ 

বিবেকানন্দ মুখো ৩৬৪-৫১৩৭৯ 

বিমলচন্ত্র ঘোষ ৩৬৯-৭২,৩৭৮১৩৮২ 

বিস্ক দে ৩০১,৩৪৯-৪৯ ৩৭৪১৩৭৮-৮৩ 

বিহারীলাল চক্রবতাঁ ৯৯১৭৭ 
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